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সারন্বত কুঞ্জ (সচিত্র) রী 
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১ পৃষ্টা হইতে ৪৩২ পৃষ্ঠ পর্যাস্ত__ 
ঢাক! জগৎআর্ট প্রেসে প্রিপ্টার-_প্রীসতীশচন্ত্র রায় কর্তৃক 
১ 
ইনারটাইটেল, উৎসর্গ, মুখবন্ধ, দুচীপত্র, উপসংহার ও নির্ঘন্ট ইতাদি__ 
প্রিপ্টার--শ্রীসেক আবছুল গণি কর্তৃক 


আলেক্জাও। ্ীম্‌ মেশিন প্রেমে মুদ্রিত। 


প্রাপ্তিস্থান্ন_ 
পপুলার লাইব্রেরী--ঢাকা। 
আগডতোষ লাইব্রেরী ৫০১ কলেনধ্ীট। 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এড ক্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ইরা 
কলিকাভা। 


উস্নগ্স । 
যাহার [ত্যু-শোক ভুলিবার জন্য এই গ্রন্থ লিখিতে 
উদ্ভোগ করিয়াছিলাম 
এবং 
ষ্টার মৃত্যু-শয্যার পার্খে বসিয়া বসিয়া 
গ্রন্থ লেখা শেষ করিয়াছিলাম, 
আমার সেই স্র্সগত 
পুজ ও কন্তা 
|সৌন্ভ এব আল্লতিল্ল 
পুণ্য-নামে 
এই প্রস্থ 
উৎলর্গ শুরিজর্খম। 


সুশন্বহ্দ। 


প্রাচীন গ্রীকিগের একটা চলিত কথ! আছে-_বৃহৎ গ্রন্থ বৃহৎ 
আপদ, দীর্ঘ ভূমিকা আরও বিপদ | (4 £6৪ 0০০1 19 ৪ £762 
৪ম] ৪0৫ ৪ 16707) [96150 19 ৪ £16867 07.) এই প্রবচন 
স্বরণ করিয়া বিপর্দের উপর আর বিপদ আহ্বান করিব না। 

১৩১৫ সালে বাঙ্গাল! গন্ত সাহিত্যের ইতিহাস (সারন্বত কুঞ্জ) 
প্রকাশ করিতে যাইয়া বর্তমান গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম। 
আজ দশ বমর কাল পরে সেই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইলাম। নিজ ভন স্বাস্থ এবং পারিবারিক আপদ বিপদই যে এই 
দীর্ঘ বিলম্বের কারণ, তাহা নহে; ব্যক্তিগত অযোগ্যতাও তাহার অন্যতম 
কারণ। 

সাময়িক সাহিত্য অর্থে আমি-দৈনিক, বারত্রয়িক (), সাপ্তাহিক, 
গাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা--যাহাতেই বেশীর ভাগ সাহিত্যের 
আলোচনা! কর হইয়াছিল তাহা-_বুঝিয়াছি এবং যতদূর সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, তাহার বিবরণ এই গ্রস্থে প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
এদ্তীত এই সকল সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্থান্ত 
বাদ পত্রাদির সম্বন্ধেও যে হুই একটা কথা বলা! যায়, তাহাও বলিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। 

বৃহৎ গ্রন্থের যে বিপদ তাহ! পদে পদে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লক্ষিত হইবে। 
ছাপার তুল গুলি পাঠকের চক্ষে আনায়াসে ধরা পড়িবে বলিয়া কোন 
রম সংশোধন, দিবার চেষ্টা! করিলাম না। যাহা! হউক গ্রন্থে বদি কেহ 
কোন মারাত্মক ভ্রম প্রমাদ নক্ধ্য করেন। তবে অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে 
কৃতজ্ঞ থাকিব। 


1%০ 


গ্রন্থ স্কগনে অনেক মহন ব্যক্তি আমাকে সাহা্য করিয়াছেন; 
তঁছাদিগের নিকট কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতার গ্রাচীন 
পুস্তক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র আমাকে বহু গ্রাচীন গুস্তক ও 
পত্রিকা সংগ্রহ করিয়! দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আমার সাহিত্ত্য 
নু? অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য এম. এ, বি, এল., মহাশয় 
মুদ্রন কা এই গ্রন্থের আ্ভোপান্ত দেখিয়। দিয়! গ্রশ্থ গ্রকাশের এবং 
বন্ধুর শ্রীযুক্ত হরিরাম ধর বি, এ মহাশয় যাবতীয় ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিয়া 
আমার গ্রচুর সাহায্য করিয়াছেন) দে জন্ আমি তাহাদিগের নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ। 

সাময়িক সাহিতোর দ্বিতীয় থওও লিখিত হইয়াছে। তাহা প্রকাশ 
করিতে পারিলে এই বিপুল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 
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ৰ ] শ্রীকেদারনাথ মজুমদার । 
110106191, 


ক পপা৮ 


বিষয় সচী। 
প্রথম অহশ। ১১৯৪ পুষ্টা। 


সুচনা । 
বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রচারকাঁল, সেকাল ও একালের তুলন!, বিভিন্ন দেশের 
পত্রিকার সংখ্যা, আলোচ্য বিষয়, সাময়িক সাহিত্যের উৎপত্তি, চীনের সংবাদ পত্র, 
ভারতের সংবাদ পত্র, ইটালীর সংবাদ পত্র, ইংলগ্ডের সংবাদপত্র, প্রথম সাময়িক 
সাহিত্য, ফরাদী সাহিত্যের কথা, প্রথম সাময়িক পত্রের উদ্দেগ্য, ইংলণ্ডের সাময়িক 
সাহিত্য, রিভিউ, বাঙ্গাজা সাহিত্যে মিসনারি যুগ, বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যের প্রভাব, 
মাময়িক সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্য । ১১২ 


প্রথম অধ্যায়। 


মিসনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । 
সাময়িক সাহিতা ও লেখক, জাতীয় সাহিতোর অবস্থা, সুরবস্থার কারণ, ইয়ুরোপীয়- 
দিগের দেশীতাষা শিক্ষার আবগ্যকতা, মিমনারিদিগের গ্রন্থ প্রচার ও শিক্ষাদান, 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অন্ত বাঙ্গালা পুস্তক, পত্রিকা, বিবিধ মুদ্রিত গ্রন্থ। হল্হেডের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী, কেরি মাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, স্কুলবুক সৌসাইটীর পুস্তক 
গ্রচার। ১৩7৪৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


কোম্পানীর আমলে দেশীয় শিক্ষার অবস্থ। ও ব্যবস্থা। 


প্রাচীন বাঙ্গার! সাহিত্যের সামরিক বিলুপ্তির কারণ. বাঙ্গাল! ভাষার চর্চা উঠিয়া 
যাওয়ার কারণ, ভাষাও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টা, মুদলমান শাসনকালে শিক্ষার 
বন্দোবস্ত, রাষ্ট্র পরিবর্তনে শিক্ষার ব্যবস্থা, খৃষ্টান সমিতির শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ, 
বাঙ্গাললার তৎকালীন চলিতভাষা। নুপ্রিমকোর্ট স্থাপন ও ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের 
প্রয়োজন, দেশীয় লোকের ইংরেজী শিক্ষায় অনুরাগ, জাতীয়তাবে মুমলমানদিগের উচ্চ 
শিক্ষার নৃত্রগাত। বাঁরাণমী সংস্কৃত কলেজ, মিঃ থমামের ধর্দপ্রচার চেষ্টা, বিকাতে 
ব্যাগটিষ্ট মিসন সোসাইটার প্রতিষ্ঠা, দোসাইটার বঙ্গদেশে দিসন স্থাপনের চেষ্টা 
মহানভায় আন্দোলন, বিন| লাইসেন্সে মিসনারিদিগের বঙ্গদেপে আগমন, মিমনায়ি- 


০ 


দিগের বিরুদ্ধে পার্লেমেন্টে সাক্ষ্য, কেরি সাহেবের বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষণ, কেরি সাহেবের 
প্রথম বঙ্গ বিদ্যালয়, শিক্ষায় আপত্তি, ক্রি স্কুল, মিসনারিদিগের শ্রীরামপুরে আশ্রয় 
গ্রহণ, ফোর্টউইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিসন প্রেস, দেশীয় শিক্ষায় গবণসেন্টের হম্ত- 
ক্ষেপ না করিবার কার, শ্রীরামপুরে বঙ্গ বিদ্যালয়, মালদহে বঙ্গ বিদ্যালয়, বাঙ্গালায় 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা, দেশীয় নাহিতের ও পঙ্ডিতদিগের উন্নতির জন্য ডিরেক্টর 
সভার আদেশ, সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, মে সাহেবের বজ বিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্টের সাহা, 
গুরু বিদ্যালয়, ছুই দলের কথা, ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতীদল, হিন্দু কলেজ স্থাপন, 
বালকদিগ্রের পাঠাপুস্তক রচনা । পল্িগ্রামে শিক্ষার অবস্থা, লিখাইবার রীতি, বাঙাল! 
লেখার ও পাঠের বিষয়, পাঠা পুস্তক, স্কুলে শিক্ষায় আপত্তি, ব্রাহ্মণ সমাজের আপত্তি, 
ছাপার পুঁথি পাঠে আপত্তি, স্বীয় পু থি পাঠে আপত্তি, স্কুলবুক সৌসাইটী, স্কুল 
সোসাইটা, সেকালের চিত্র। মহারাণী ভিক্টোগিয়ার রাজাপ্রাপ্তি, উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও 
কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা, মিঃ এডামের শিক্ষ| সন্বন্বীয় অনুমন্ধান_ পূর্ববঙ্গের অবস্থা, 
উত্তববঙ্গের অবস্থা, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের জ্স্থা, গুরুমহাশয়দিগ্ের উপযুক্ততা, 
ছাত্রশাসন বিধি, গুরু নির্যাতন বাবস্থা, স্কুল কামাইর ছলনা, গুরুমহাশয়কে সন্ত 
রাখিবার চেষ্ট, গুরুমহাশয়ের বেতন, মিঃ এডামের মন্তব্য, ইংরেজী ক্কুলে বাঙ্গালা 
পড়াইবার রাতি, আদালতে বাঙ্গাল! ভ!ষ৷ প্রচলন, হাডিগ্র স্কুণ স্থাপন।  ৪৭--৯১ 


তৃতীয় অধ্যায়। 


বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বঙ্গসমাজ। 


সাহিত্য সমাজের প্রাথমিক অবস্থা, বেঙ্গল গেজেট, দিপ্দর্শন, পত্রিক1 প্রচারে 
মিসনারিদিগের মতভেদ, সমাচার দর্পণ, গম্পেল ম্যাগাজিন, সংবাদ কৌমুদী ও 
ত্রাঙ্মণ সেবধি, সামাজিক দলাদলি ও সাময়িক সাহত্যের বিকাশ, সংবাদ প্রভাকর, 
সাহিত্য সম্মিলন, প্রভাঁকরের প্রভাব, মফম্থলের অবস্থা, মুস্রাযস্ত্ের স্বাধীনতা, মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া, বাঙ্গালাভাষা-_রাঁজভাষা, বাঙ্গাল! বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেজেট, ১*১টী ব 
বিদ্যালয়, ভাক্কর ও রসরাজ, পাষও পীড়ন, মফম্থলে পত্রিক| গ্রচার, সমাজের রুচি, 
শিক্ষিত যুবকদের চাঁলচলতি, রাঁজনারায়ণ বসুর কথা, কাঁ্তিকেয়চণ্দ্র রায়ের কথা, 
যুবকগণের উপর মেকলের প্রভাব, সংস্কৃত গড়,য়াদের রুচি, এজুদিগের বঙ্গসাহিত্য 
চর্চা, তত্ববোধিনী পত্রিকা, যুবকগণের ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিবার কারণ। তত্ববোধিনীর 
প্রভাব, অন্তান্ত সমাজের আন্দোলন, বাঙ্গালা সাহিত্যে পক্কিলতা, সামাজিক আন্দোলন 
স্বীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, নবীনযুগের সাহিত্যিকগণ, মাসিক পত্রিক! ও বামাবোধিনী, 
সর্বার্থ পূরণচন্্র ও বিজ্ঞান কৌমুদী, ধর্দতত্ব, নবীনযুগ--বঙদর্শন। ৯২১১৪ 


0/০ 
চতুর্থ অধ্যায়। 
বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ পত্রের জীবন সংগ্রাম। 


বঙ্গদেশে মুক্রামনত্র ও সংবাদ পত্রের অভাঁব, মিঃ বোণ্টস্‌ এর মুদরযনত্ প্রচলন চেষ্টা 
উইলকিজ্সের যুদরাযনত্ গবররমেন্টের মুদ্রণ বাবস্থা, কলিকাতায় মৃদ্রীবন্ত্, বাঙ্গালায় 
প্রথম সাময়িক পত্র-হিকির বেঙ্গল গেজেট, হিকির যন্ত্রে গবর্ধমে্টের মুদ্রণ কার্ধা, 
বেঙ্গল গেজেটের স্থুর পরিবর্তন, হিকির বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা, ইতডয়। গেজেট, 
হিকির অসংযত আচরণ ও তাহার পরিণাম, গ্েড়ুইন দাহেবের কলিকাত। গেজেট, 
কলিকাত। গেজেটের উপর গবর্ণমেন্টের কড়া হুকুম, বেঙ্গল জার্ধাল ওরিয্যাপ্টাল 
এডভাইসার, ওরিয়যান্টাল মেগাজিন ও কলিকাতা ক্রনিক্যাল, লর্ড কর্ণওয়ালিস 
ও সংবাদপত্র পরিচালন বিধি, ইওিয়ান ওয়ারেন্ড ও অস্থান্ত পত্রিকা, ইত্ডয়ান 
ওয়ারেহ্ড সম্পাদক ডুয়ানির পরিণাম, ডুয়ানির পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ, টেলিগ্রাফ 
লেখকের নির্ববাদন, এসিয়াটিক মিরার সম্পাদকের প্রতি নির্বাসন দণ্ড, পাও লিপি 
গরীক্ষকের পদ ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিধি, পাঁওলিপি পরীক্ষার ধারা। 
[050015107 বা অঙ্গীকার পত্র, পাদরি বুকাননের বক্তৃতা, লিটেরেরি, ইন্টেলিজে্স। 
মহাসভায় ভারতীয় মুদ্রীবস্থ বিধানের আলোচনা, প্রথম বাঙ্গালা সামায়িক পত্র 
বেঙ্গল গেজেট-_দিপ্দর্শন_-সমাচার দর্পণ, মার্ক ইস অব হেষ্টংসের বিশেষ অনুগ্রহ, 
সংবাদ পত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি। জেমস লিক্ষ বাকিংহামও কলিকাতা জার্াল, মাদ্রাজ 
গবর্ণর সম্বন্ধে কলিকাত। জার্নালের অপ্রীতিকর মন্তব্য, মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের উপর 
জার্দালের দ্বিতীয় আক্রমণ ও তাহার ফল, কলিকাত। জার্দালের ওয় অপরাধ, 
বাঁকিংহাম ও ভাহার বিরোধী দল, জনবুল, বিসপ মিডলটন বনাম বাকংহাম। 
কলিকাত জার্ণালে প্রধান বিচার পতির বিরুদ্ধে মন্তব্য, গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারীগণের 
বিরুদ্ধে কলিকাতি! জাালের মন্তব্য, লর্ড হেষ্টংসের উদারতা, গবর্ণরজেনারেল মিঃ জন 
এডাম, জনবুল সম্পাদক নামে বাঁকিংহামের অভিযোগ, রেভায়েও ব্রাইস্‌ সম্বন্ধে 
বাকিংহামের আপত্তি জনক প্রবন্ধ, বাকিংহামের পরিণাম ও নুতন মুক্রাবন্ত্ আইন, 
কলিকাতা জার্ালেণ নূতন সম্পাদক, পুনরায় কলিকাতা! জার্দালে আপতি জনক প্রবন্ধ, 
সহকারী সম্পাদক আর্ণটের প্রতি ভারতবর্ষ ত্যাগের আদেশ, আর্ণটের কৃপা! প্রার্থনা, 
আর্টের ভারতবর্ষ ত্যাগ, প্রিতিকাউন্সেলে বাকিংহামের প্রতিকার প্রার্থনা, ডাইরেক্টার 
সভায় আর্টের প্রতিকার প্রার্থনা, কলিকাত| জার্দালের পরিণাম, ডাঃ মেষ্টনের ব্রিটাশ 
লায়ন পরিচালনের প্রস্তাব, দি শ্বটসম্যান ইন দি ইষ্ট ও অক্ান্ঠ পন্নিকা, বেঙ্গল ক্রনি- 
কলের অপরাধ, কলিকাতা ক্রনিক, কতিফাত! কুরিয়ার, উইজিয়াম বেটিস্ক ও ইতিয়া 
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গেজেট, জনবুলের আক্রমন ও ডাইরেক্টর সভার আদেশ, অর্দ বাটার আন্দোলন, 

ংবাঁদ গঞ্জের মুখবন্ধ করিবার মন্ত্র স্তার চার্লস মেটকাফের মত, সংবাদ পত্র সমূহের 
প্রতি আদেশ, কলিকাতার ইংরেজ কোম্পীনী সমূছের পতনে সংবাদ পত্রের অবস্থা, 
১৮৬৩ অবের ইংরেজী পত্রিকা, শিক্ষিত দমাজের আবেদন, স্তার চার্লস মেটকাফ, লর্ড 
ক্েয়ারের অভিযোগ, মেটকাফের প্রতাত্তর, মেকলের মুদ্রীষন্ত্র আইনের পাণু,লিপি, 
ুদ্রাযস্্ের স্বাধীনতা ঘোষণা, ইষ্ট ইতিয়া সভায় বাঁদানুবাদ, নৃতন গবর্ণমেপ্টের সমর্থন, 


গেখিংয়্যাকট, চল্লিশ সনের ইংরেজী সংবাদ পত্র । ১১৫-১৬২ 
পঞ্চম অধ্যায় । 
সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি। 
প্রাচীন ভারতের রাজ-বিধি, প্রাচীন শ্রীসের রাজ-বিধি, প্রাচীন রোমান রাজ-বিধি, 
ইংজগডের প্রাচীন রাজ-বিধি। ১৬৩-7১৬৮ 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 


সে কালের ডাকের বাবস্থা ও মফন্বলের সাময়িক পত্র। 

পল্লিপধ, সে কালের ডাকের কথা, অধ্বারোহী হরকরা, মফস্থলে ডাক; ডাকের 
গ্ৌলমাল, সরকারী ডাকে সাধারণের চিঠি, বেসরকারী ডাক, জমিদারী ব্যবস্থা, 
বেসরকারী ডাকের উচ্ছেদ, সরকারী ডাকের উচ্চ মাশুল, বাঙ্গিডাক, মাঁশুলের 
নিয়ম, বাঙ্গালার বাহিরে ডাকমাশুল, মাণুল-_নগদ পয়সা, ডাকের নৌক| ও 
ডাকের গান্ধী, ডাঁক পা্কীর ব্যয়, বিলাতী চিঠির মাশুল, মাশুল ধার্যের কার্য্যালয়, 
বিলাতী চিঠির অতিরিক্ত মাশুল, নোট প্রেরণ প্রথা, ডাকের রাস্তার মানচিত্র, 
বিলাঁতি ডাকের পথ, বিলাতি ডাকের মাশুল বৃদ্ধি, বিলাতি ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা, 
দেশী ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা, মাশুল সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, মফস্থলে সাময়িক পত্র, 
বাদ পত্রের মান্ুল, ডাকের ক্রুটার নমুনা, সে কালের চিত্র, মাশুলের নিম 
পরিবর্তন, সংবাদ পত্রের অগ্রিম মাশুল, পত্রিক! গরিচালনের গুরুতর ব্যয়ের দৃষ্টাস্ 
দুর মফম্বলের পত্রিক1-মুর্শিদাবাদ পত্রিক! ও রঙ্গপুর বার্তীবহ, অনস্ঠান্ত পাত্রকা, 
এক হারে মাশুল ধার্য্যের প্রার্থনা, লর্ড ডেলহাউসির গোষ্টরেল কমিসন, গর রোলেগড 
হিল ও বিলাতের পেনি পোষ্টেজ আন্দোলন, কমিসনের রিপোর্ট, ডাঁক বিভাগের 
ংস্কার। মংবাদ পত্রের মাণুল। মফন্থলের সাময়িক পত্র, সাময়িক গত্রিক। সম্বন্ধে চাকার 
স্থান, বঙ্গের অস্তান্ত স্থানের কথা, ১৮৩ অবের পত্রিকা । ১৬৯--১৯৪ 
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দ্বিশীস্ব অসশ । ১৯০--৪৩৬গুষ্ঠা। 

বেজ্ল গেজেট-_পরিচানক, বেঙ্গল গেজেট নামের কারণ, বাঙ্গালীর গর্বের 
বিষয়, পত্রিকার আলোচা বিষয়, পত্রিকার মূল্য। ১৯৭--১৯৯ 

দিদগর্শম-পরিচালক, পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য, সমালীর দর্পণ, মিমনারীদিগের 
মধ্যে মতভেদ, মীমাংসা। প্রধান রাক্কর্মচারীগণের নিকট সমাচার দর্পণ প্রেরণ। 
গবর্ণর জেনারেজের উত্মাহ দান, সমাচার দর্পণের ভূমিকা, দিগর্শনের স্থায়িত্ব কাগ, 
দিগর্শনে আলোচিত বিষয় শী, দিগদর্শনের ভাষার নমুনা, দিগর্শনের মল, প্রচার, 
দিগর্শনের লেখকগণ, ডঃ মান ম্যান, মিঃ মখন্স ম্যণাম।  ২*৮২১৮। 

ভ্রা্গণ লেবাধি_গম্পেল মেগেজিন, উদ্দেন্ঠ, তৃমিকা। হুচী, স্থায়িত্ব, সম্পাদক, 
নমাচার দর্পণের প্রবন্ধ, উত্তর প্রত্যুত্তর, ভাষার আলোচনা, রাজ! বাঘক্ষোহন 
বলাম রাজার বাঙ্গাল গ্রস্থাবলী ও প্রবন্ধ, সংবাদ কৌমুদী, বাঙ্গালী হিন্দুর ধর রক্ষা 
সহমরণ বা সতী দাহ প্রথা, সমাচার চত্রিকা। রাজা উপাধি ও বিলাত গমন, অমুস্তিত 
প্রবন্ধ। ২১৯-২৩৯ 

জ্ঞানাম্বেষণ_ গরিচালকগরণ, পরিচালনের উদ্দেশ্ঠ। সাহিত্য সমালোচনী সভা, 
লেখকগণ ও আলোচ্য বিষয় ইন্স-বঙ্গ বক্তৃতার নমুনা, সম্পাদক, বেঙ্গল শ্পেক্টেটার, 
গ্রাহক সংখ্যা। জ্ঞানোদয়। ২৩১--২৩৪ 

অংবাদ শ্রক্তকর-পত্রিক! পরিচালনের উদ্দেঙ্য ও বিবরণ, লেখকগণ, 
প্রভাকরের বিদায় গ্রহণ, পুনঃপ্রকাশ__বাঁরত্রয়িক-_ প্রাত্যহিক, প্রভাকরের শিক্ষানবীশ- 
গণ, সহানুভূতি গ্রকাশকগণ, নববর্ষে সাহিত্য সম্মিলন, প্রভাকরের প্রভাব, বাঙ্গালা" 
ভাষ| অনুশীলনী নভ। ও অক্ষয়কুমার দও, প্রভাকরে অক্ষয়কুমার, প্রভাকরের মানিক 
সংস্করণ, মাসিক সংস্করণের বিবরণ, নৃতন শিক্ষানবীশগণের রচনা, কালেজিয় কবিতা! 
যুদ্ধ, কবিতা! যুদ্ধের পুরন্থার, স্্শরক্রামণথ অধিকারী, গুপ্ত কবির গদ্য রচনার 
নমুনা, গরবর্তী যুগের লেখকগণ, উশ্বীরচন্্র গুপ্তের জীবনী, সংবাদ 
রত্বাবলী। পাষও পীড়ন, দাধুরঞন । ২৩৫-২৬০। 

সংবাদ স্বত্যুর্জমী_ ২৬১ 

সংবাদ বতস্বর-সম্পাদক,সম্পাদকের বিপদ কাহিনী, পরবর্তী সম্পাদ কয়, 
আলোচ্য বিষয়, আলোচনার নুর, মূলা, গ্রাহকসংখ্যা, গৌঁরীশঙ্ষর তর্কবা লীশ, 
সংবাদ রমরাজ, রসরাজের মৌকদদমা, গ্রাহক ও মূল্য, রদযাঁজ ও পাও পীড়নের 
ভাষা, ভাম্বরের লেখার নমুনা ঈশ্বরগুণ্ডের মৃত সংবাদ। ২৬২-২৬৮ 

তত্ববোধিনী পত্জিকা- প্রতিষ্ঠাতা, ত্রক্জিনী সভা ও তন্ববোধিনী মভা, 
্রা্মনমাজের অবস্থা, তত্ববে ধিনী পত্রিকার ভূমিকা, জাকার মূল্য ও হৃচী, তত্ববোধিনী 


৮০ 


সভায় অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাদর্শন, তত্ববোধিনী পত্রিক! পরিচালনের কল্পনা) সম্পাদকের 
পরীক্ষা, আলোচ্য বিষয়, মুদ্রা যন্ত্, আলোচ্য বিষয়ে মত ভেদ, জগরদধু গত্রিকা। লেখা ও 
লেখকগণ, লেখার প্রভাব, নিরামিষ ভোক্তনের আন্দোলন ও নিরামিষভোজী পত্রিকা, 
প্রভাকরের মন্তব্য, মিমনারি সংগ্রামে তত্ববোধিনী, প্রবন্ধ নির্ব্ধাচন সমিতি, নির্ববাচন 
গদ্ধতি, সম্পাদকের পদত্যাগ, গ্রাহক, অক্ষমুমার দর্ভের জ্বীবমীঃ 
ইংরেজী শিক্ষা, পিতৃবিয়োগ, ই্বরগ্ুপ্তের সহিত পরিচয়, সাহিভাচর্চ, ধর্মমত, ভাষার 
সংস্কার, রোগ ও কর্মৃত্যাগ। শোভনোদ্যানে শেষ জীবন, শোভনোদ্য।নের পরিণাম, 
দেবেন্দ্রনাথ টাঁকুরের জীবনী, মত পরিবর্তন, তরাক্ষদমাজের ভারগ্রহণ, 
মহরী পর্বতে আবন্থান, ইগ্ডিয়ান মিরার, মহধির রক্ষণশীলতা, গ্রস্থাবলী, মৃত্যু। 
পরবর্তী সম্পাদকগণ। ২৬১_২৯৯ 

নিত্যধর্ম্মানুরর্জিকা-হিন্দু সমাজের চাচা, হিনুধর্ানুরপ্সিকা মভা। 
গত্রিকা প্রচার, সম্পাদক, পঠিকাঁর আকার ও মূল্য, উদদেশ্ঠ, বিজ্ঞাপনীর ভাষার নমুনা, 
মত বিরোধ, প্রতাত্তরের ভাষা, মামিক প্রচারের বিজ্ঞাপনী, গ্রাহক সংখা, পরিচালক 
সভা, সত্যঙ্ঞান সঞ্চারিনী সভার প্রশ্ন, প্রশ্মোত্বরের প্রতিবাদ, পত্রিকার পরমায়ু। 


৩০০--৩০৯ 
দুত্জম-দ্মন-মহাঁমবসী- উদদেশ্ত, অন্তান্ত মংবাদ। 53+ 
কাব্যরত্রাঁকষর- সম্পাদক। জ্ঞানদর্পণ। ৩১১ 


সর্ব শুক্তকরী-সম্পাদক, মন্গনঘোকন তর্কালহ্াণর ও উশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যানশগর, বেখুন বাঁকা বিদ্যালয়, পত্রিকার উদ্েশ্ঠ, প্রবন্ধ প্রভৃতি, 
বিদ্যামাগর ও তর্কালক্কারের গ্রন্থ, চাকুণী, সমসাময়িক পত্রপত্রিকা।  ৩১২--১১৮ 
বিদ্যাকল্জর্ম_এজুদলের বাঙ্গালা আলোচনা, গরিচালনের উদ্দেশ্য ও 
বিবরণ, ভাষার নমুনা, কষ্মোহম বন্দ্যোপাধ্যাম্ঃ রিফরমার ও ইনকুয়ারা এ, 
ংনাদ সুধাংশু। ৩১৯--৩২৩ 
বিবিধার্ধ সংগ্রহ-উদ্দেশ্য_তৃমিকা, প্রথম সংখ্যার সুচী, আঁকার ও মূলা, 
আলোচ্য বিষয়, অনুবাদক সমাজের সভ্ভাগণ, সমাজের কার্ধা বিবরণ, পত্রিকার 
লেখকগণ, গ্রাহক ও পাঠক, বাজ্েক্দরলাল মিত্র, কালাপ্রস্ন সিংহের হস্তে 


বিবিধার্থ মংগ্রহ, প্রচার কাল: ৩২৪--৩৩৪ 
ধর্মারাজ্‌-__আকার ও মূলা, ভূমিকা, হিন্দবন্ধু' ৩৩৫--৩৩৬ 
সাঁসিক পত্রিকা- উদ্দেশ, প্যারিউাঁদ মিত্র, বেজল শ্পেক্টেটর, মামিক 
পত্রিকার ভাষা, প্যারিচাদ গ্রস্থ'বলী। ৩৩৭--৩৪৪ 


সর্ধ্বার্ধ পুর্ণ চজ্র_-অবতরণিকা। প্রথম সংখ্যার হুচী, আকার ও প্রকাশের 
নিয়ম। লেখক, বিজ্ঞান কৌমুদী। ৩৪১--৩৪৬ 
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জবোধিনী- সম্পাদক, লেখকগণ, অস্তান্ত বিবরণ। ৩৪৭--৩৪৮ 
মমোরঞ্জিকা-মনোরপ্লিকা সভা। ৩৪৯ 
কবিতা কুদ্্াবলী-প্রথম পৃষ্ঠা, আকারও মুলা, উদ্দেন, লেখকগণ, 
আলোচ্য বিষয়, গ্রাহক সংখ্যা, ডাকের নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্র ম্্ঘদ্ণর, ঢাকা প্রকাশ, 
স্ৈতাষিকী, হিস্ঠজ্্র সিত্র। ঢাকাদর্পণ, অবকাঁশ রপ্লিকা। হিন্দু হিতৈষিণী ও 
গঙ্লিবিজ্ঞান, মিরপ্রকাশ, নব ব্যবহার সংহিতা, ত্রিপুরা জান প্রসারিণী, বিক্রমপুর 


কুকুটয়৷ সংস্কার শোধিনী, গদ্য প্রশ্থন। ৩৫০_-৩৬৭ 
শুক্তকন্ী- অনুদন্ধান, বালী শুভকরী সতা, সভার মুখপত্র, লেখকগণ, 
আকার ও মূল্য, বিবিধ, ভাষার নমুনা । ৩৬৮--৩৭১ 


রহছ্ত সন্দর্ত- পূর্ব কথা, ভূমিকা, আকার প্রকার ও সুচী, প্রচারকাল, 
প্রথম সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ, নুতন সম্পাদক, নবপর্ধযাবলী রহস্ক সদর, গ্রাহকের 


খতিয়ান, পরিণাম । ৩৭২--৩৭৬ 
গ্রামবার্ভা এ্রকাশিকা হরিনাথ মজুমদার, উদে্থ, বিবিধবার্তা 
্রন্থাবলী। ৩৭৭---৩৭৯ 


বাঁমাবোধিনী পত্রিকা উদ্দেশ্ত, উপক্রমশিকা, প্রবন্ধ, আকার ও মূল্য 
জেখকদিগকে উৎসাহ্দান, ডাকের নিয়ম, গ্রাহক, উতৈৈশচত্র দৃভ। ৩৮*--৩৮৩ 


শিক্ষা্্প-ভূদেব মুখোপাধ্যাম্। ভুমিকা লেখক, শিক্ষাদরপণ বন্ধ 


হইবার কারণ, এডুকেশন গেজেট, গরস্থাবলী। ৩৮৪--৩৯১ 
চিত্তরর্জিকা--পরিচালক, বিজ্ঞাপন, লেখক। ৩৯২--৩৯৪ 
ধর্মতত্ব_কেশবচত্দ ০দেম ভারতবর্ষ ব্রাঙ্মদমাজ, মুখপত্র, আলোচনা, 

লেখকগণ, শেষ জীবন, বর্তমান সম্পাদক। ৩৯৫-_-৩৯৯ 
বিদ্যোলতি আধিমী-বিদ্যোক্সতি সাধিনী সভা। ভূমিকা, সম্পাদক ও 

রেখক, হুরচক্দ্র দেধুরী, বিজ্ঞাপনী, চারবার, হুচী। 878 
মব বন্ধ _সম্পাদক, ভূমিক।, অবকাশ বন্ধু। ৪০৭--৪০৮ 
প্ধিন বিজ্ঞম--পরিচালক, উদ্দেশ, প্রবন্ধ, ভাষার নমুনা, গ্রাহক ও মূল্য, 

বায় নির্বধাহ। আয়ু, অবল| বান্ধব। ৪5৯--৪১১ 
অবোধ বক্ষু-প্তিবাচন, সম্পীদক, পরব, বিহণরিলাল চক্রবক্তী, 

গ্রাহক, | ৪১২--৪১৭ 
ছিভদাধক- পরিচালন উদেশ্, সুচী, প্যণারিচরণ দরকার, 

বঙ্গমহিল|। ৪১৮--৪১৯ 
জ্ঞানরত্ব- সম্পাদক, প্রবন্ধ, আকার, ভাষা । ৪২৯-৮৪২১ 
জ্যোঁতিনিক্জ ন_ উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়, বিবিধ। ৪২২ 


শুক্ভদাঁধিনী-গুতসাধিনী/সন্ভা, আলোচ্য বিষয়, সম্পাদক, কালী এস 
ভোেঘ। ৪২৩-7৪২৪ 


%০ 


বঙ্কব্ধু- উদেশ্ব, বিবরণ । 


হাণলিসহর পত্রিকা- প্রচারের নিয়ম ও সম্পাদক, পত্রিকার বিপদ । 


৪২৫ 
৪২৬ 


সাহিত্য মুকুর-_জন্ম, মুল্য, আকার ও সুচী, ভূমিকা, উদ্দেস্তা। ৪২৭--৪২৮ 


সিত প্রকাশ- লেখক, প্রচ্ছদ পত্র, ছিলু হিতৈষিণী। 


৪২৯--৮৪৩৩ 


হসখজ্ছ দ্‌ঞ্ণি-পরিচালক, আলোচ্য বিষয়, পরিচালকের বিপদ, স্থান 


পরিবর্তন, পরিমল বাহিনী । 
উপদংহাঁর-- 
নির্ঘন্ট_ 


ক- গ্রন্থে উল্লেখিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও সামগ্নিক সাহিত্য 
খ--গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী ও অন্থান্ত পত্রিকার নাম সৃচী 


গ- নাম হৃচী 


স্বীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
(পূর্ববত্তিগণ ও পরবস্তিগণসহ ) সন্মুথে 
লিসবনে মুদ্রিত বা্গালা-ব্াযাকরণ ও 


অভিধানের মলাট পৃষ্ঠা ১৭ 
মিঃ কেরী ও রামরাম বনু ২৬ 
কাঠের অক্ষরে মুস্ত্িত ইতিহাসমালার এক 

পৃষ্টা ৩৬ 
লর্ড হাড়ি ৯১ 
ওয়ারেন হেষ্টিংস ১২, 
লর্ড কর্ণওয়ালিস ১২৯ 
লর্ড ওয়েলেস্লি ১৩, 
লর্ড হেষ্টিংস ১৩৬ 
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্বগগীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া 


(পূর্ববর্তিগ্ণ ও পরবর্তিগণ মহ।) 


বাগান মাক শাহি 


পি বু 


তুলা । 


সাময়িক সাহিত্য জাতীয় উন্নতির একটা অত্যক্চ নিদর্শন এবং 
জাতীয় সত্যতার এক প্রধান মানদণ্ড । সাময়িক সাহিত্য শিক্ষিত 
জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রচার ও সাহিত্য বস পিপাস্থগণের প্রাথে 
অমৃত-সঞ্চার করিয়া থাকে। স্ৃতরাং তাহ! শিক্ষিত লোক মাত্রেরই 
উত্তম সহচর | | 

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজ এখন বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য 
সাদরে গ্রহণ করেন এবং পরম আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া 
থাকেন, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে মহা 
দৌতাগোর বিষয়। ঠিক শত বৎসর পূর্বে ১৮১৬ 
অৰে বাঙ্গালাতাষায় প্রথম সাময়িক সাহিত্য প্রচা- 
বিত হইতে আরন্ত হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা সাময্িক সাহিত্য 
প্রচারের কাল আজ শত বংসর পূর্ণ 'হইল। এই শতাবী কালের 
বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার 
ক্রমবিকাশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। 


বাঙ্গালা সাময়িক 
পত্রের প্রচার কাল। 


ঞ্জ 


১ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 





বাঙ্গালার সেকালের সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা আলোচনা করিয়া 
এবং এ কালের সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা! প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের 
রে বানর হয়,বর্তমান সময় বাঙ্গালা মানিক নাহিতো? 
নী প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্যের 
যুগ-প্রবর্ভক “বঙ্গদর্শন” “চড়ার ঠেকিয়া" অকালে 

বোনচাল হইযবা গেলে" বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই প্রবীণ 
নাবিকেরাই ভবে ভয়ে যখন “প্রচার-ডিঙ্গি নির্বিত্রে ভাপাইবার" জন্য 
তরসা করিতেছিলেন, তখন তাহার স্বঘোগ্য কর্ণধার প্রচারের ভূমিকায় 
লিখিয়াছিলেন “দেখ ইউরোপীয় এক এক খানি সাময়িক পত্র আমাদের 
দেশের এক এক খানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার ? দৈর্ঘো, 
প্রন্থে, গভীরতায় এবং গান্তীর্ষ্যে কল্পান্্ জীবী মার্কগের বা অষ্টাদশ 
পুরাণ প্রনেতা বেদব্যাসেরই আঘন্ত বলিরা বোধ হয় । আমরা যদি মনে 
করিতে পারিভাম, যে রাবণ, কুম্তকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে 
তাহার! 'কণ্টেম্পোরারি" বা 'নাইনিস্ সেঞ্চরা? পাড়িতেন সন্দেহ নাই।” 
সাহিত্য-সঘাট বাঙ্কমচন্দ্র প্রচারের গুপ্ত কর্ণধার ছিলেন। 
তিন টাকা ছর আন! দির। ছয় ফন্ার পত্রিক। বাঙ্গালী পাঠক পাঠ 
করে না দেখিয়া বক্কিমচন্্র দেড় টাকার তিন ফন্মার “প্রচার” বাহির 
করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কন্টেম্পোৰেরি রিভিউ (0০00০0- 
[00191 7২6516মা) ও নাইটি গেঞ্ুরার (২10901)0]) 0০10001) 
মত স্থুলকায় মাপিক পত্র বাঙ্গালীর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন * বঙ্কিমচন্দ্র যদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে 





* প্রচারের সুচনা ভষ্টবা | এই সুচনা বন্ধিম বাবুর জাযাতা। 'প্রচার' সম্পাদক, 
গায় রাখালচন্জ বন্দোগাধ্যায়ের লিখিত হইলেও তাহা বন্ধিম বাবুর উপদেশে 
লিখিত এবং বন্ধিম বাবুর হস্তে সংশোধিত হইয়া বাহির হইয়াছিল | 


সুচন]। ৩ 


২৬িপিসিপীশপিশিীশিসিিটিশিউসিসউিসিস সিসিসির্টপিসিসিউসিউসিসিউিশিশিিসসসিশিপিসিসিপীশশশীি 


দেখিতেন,তিনি তখন যাহা বাঙ্গালীর ধাতুতে অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালা তাহা সম্ভব হইয়া গিরাছে। “নাইন্টি্থ সেঞ্চরী” অপেক্ষা 
দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতায়" বৃহৎ আকারের ছুই একখানা পত্র এখন 
বাঙ্গালার জল বায়ুতে স্বচ্ছনে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। 
এ হিসাবে দেখিতে গেলে সামধ়িক-সাহিত্য প্রচারে বাঞ্গালায় যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। . 
সেকালের বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের তুলনায় এখন যে যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয় নিশ্চিত; তবে স্বাধীন সভ্যজাতির 
সাময়িক সাহিত্যের সহিত তুলনায় আমাদের বাঙ্গালা সামঘ়্িক 
সাহিত্যের এ পুষ্টি ও বৃদ্ধি অবগ্য কিছুই নহে। ইফুরোপ ও আমেরিকার 
স্বাধীন জাতির তুলনায় আমাদের পরাধান জাতির কোন কার্য্যের 
বিচার হইতে পারে না; ইঘুরোপ ও আমেরিকার সাময়িক সাহিত্যের 
সহিত আমাদের আকাশ-পাতাল প্রতেদ। 
দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে ১৯০৩ অন্দে গ্রেটৰুটন ও আয়র্লণডে মাঁসিক 
সাহিত্যের সংখ্যা ছিল ২৫০০, আমেরিকার যুক্তরাজ্ো ছিল প্রায় চারি 
হাজার; ভারতবর্ষে ছিল মাত্র পৌণে ছুই হাজার । 


বিভিন্ন দেশের. ১৯১১-১৯১২ অন্দে ভারতের সাময়িক পত্র-পত্রিকার 
া্িকার সত্যা। সংখ্যা দাড়াইয়াছিল £_ 
মাদ্রাজ প্রদেশে ১৪৯৯ খানা। 
বোম্বাই প্রদেশে ৩০৩ ধানা। 
বাঙ্গাল প্রদেশে ১৬৩ খানা। 
যুজ প্রদেশে ১০৩ খানা। 
দ্ধ দেশে €? খানা। 


বিহার ও উড়িস্তায় ২০ ধানা। 


৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





স্থৃতরাং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও বাঙ্গালা সাময়িক 
পত্রের স্থান নিয়ে। 

আমরা বাঙ্গালার প্রাথমিক সাময়িক-সাহিত্য গুলির তুলনায়ই 
আমাদের বর্তমান সাময়িক সাহিত্যের উন্নতির ও পরিবর্তনের বিচাব 
করিব এবং সেই ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া গৌরব অন্ুতব করিব। 

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রযোন্নতি ও গতির আলোচন! 
করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ সেই প্রাচীন সাময়িক সাহিত্য 
প্রচার-কালের ও তত্পূর্ব কালের দেশীয় সাহিত্য 
ও দেশীয় শিক্ষার অবস্থা, সে কালের সাময়িক 
পত্র ও সমাজের কথা এবং দেশের রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার বিষন্ব 
আলোচনা করিতে হইবে এবং কি সুত্রে বাঙ্গালায় প্রথম সাময়িক 
সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রমে কিরূপে যুগে যুগে যুগ-প্রবর্তক 
মনম্বী মহাপুরুষ গণের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে বাঙ্গালা সাহিত্য 
সম্পদশালী হইয়া আজ তাহা নিখিল বিশ্বসাহিত্যের বৈঠকে সাদর 
অভ্যর্থনা ও পুপপ-চন্দন লাভ করিতে সমর্ধ হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান 
করিয়া বাহির করিতে হইবে। 

এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাময়িক 
সাহিত্যের উৎপত্তির স্তর কি এবং তাহা প্রথম কোথায়, কি 
কারণে, কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তৎসন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

সংবাদপত্র সাহিতা-পত্রের পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইতে আরুস্ত 
হইয়াছিল। সুতরাং সংবাদ পত্রের ভাব হইতে সাময়িক সাহিত্য 
প্রচারের সুচনা হইয়াছিল, ইহা অন্থুমান করা যায়। সাময়িক সংবাদ 


আলোচ্য বিষয়। 


সাময়িক সাহি- 
ত্যের উৎপতি। 


সূচনা। ৫ 


পত্র কত পূর্বে সত্য সমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্যন্ত 
অবিসংবাদিত রূপে নির্ধারিত হয় নাই। 
কথিত আছে, এসিয়া তৃধগই সংবাদ পত্রের জন্মভূমি। চীন 
সত্যতার উন্মেষ কালে প্রাচীন চীন দেশে সর্বপ্রথম সংবাদ পত্র বাহির 
হইয়াছিল। এই মঙ্গোলীয় অনুষ্ঠানটী মোগল 
সমাটগণ কর্তৃক তাহাদের শাসনকালে ভারত- 
বর্ষেও প্রবহ্ঠিত হইয়াছিল । 
“সমাট আকবরের সময় প্রতিমাসে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের স্থান 
রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচারিত হইত; আইন-আকবরী গ্রন্থে আবুল 
ফজল ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিপথ যুদ্ধে 
ভারতের সংখা বাবর সাহ শিবিরে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ 
রঃ করিতেছেন,এমন সময় হিন্দু রাজার! আসিয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেন । এই কয়েক পংক্তি বাবরের সমসাময়িক কানুন-এ-জং 
নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে পাঠ করা যায়। সাহজাহান আগ্রার 
যহরম দরবারে বলিয়াছিলেন “এলাহাবাদের হিন্দুপ্রজাদের মধ্যে 
বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে । ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া 
বিন্মিত ও বিষাদিত হইলাম।” সমাট অওরঙ্গজেব আরাঙ্গাবাদ নামক 
স্থানে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তীহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ 
দিল্লীর “পয়গম-এহিন্দ' নামক পারস্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল ।”* সুতরাং ভারতবর্ষে সংবাদ পত্র পরিচালন ব্যাপার 
নূতন নহে। 





চীনের সংবাদ 





* সহরৎএআম-নব্যভারত ১৩*৫। ও রিয়াক্স-ওস-সালাতিন (রামপ্রাণ 
গুপ্ত ) ১৫৯ পৃঃ 


৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


যাহা হউক এসিয়ার সামঘ়িক পত্র বা সংবাদ পত্রের স্থষ্টি হইলেও 
ইমুরোপেই তাহার পুষ্টি সাধন হইয়াছিল। সত্য- 
টে রঃ তার লীলাভূমি ইয়ুরোপের ইটালী দেশেই পশ্চিষ 
দেশের প্রথম সংবাদ পত্র উদ্ভুত হয়। 
প্রাচীন রোমান রাজকীয় বিভাগে ১০৮৫ [01008 বা দৈনিক 
সংবাদ রক্ষার প্রথা ছিল। সে সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হইত না। 
ইয়ুরোপে মুদ্রাযন্ প্রচলিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে__ 
১৫৩৬ অবে তেনিস নগরে সাধারণের জন্য প্রথম সংবাদ-পত্র বাহির 
হয়। কিন্তু/মা্রয্ে বিষ ইফুরোপের এই প্রথম সংবাদ-পত্র হস্তে 
লিখিত হইয়া নগরের কোন প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হইত এবং তাহা 
পাঠকগণকে এক একটী গেজেটা মুদ্রা প্রদান করিয়া পাঠ করিতে 
হইত। 
দ্বিতীর সুলেমানের সহিত ভেনিস সাধারণ তন্ত্র যুদ্ধ বীধিয়া গেলে 
শিক্ষিত জন-সাধারণ প্রতিনিয়ত সংবাদ পাইবার প্রত্যাশা করিতেন। 
এই অভাব বিদূরিত করিবার জন্য তথাকার শাসক সম্প্রদায়ের কতিপয় 
ব্যক্তি যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই মাসিক “২০:08 5০7৮৮ বা 
হস্ত লিখিত মাসিক সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। তেনিয গবর্ণমেন্ট 
কখনও এই পত্রিকা মুদ্রিত হইতে দেন নাই। তথাপি এই “নোটিঙ্জি 
স্কট” যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মাসে মাসে হস্ত-লিখিত 
হইয়াই বাহির হইত। এই হস্ত-লিখিত গেজেটার * ত্রিশ খণ্ড 
ক্োরেন্সের জগত প্রসিদ্ধ মেগ্লিয়াবিচি-পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। 








* গেজেটা মৃদ্রার বিনিময়ে পাওয়া ঘাইত বলিয়া এই গত্রিকাও গেজেট! 
বলিয়া পরিচিত ছিল। 


বচন! ৭ 


১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজী এলিজাবেথের রাজতকালে স্পেনীয় নৌ 
'বহরের (১0809 &070803) ভীষণ আক্রমণের সময়-_ইংলগের 
উৎকষ্টিত ও ভীতি-বিহ্বল জনগণকে আক্রমণের 
বার্থ সংবাদ অবগত করাইবার জন্য ও তাহা- 
দিগকে ম্পেনিসদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার 
অভিপ্রারে “00৩ 20819) 0101৩” (দ্বি ইংলিস মাকিউরি) 
'নামে ইলগ্ডে একথানা সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ইংলগের এই 
প্রাচীন ও প্রাথমিক সংবাদ পত্রের করেক সংখ্যা বূটাণ মিউজিয়মে 
বিগ্কমান থাক। পন্ডেও এই পত্রিকাখান। সাধারণের মতে জাল বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইরাছে। * যাহা হউক “1119 12001911000” 
জাল বলিরা পরিত্যক্ত হইলেও এ সময়েই আরও কয়েকখান। 
“মাকিউরি” নাম-যুক্ত সংবাদ পত্র_“[86 11605 াছ 
00401021”) 10009 11010070১ 1391110030১৮, 109 [90200 
২৩০০”, প্রভৃতি থে ইংলও হইতে বাহির হইয়াছিল, ইংলগ্ের 
সামরিক পত্রের ইতিহাসে তাহাদিগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

সংবাদ পত্রে প্রথম প্রথম কেবল সংবাদই প্রদত্ত হইত। ক্রমে 
ইহাতে নানা বিষয়ের অবান্তর কথা প্রবেশ করিতে অবকাশ পায় । 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্তে প্রথম চালসের সময় ও ক্রমওয়েলের 
সমর ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্র দলাদলিৰ এক একটা প্রধান অস্ত্র ও 








ইংলগের সংবাদ 
গত্র। 
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৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


অবলম্বন হইয়া পড়ে। ইহাতে সংবাদ-পত্র শক্তিশালী লেখকগণের 
লেখনী প্রতাবে কতক পরিমাণে সাহিত্য-পত্র হইয়া দাড়ায় । 
এইরূপে ক্রমে সাময়িক সংবাদ পত্রের তাব হইতেই সামরিক 
সাহিত্য প্রচারের সুচনা হয়। সাময়িক সাহিত্য পত্রের সুচনা সব্ধাগ্রে 
ফরাসী রাজ্যে হইয়াছিল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাকে ফরাসী 
পালেমেন্টের সদস্য [99015 109 58110 ফ্রান্সের 
রাজধানী পেবিস হইতে 41006 ]00108] 1065 
3০85805” নামক সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র প্রকাশ করেন। 
আইজাক ডিস্রেলী বলেন এই ]০008] [03 5০8015ই জগতের 
প্রথম সাহিত্য ও মমালোচন-পত্র। * 
সাল্লো প্রথম তাহার পত্রিকাঘ় নিজ নাম ব্যবহার করেন নাই। 
তাহার ভৃত্যের সম্পাদকতায় তাহা বাহির করিঘ়াছিলেন। এই সময় 
ফরাসী সাহিত্য-জগৎ নিঃস্ব ছিল না। তখন 
ফরাসী সাহিত্যে চতুর্দশ লুইর অভিনব যুগ। 
ফরাসী কবি যলইএআর (11016), রাসাইন 
(89010০), বইলো (80168 ") লা ফৌটেইনের (154 7300021006) 
কাব্য-প্রতিতার ফরাসী সাহিত্য প্রতিভাত ; মলব্রঞ্চ (11816)181- 
0৩), বোসুএই (303১8৬) ফেনের্লে (80611) ফেচার (18160]16, 
বুদ্দীনুএই(8০এ৫৪1০০০), প্রভৃতির লেখনীপ্রতাবে ফরাসীসাহিত্য মুখরিত 
সাল্লোর সাহিত্য-সমালোচন-পত্র অতি অন্নকাল মধ্যেই ফরাসী 
সাহিত্য জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে 
এই পত্রিকার যশঃপ্রতা এত দূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহার 
অনুকরণে নানা স্থান হইতে আরও সাময়িক-পত্র বাহির হইতে লাগিল, 


₹::00110510165 011,10980016 ০1, [, 


প্রথম সাময়ি 
সাহিত্য। 


ফরাসী সাহিত্যের 
কথা। 





সুচনা। ৯ 


এবং নানা দেশের নানা ভাষায় ইহার প্রবন্ধ অনুদিত ও প্রবন্ধের তীত্র, 
সমালোচন৷ হইতে লাগিল। তখন সাল্লোর যশোলিগ্া প্রবল হইয়া 
দাড়াইল; তিনি পত্রিকা খানিকে নিজ নামে প্রচার করিবার লোত 
সম্বরণ করিতে পাঁরিলেন নাঁ। 1০118] 193 50805101019 
[)৩ 54110র সম্পাদকতার় বাহির হইতে লাগিল। 
সেন্ট ফক্স (810 [801:) লিখিয়াছেন “রেনাডো (6080001) 
নামক পেরিসের কোন চিকিৎসক তাহার নিজ হস্পিটেলের রোগী- 
দিগের চিত্ত বিনোদন করিবার উদ্দেস্তে নানা স্থানের 
প্রথম সাময়িক পত্রের অলৌকিক বিবরণ ও আর্য আশ্ট্য ঘটনার 
উদ্দেশ্য । 
ইতিহাস সঙ্কলন এবং সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহ! 
একত্র লিপিবদ্ধ করতঃ রোগীদিগকে পাঠ করিতে দিতেন । এ সম্বন্ধে 
উক্ত চিকিৎসকের অভিমত এই যে-কোন এক বিষয়ের গ্রন্থে_-এক- 
থানা উপন্টাস, নাটক বা ইতিহাসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মন£সংযোগ করিয়া 
থাকিলে মন ক্লান্ত হয় ও মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। বিতিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি রোগীর মন আকুষ্ট রাখিতে পারিলে তাহার 
মস্তিষ্কে ক্লান্তি আসিতে পারেনা, অথচ তাহার মন রোগ-চিন্তা হইতে 
দুরে থাকে এবং সে অন্ন আয়াসে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাত করিয়া নিজকে 
ততৎচিন্তায় সর্বদা প্রফুল্প রাখিতে পারে। এই উপায়ে ডাক্তার অনেক 
রোগীর রোগ উপশমে আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
১৬৩২ অবে রেনাডে! প্যেরী-গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া সপ্তাহে 
সপ্তাহে এইব্ধূপ কাগজ বাহির করিতেন । 
রেনাডোর এই সংকীর্ণ উন্দেশ্তকে বিস্তৃততাবে চিন্তা করিয়াই 
সাক্পো তাহার এই সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র প্রচারের আবস্তকতা 
অনুভব করিয়াছিলেন। 








১০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


পিপিপি 








ফান্দের পর ইংলগডে সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচার 
আরম্ভ হয়। রাজ্জী এনের রাজত্বে টোরী এবং হুইগ (707 ৪7 
ডা1)&১) দলের দলাদলিতে ইংলগ্ডে সাময়িক 
সাহিত্যের ঝড় বহিতে থাকে । এই সময় ইংরেজী 
কাবা-সাহিত্যে অগষ্টিয়ান যুগ। গে, সুইফ্ট, 
পোপ প্রভৃতি ইংলণ্ডের জাতীয় কবিগণ এবং ডেফৌ, এডিসন্‌, ট্টিলঃ 
বারকেলে, বাটলার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ এক এক পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া মসী-যুদ্ধে বিব্রত ছিলেন। 

এই সমর ইংলগড যে সকল সামঘিক সাহিত্য-পত্র বাহির হইছিল 

সেগুলির মধ্যে ডেফোর “দি রিভিউ” (19818) 
[06108 109 1০16) উল্লেখ যোগ্য । 
রাজনৈতিক দলাদলিতে জড়িত হইয়া ডেকো ১৯৭০৩ অন্দে কারারুদ্ধ 
হন। সেই সমর্ে কারাগৃহে থাকি তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন, মুক্তিলাতের পর সেই সকল প্রবদ্ধ দ্বারাই ডেকো 4106 
[২০৮৪৮ নামে একখান। সাহিত্য পর্রিক। বাহির করিরাছিলেন। 
ডেকোর এই]00৩1২৩৭1৩এর অনুকরণে বিচার্ড ট্টিল “টেটলার” 
(000৩ 180৩) বাহির করেন। এই টেটলারেরই উন্নত পর্য্যার 
ইংরেজী ্ুপ্রসিদ্ধ সাময়িক সাহিত্য--“ 100৩ ১7০৩০১৪101৮, 

১৭১১ অবের ১লা মার্চ হইতে বিখ্যাত লেখক এডিসন ও তদীর় 
বন্ধু ্টিল মিলিত হইয়। এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্র খানা প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন। সেই সময় “১৪ 90০৮1০৮ই রাজনীতি ও 
দলাদলি বঙ্জিত একমাত্র সাহিত্য পত্র ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষ যে 
ইহা সামান্য কয়েক পংক্তির পত্রিকা ছিল। এই ক্ষুদ্র কলেবর 
স্পেক্টেটার উঠিয়া যাইবার ৩৫ বৎসর পরে, ১৭৪৯ খ্রীষ্টাৰে ইংলগ্ডের 





ইংলগের সাময়িক 
সাহিতা। 


রিভিউ । 


সূচনা । ১১ 


পপশাশিপাশাপপাপিপপীশাপাতাপপাপিতশ পতপাশাপপপাপপশশাশশশাশীশশিশিশীশীশশিশিপিটী 


সুপ্রসিদ্ধ মাসিক সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র “[006 11001 
2৩1০৮ জন্মগ্রহণ করে। 
ইহার পর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে ইঘুরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য 
জাগিয়া উঠে। ইয়ুরোপীর সাহিত্যের নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী, 
রুষিয়া প্রভৃতি দেশেও সামরিক সাহিত্যের প্রচার আরন্ত হয়। ক্রমে 
সত্যতার শোতে ভাসিয়া ভাসির়াই আধুনিক সামঘ্িক সংবাদ-পত্র ও 
সাময়িক-সাহিত্য পরিচালন-প্রথা ভারতবর্ষে আসিরা উপনীত হইযাছিল। 
বাঙ্গালায় যে সময় সামরিক সাহিত্যের প্রচার আরন্ত হইয়াছিল, 
তখন বাঞ্গালা সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বলিতে 
গেলে এই সমর বাঙ্গাল! সাহিত্যে মিপনারি যুগ। 
ইংরেজ মিপনারিরা তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
পরিচালক । মিসনারিরা বাঙ্গালীর ছেলেকে 
তাহার মাতৃভাষ। শিক্ষা দিয়া যাকুষ করিতেছিলেন। বাঙ্গাল! ভাষা! ও 
সাহিত্যের এমনই ছু্দিনে বাঙ্গালায় প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের 
প্রচার আরন্ত হয! 
কিন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের এ ছুদ্দিন অতি অগ্লকাল মধ্যেই বিদুরিভ 
হইয়াছিল। বাঙ্গালায় সাময়িক সাহিত্য প্রবর্তনার ২৫। ৩০ বৎসর 
মধ্োই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে অতিনব পরিবর্তন সচিত হইয়াছিল । 
ইংল ও ফরাসী দেশে এবং অন্যান্য সতা দেশ সমূহে সেই সেই 
দেশের জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠার সময়ই সাময়িক সাহিত্যের 
উদ্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সামঘ়িক 
বাঙ্গালা মাময়িক সাহিত্য সেরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে গারে নাই। 
ইন কিন্তু ইহাই অধিক স্পর্জীর এবং গৌরবের বিষয় 
যে বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অতি 


বাঙ্গালা সাহিত্যে 
মিসনারি ঘুগ। 


১২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


শোচনীয় অবস্থায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও অতি অল্পকাল মধ্যেই 
একটি অভিনব যুগ প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ইংরেজী সাময়িক: 
সাহিত্য ও ফরাসী সাময়িক সাহিত্য ইংলগ্ে ও ফ্রান্সে যাহা করিতে 
পারে নাই, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য বাঙ্ষালায় তাহা করিয়াছে। 
ফ্রান্সে ও ইংলগডে যে যে কারণে প্রথম সাময়িক সাহিত্য প্রচার 
আবশ্যক হইয়াছিল, এই সকল প্রয়োজনীয় কারণ 
সাময়িক সাহিতা ব্যতীত সাময়িক সাহিত্য প্রচারের আরও অনেক 
প্রচারের উদ্দেশ্ট | 
উদ্দেশ্ত ও কারণ আছে। 
উন্নত সত্য দেশ সমূহে সমাজের উপযুক্ত লোকেরা দেশের জন- 
সাধারণের অতাব অভিযোগ পূরণ করিতে প্রয়াস পাইয়। থাকেন। 
মুখ্যতাবে জনসাধারণের অভাব পূরণ করিতে যাইয়া তাহারা গৌণ 
ভাবে নিজের অভাবও তাহার বিনিময়ে প্রচুর পরিমীণে পূরণ করিয়া 
থাকেন। এইরূপ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য লইয়াও সে সকল দেশে বহু 
সাময়িক সংবাদ পত্র ও সাময়িক সাহিত্য-পত্র পরিচালিত হইতেছে । 
অন্মদদেশে সেরপ উদ্দেশ্য লইয়া অতি অল্প লোকেই সাময়িক পত্র 
প্রচার কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। 
বাঙ্গাল দেশে গত একশত বৎসরের প্রথমার্ধে যে সকল সাময্বিক 
সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই ধর্ম ও মত প্রচারের 
উদ্দেশ্ঠে বাহির হইয়াছিল। বাকীগুলি মত বিরোধ, দলাদলি ও হস্ত 
কুন বৃত্তি প্রভৃতির চরিভার্থতার জন্য হৃষ্ট হইয়াছিল। সেকালে 
“দিগর্শন” ও “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রভৃতি ছুই একথানা পত্রিকা জান 
প্রচারের জন্যও পরিচালিত হইয়াছিল। বাস্তবিক কি উদ্দেশ্য লইয়া! 
কোন পত্রিকা পরিচালিত হইয়াছিল, তাহ! পত্রিকার ইতিহাস প্রসঙ্গে 
যথাস্থানে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম। 


ওপরর্থদন অধ্যযান্স। 


মিমনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রস্থ। 


জাতির ভিতর চিন্তাশীল সুলেখক প্রস্তুত হইলেই জাতীয় সাহিত্যের 
উন্নতি হয়-তখন সেই সাহিত্যে বিবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক 
প্রভৃতি সাহিত্য, সংবাদ ও সমালোচন পত্রাদি 
জন্মগ্রহণ করিতে পারে। জাতির ভিতর 
সুসাহিত্যিক বা সুলেখকের সৃষ্টি না হইলে সত্গ্রন্থের 
আবির্ভাব বা সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব কখনই সম্ভবপর নহে । 
ইংলঙে যখন প্রথম সামরিক পত্রের আবির্ভাব হয়, তখন ইংরেজী 
সাহিত্যে গৌরবময় এনিজাবেধিয়ান-যুগ । অতঃপর সমুন্নত অগষ্টিয়ান 
যুগে ইংরেজ জাতির প্রথম সাময়িক সাহিত্যগুলি বাহির হইয়াছিল। 
করাসী দাহিত্যেরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দশ লুইৰ কাব্য-সাহিত্য- 
'সযুজ্জল যুগে ফরাসীজাতির প্রাথমিক সংবাদ পত্র এবং সাহিত্য পত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল । 
সাময়িক পত্রের জন্য লেখা চাই, এবং লেখার জন্য লেখক প্রয়োজন। 
সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নত-মমযঘ ব্যতীত সাময়িক পত্র-পত্রিকা 
পরিচালিত হইতে পারে না। 
বাঙ্গালা বাঙ্গালা মাময়িক পত্র প্রচারে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় 
স্বটিয়াছিল। 


সাময়িক সাহিত্য 
ও লেখক। 


১3 বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


বাঙ্গালায় যখন প্রথম বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রিকার আবিভীব হইয়া- 
: ছিল? তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন। পত্রিকায় 
এ প্রবন্ধ লিখিতে পাবেন এমন লোক বাঙ্গালায় কেহ 
অবস্থা। ছিলেন না_সাহিত্য নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত 
এমন মুদ্রিত পুস্তকও প্রায় ছিল না। 
বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ হতাদরের কারণ-_ 
বঙ্গদেশে বাঙ্গাল! লেখাপড়ার তখন একেবারেই চর্চা ছিল না । ইষ্ট 
ইিয়া কোম্পানী, দেশ অধিকারের সনন্দ লইয়া 
চলিত পারস্থ ভাষাকেই দ্বিতীয় রাজভাষার সন্মান 
প্রদান করিলে, দেশমর পুনরায় সেই প্রচলিত পারস্য ভাষারই পঠন- 
পাঠন চলিতে আরম্ভ করিরাছিল। 
পারস্য ভাষা না শিক্ষা করিলে বাঙ্গালীর ছেলে কোম্পানীর কাছা- 
রীতে, ব্যবসারীর আড়তে কিন্ব। দেশীর জমিদারের সেনেন্তায় কার্য 
করিতে গারিত না। সুতরাং বাঙ্গালী অভিভাবকগণ তাহাদের স্ব স্ব 
বালকদিগকে পূর্বমত পারস্য ভাষাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন ; বাঙ্গালা 
ভাষা অধ্যয়ন বাঙ্গালাভাষী বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত এবং অনাদূতই 
রহিয়া গেল। 
বাঙ্গালী বাঙ্গালা তাষা ত্যাগ করি পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে 
আরস্ত করিল। কিন্তু ইঘুরোপীর বণিকেরা এদেশে আপিয়া ব্যবসায় 
আরম্ভ করিলে, দেশীয় ভাষা শিক্ষ| করা তাহাদের 
ইযুরোগীয় দিগের প্ররোঙ্গন হইয়া পড়িরাছিল। তদনুসারে তাহা- 
৮ দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য দুই এক খানা 
প্রয়োজনীয় পুস্তক তাহার! নিজেরাই লিখিয়াছিলেন 
এবং নানা উপায়ে যুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিরাছিলেন। 








. ছুরবস্থার কারণ! 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৫ 








ক্রমে ইংরেজ যিশনারিগণও অজ্ঞ বাঙ্গালীর সহিত বাক্যালাপ 
করিবার জন্য বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা করা এবং বাঞ্গালীকে বাইবেলের 
সুমমাচার পাঠ করাইবার জন্য তাহাদিগকেও বঙ্গভাষা শিক্ষা দান 
করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। 
এদেশে তখন মুদ্রাযন্্ ছিল না। সুতরাং বাঙ্কালা পুস্তকও মুদ্রিত 
হইত না। উক্ত মিদনারি মহাত্মগণই প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রণ জন্য 
বিলাতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া তথায় 
মিসনারিদিগের গ্রন্থ 
টি মুদ্রিত করেন। এবং সে সমস্ত পুস্তক 
এদেশে আনয়ন পূর্বক বাঙ্গালীকে তাহাদের 
মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং নিজেরাও বাঙ্গালা ভাষ! 
শিক্ষ। করিতে থাকেন। অবশেষে তাহারাই এদেশেও বাঙ্গাল 
যুদ্রাযন্্ স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালা কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া, বাঙ্গালা 
গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ব্রতী হন। 
অতঃপর ইংলগু হইতে আগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে 
দেশী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে ১৮০০ অন্ধে 
কলিকাতায় ফোটউইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। 


ফোটউইণিযম. এই কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের জন্য বাঙ্গাল! 
কলেজের জন্য বাঙ্গালা 
রি পাঠ্য পুস্তক লিখিয়! প্রকাশ করা৷ অত্যন্ত গ্রয়ো- 


জনীয় হইয়া পড়িলে, এই সহদয় মিসনারিগণই 
প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়৷ ও লিখাইয়া সেই অতাব 
দূরীভূত করিয়াছিলেন । 
এইরূপে বাঙ্গাল৷ ভাষা ও সাহিত্যের চ্চা মিস্নারিদিগের চেষ্টা- 
তেই-_সজীব থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে জন্য আমরা মিসনারি- 
দিগের নিকট কৃতজ্ঞ। 


১৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


এই সময় এবং তাহার পূর্ব বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পক্তুক মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল-_ইয়ুরোপীয়দিগের 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ, অতিধান প্রস্ততি গ্রন্থ, ফোর্ট- 
উইলিয়াম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী বিবিধ শ্রেণীর 
গ্রন্থ ও মিসনারিদিগের প্রতিষ্টিত বঙ্গবিষ্তালয় সমূহের বাল্গকদিগের 
পাঠ পুস্তক। উচ্চশ্রেণীর স্ুসাহিত্য গ্রন্থ তখন কিছুই ছিল না। 
মিসনারিদিগের যত চেষ্টায় যখন বাঙ্গালা ভাষার পুঁথি এইরূপে 
লিখিত ও প্রচারিত হইতেছিল__সেই সময়, ১৮১৬ অব্ধে বঙ্গদেশে 
প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য “বেঙ্গল গেজেট” 
পরিচালিত হইতে আরম্ত করে। সুতরাং বাঙ্গালা 
প্রথম সাময়িক সাহিত্য--“বেঙ্গল গেজেট” পরিচালন সময়ে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাহ! সহজেই অনুমিত 
হইবে। কিন্তু সৌতাগ্যের বিষয় এই যে,এই প্রথম বাঙ্গালা পত্রিকাখানা 
একজন বাঙ্গালী দ্বার৷ পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার ছুই বৎসর পরে 
১৮১৮ অন মিপনারিগণ কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর হইতে 
আর একখানা বাঞ্গালা সাময়িক সাহিত্য-পত্র বাহির করিতে আরম্ত 
করেন, সে পত্রের নাম ছিল ;-“দিগদর্শন 1” 
এই মময়, বাগ্গীলা সাহিত্যের এই মিপনারি যুগে, বাঙ্গালা ভাষায় 
কিকি পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কুতুহলী 
পাঠকগণের বোধহয় তাহা জানিতে কৌতুহল 
জন্মিতে পারে; আমরা তাহাদিগের কৌতৃহল 
নিবারণের জন্য এবং আমাদের সেকালের জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা. 
প্রদর্শন জন্য এ সকল পুস্তক ও পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদান 
করিতে চেষ্টা করিলাম । 


পত্রিকা | 


বিবিধ মুক্রিত গ্রন্থ। 
















৮০0০7011109 
01110109184 ক ও 


. টার ০4১14148 
208] 907022. 


10191410445 2৫725 


08071708099 
80 £.30০71:৮5ণ  বিছদস, 58802, 


1)1110010, 


067 8%0914 


81081010 ৫615405 ৫০ 09০10100 ৫৪ 544 10506154ত 
6০7 02112704 ৫০ 0205 


17818 077, , 


05 85501170,514 
84196 12714 42 54810 41611780 ৫৭ 0 রী 
৫% 84544117416 0%8/0 কি 






দূ 
1,138 081... 
ও 080 ৫ 71087301500 0৮ 54118. 


%1670-48 8৫5৫ 0515, 4০ 56559, 


ূ 8170 71. 000 1111, 
0/% 1224) ৫8 1147)9174474)12১, 1. 


লিস্বনে মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও 
অভিধানের মলাট পৃষ্টা। 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৭ 





উদ্ভিদ মাত্রেই যেমন বৃক্ষ নহে? সেইরূপ পুস্তক মাত্রেই “সাহিত্য? 
“নহে । কিন্তু যে স্থলে একেবারেই সাহিত্য নাই, সেখানে 
অঙ্ক পুস্তক বা অভিধানই সাহিত্যের আসন অধিকার করিবে; 
তাহাকে স্থানচযুত করিবে কে? কেন না, “পাদপ হীন দেশে 
.এরওই ভ্রম” । 

১_বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পুস্তক একখান! “ব্যাকল্লশ ও 
অভিন্বান”। ১৭৪৩ খ্রীঃ অবে এই গ্রন্থধানা মুদ্রিত হয়। তখন 
বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রাযস্ত্রে আবিষ্কৃত হয় নাই। পর্ভূগীজ বণিকেরা 
চট্টগ্রাম প্রন্তৃতি স্থানে থাকিয়া তথাকার লোকের মুখে যেরূপ প্রাদেশিক 
বাঙ্গালা শুনিত এরূপ প্রাদেশিক বাঙ্গালায় রোমান অক্ষরে এই 
পুস্তকখানা মুদ্রিত হইয়াছিল । পুস্তকের প্রচ্ছদ পত্রে পুস্তকের নাম ও 
্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে_-/০00018110 6 
10108 9068119 € 207010098 015101009 90) 0099 7১81093 
09010900 ৪9 12506119066 [6০৯ 99200] 1), 7, 0116091 ৫৪ 
[2018 41050150006 15018 00 0000911)0 03 388 418£6$- 
909 ৮০5 10919890018 0০ 2৪016 মী, 149006]1 08. 4550]- 
[9810 61101050 [87160716809 38000 4১603000170 08 
০০787908080 ৫৪ [0001 011077021--1419)08১, 

রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এই বাঙ্গালা গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা 
পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালা-পর্ত,গীজ অতিধান, অবশিষ্ট ৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা 
পর্য্যন্ত পর্ত,গীজ-বাঙ্গাল! অভিধান । পর্ভ,গীজেরা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা 
করিতে পারে এই উদ্যোগে এই পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছিল ॥ 
“এই গ্রন্থের বাঙ্গালার নযুনা এইক্বপ £_- 

বাতা 


১৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





বাঙ্গাল শব্দ। যেরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে । 
মুই ষাইবাসছি 11001 76108550166 
মুহর খোওয়া দওয়া 810117076 101081) 00191) 


অর্থাৎ আমি যাইতেছি, আমার খাওয়া দাওয়। ইত্যাদি। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্ব_বেন্টো সাহেবের “প্রার্থন। আলা ও 
প্রশ্নক্মানা।” ইহাই তখনকার সাহিত্য পুস্তক। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রেতাবেন্ট বেন্টো এই গ্রন্থ দ্ব় গুন নগরে মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালা 
অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই ছুখানিই আদি পুস্তক। তখনো 
বাঙ্গালায় মৃদ্রাধন্ত্ স্থাপিত হত নাই; সুতরাং লগ্ডন নগরের বাঙ্গালা 
মুদ্াযন্ত্ে এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্র্থকার বেন্টো পূর্বে রোমান 
কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, ১৭৬৭্রষ্টান্ের ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রতেষটাণট 
দলতৃক্ত হইয়। এই গ্রন্থদ্ধর রচনা করেন। ইহার পূর্বে ১৭৪৮ ্রীষ্টাে 
লিপজিকের জন ফ্রেডারিক্‌ ফ্রিজ (00121 17607101, 811) ১০০্টী 
ভাষার বর্ণমালা দিয়া একথানা বর্ণমালার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহার পুস্তকের নাম 40707811901 811 099011901811501167 
9080007619:০৮ ( অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার গ্রন্থ )। এই 
পুস্তকের ৮৪পৃষ্ঠার যে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন+ 
তাহা জর্জ জেকবকার প্রণীত £0131013৩ ( উঁরঙ্জজেব) গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত। উ বর্ণমালার উপরে লিখিত আছে-44161089০0 
16700811080] 9% 76100510001”, 

ধর্থ গ্রন্ব_হহনহেড সাহেবের ব্যাকলণ। এই 
ব্যাকরণের নাম %%& টোন 06005 99068]11817108 16৮, 
১৭৭ দ্রীষ্টাবে 517 0118195 10005 ভ্গলী হইতে বাঙ্গাল! অক্ষরে 
এই ব্যাকরণ থানা প্রকাশ করেন। উইলকিন্পের উপদেশে পঞ্চানন 
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পাশাপাশি 


কর্মকার নামক হুগলীর একব্যক্তি এই পুস্তকের জন্য কাঠের বাঙ্গালা 
অক্ষর প্রন্তত করিয়াছিল। এক একটী অক্ষরের জন্য পঞ্চানন 
পাঁচসিকা করিয়া মূল্য গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রস্থকারের নাম নেখানিয়েল 
ব্রাসে হলহেড, (7৪0080161 0183১চ 0810090.) 

হলহেডের সংক্ষিপ্ত ইনি ১৭৫১ অব্ের ২৫শে মে বিলাতের ওয়েক্মিনষ্টারে 
বা জন্ম গ্রহণ করেন। পাঠ্য অবস্থায় তাহার সহিত 
বিলাতের বিখ্যাত বক্তা সেরিডেন ও ভাষাতত্ববিদ্‌ স্যার উইলিরম 
জোন্সের বন্ধুত্ব ঘটে । ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হলহেড. বঙ্গদেশে আসিয়া 
কোম্পানীর অধীন কেরাণীগিরী চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি 
প্রাচ্য ভাষা সমূহ শিক্ষা! করিতে আরস্ত করেন ও অল্পদিন মধ্যেই পারস্য, 
আরব্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্ক হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এদেশের শাসন 
সৌকর্য্যার্থে হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাস্ গ্রন্থ সমূহ হইতে তত্ব সংগ্রহ 
করিয়। দুইখানা আইন গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। আরব্য ও 
পারস্ত ভাষাভিজ্ঞ হল্হেড, সমাট ওরঙ্গজেবের সংগৃহীত একথণ্ড 
মুদলমান আইন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে নিশ্চিন্ত 
করেন। অতঃপর হিন্দু আইন সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের 
একাদশজন পণ্ডিত ব্যক্তি লইয়া এক কমিশন নিযুক্ত হয়। &ঁ কমিসন- 
সভা। সংস্কৃত শান্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া যে বিধি ব্যবস্থা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংস উহাই 61909 ০0০০০ নামকরণে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামগোপাল স্ঠায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, 
কৃষণাঞ্জন স্ঠায়ালক্কার, বাণেশ্বর বিষ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিন্ধান্ত, 
কৃষ্ণচন্্র সার্বতৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কারক্কার, 
সীতারাম ভট, কালীশ্কর বিগ্াবাগীশ ও শ্ঠামসুন্দর স্তায়সিদ্ধান্ত এই 
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কমিসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ অব্ধে হলহেড. এই 090০০ 
0০৫০ এর ইংরেজী অনুবাদ সমাপ্ত করেন। এই আইনের ভূমিকায় 
হলহেড ভারতবর্ষের ও ভারতীয় হিন্দুজাতির বিশেষ মহিম! কীর্ডন 
করিয়াছিলেন । এই অন্থুবাদের ,কতকাংশের নমুনা বিলাতে প্রেরণ 
কালে ওয়ারেণ হেষ্টিংসও লর্ড মেনস্ফিল্ডকে লিখিয়াছিলেন__“ [176 
10080150501 016 1800 216 006 11 05 58869 3680 1 
110) 0110 10759 0961] 00911] 16116991060? 

091100 00৫৩ এর অন্থবাদ শেষ করিয়া ১৭৭ শ্রী্টান্ে হলহেড. 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষদিগের নিমিত্ত এই 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানা রচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে বঙ্গাক্ষরে ইহাই 
প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই পুস্তকের আবরণী পত্রের শীর্ষ দেশে লিখিত 
আছে- 

“বোধ প্রকাশং শব্দ শান্ং ফিরিঙ্গিনামূপকারার্থং ক্রিয়তে হালে- 
দঙ্গেজী। 

ও প্রচ্ছদ পত্রেরই মধ্যস্থলে আছে__ 
“ইন্দ্রাদয়োপি যন্তান্তং নযমুঃ শব্ববারিধেঃ | 
্ক্রিয়ান্তস্য রুততনম্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥” 

গ্রন্থের প্রারস্তে ইংরেজী ভাষায় একটা দীর্ঘ ভূমিকা আছে। এ 
ভূমিকায় হলহেড দেখাইয়াছেন যে ভারতীয় সভ্যতাই জগতের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সত্যতা এবং প্রাচীন মিসরীয় সত্যতা ভারতীয় 
সত্যতারই বীন্ত হইতে উদ্ভৃত | গ্রস্থাত্যন্তরে গ্রন্থকার উদাহরণ প্রদর্শন 
স্থলে সর্বত্রই রামায়ণ, মহাভারত, অনদামঙ্গল, বিস্তাসুন্দর প্রন্ৃতি 
হইতে কথা উদ্ধত করিয়াছেন । ১৭৯০ অব হলহেড. বিলাতে যাইয়া 
মহাসতার সভ্য হন। ১৮০৯ অবধে ইগ্ডয়া হাউসের সেক্রেটরী নিযুক্ত 
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হুন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে বিপুল হস্তলিখিত মূল্যবান গ্রস্থরাশি 
লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমন্তই ৰৃটাশ মিউজ্রিনামে বিক্রয় করিয়া- 
ছিলেন। অগ্ঠাপি তাহা তথায় রক্ষিত আছে। ১৮৩* অবের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারি তীহার মৃত্যু হয়। 

৫ম গ্রন্থ_এক খানা আইন-_এই আইন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইস্পে্ ল্লেগুলেসনন নামে পরি- 
চিত। মিঃ জনাথন ডানকান ইহার বঙ্গান্থবাদ করেন। এই অনুবাদ 
কোম্পানীর প্রেস হইতে ১৭৮৫ অবে মুদ্রিত হয়। মিঃ জনাথন 
ডানকান কিছুকালের জন্য বোম্বাইর গবর্ণার ছিলেন; পরে কাশীর 
রেসিডেন্ট হন। 

৬ গ্রন্থ_-আইনন-_-ন. ৮. 2০:৮০ কৃত ১৭৯৩ ্রীষ্টাবের 
গবর্ণমেন্ট রেগুলেশনের বঙ্গান্থবাদ। এখানিও কাঠের অক্ষরে 
মুদ্রিত। গ্রন্থের আকার ৪৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৫২ টাকা, মুদ্রণের সময় 
১৭৯৬ খ্রীষ্টা | 

৭_-রামতারক রার সঙ্চলিত_-সন্ল্প দেওস্বানী আইন 
বিধি । গ্রস্থকারের নিবাস চুচুড়া। গ্রন্থকার ১৭৯৬ অবে ইংরেজী 
আইন গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সে কালের বাঙ্গালায় এই 
্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের আকার ৭৬ পৃষ্ঠা। 

৮_নিজাস্সশ আইন বিধি-গবর্ণমেষ্টের পৃষ্ঠ 
পোষকতাক় রাধারমণ বসু 9৪0৪] 1092 বত 00001 
01৫81 গ্রন্থ অবলম্বনে ১৭৯৬ অবে এই গ্রন্থ সন্ধলন করেন। গ্রন্থের 
আকার ২২১ পৃষ্ঠা। 

৯ ০০৪০০]৪ 10 ০ 08768, 01081181700 
839088196 800. 5109 5918 17 [ু, 25 9015801, 
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56010 [16101270106 1731681  7:308011910600, অর্থাৎ 
ফরষ্টার সঙ্কলিত ইংরেজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরেজী ২ ভাগে বিতক্ত 
অভিধান । এখানি ঢাও 874 0০র যুদ্রীযন্ত্ব হইতে ১৭৯৯ অক 
প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান গ্রন্থ । 

১০-ফল্রস্টারেন্ল অভিদ্বান-১৭৯৯ অব মুদ্রিত হয়। 
এই অভিধানও দুই খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে প্রায় ১৮০০০ শব প্রদত্ত 
হয়, ইহার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ৬”২ টাকা । 

১১_বত্রিশ মিহহাসনন-_সাহিত্যের অন্তর্গত উপাখ্যান 
রন্থ। শ্রীরামপুরের মিসন প্রেসে ১৮০১ অন্দে এই গ্রস্থ প্রথমবার মুদ্রিত 
হয়। ব্চয়িতার নাম নাই। ১৮০২ অন্দেই এই পুস্তক পুনমু্রিত হয়। 

১২_হিতোপছেল্শ_গোলকনাথ বসু প্রণীত, সাহিত্য 
পুস্তক | ১৮০১ অবে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকা- 
শিত। গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ । আকার ডিমাই ৮ পেজি__ 
১৪৭ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক প্রায় ২০০০০ হাজার বিক্র্ হইয়াছিল। নিযে 
এই পুস্তকের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল। 

“মগদ দেশে ফুল্লোৎপন্ন নামে সরোবর থাকে । তাহাতে অনেক 
কাল শঙ্কট বিকট নাষে দুই হংস বসতি করে আর তাহাদিগের সখা 
কন্বগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস। অনন্তর এক দিবস ঘধীবরেরা আসিয়া 
সে স্থানে কহিল যে এস্কানে আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মত্স্য 
কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ দুই হংসকে কহিল হে 
মিত্রেরা ধীবরদিগের কথোপকথন শুনিলা। এক্ষণে আমার কর্তব্য 
কি? হংসের! কহিল পুনর্বার তাহা জন্য প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত 
হয় করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে সে কথা কিছু নয়, যে হেতুক এই 
স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি” 








পা 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ২৩ 


১৩__ মহারাজ রুষগচত্দর চ্লিত- রাজীবনোচন 
যুখোপাধ্যায এই গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ফোর্ট উইল্লিয়ম কলেজের 
একজন পঞ্ডিত ছিলেন। কেরি সাহেবের উপদেশে তিনি এই পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন। রাজীবলোচনের এই গ্র্থ সেকালের বঙ্গ- 
সাহিত্যের অমূল্য-নিধি। ইহার ভাষা তখন এমনই আদর লাত 
করিয়াছিল যে গ্রন্থকার তাহার জন্য, বঙ্গ সাহিত্যের “এডিসনঃ 
বলির সম্মানিত হইরাছিলেন। এই পুস্তক ১৮০১ অবে প্রথম মুদ্রিত 
হর। পরে ১৮১৯ অন্দে গবর্ণমেন্ট বিলাত হইতে পুনমুদ্রিত করিয়া 
আনেন। বিলাতে মুদ্রিত পুস্তক গুলির প্রচ্ছদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল__ 
ধ্লন্দন মহানগরে চাপা হইল ১৮১১।৮ নিয়ে এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন 
প্রদত্ত হইল। 

“পরে নবাব ত্রাজেরদৌল| সকল বৃভান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে 
বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্ভ বৈরি হইল 
অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া 
নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাঙ্ 


সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান 


যুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইচ্গরাজী পাতাকা উঠাইয়া দিলে 
সকলে বুঝিল ইংরাঁজ মহাশরদিগের জয় হইল। তখন সমস্ত লৌক 
জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ড হইল এবং নানা বাগ্ঘ বাজিতে লাগিল ।” 

১৪ তোতা-ইতিহান_ লং সাহেব এই পুস্তককে__হায়দর 
বক্স নামক কোন মুসলমান লেখক কর্তৃক পারস্য ভাষা হইতে অনুদিত 
গরন্ব_ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রন্থকার ঢাকা নিবাসী 
এবং গ্রন্থথানা ১৮০১অবে কলিকাতার কোন মুসলমানের প্রেসে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। “বিশ্বকোষে" লিখিত হইয়াছে “তোতা-ইতিহাসের 


২৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


রচয়িতা চণ্ডীচরণ মুন্সী ফোট উইলিয়ম কলেজের মুন্সি ছিলেন । 
সংস্কৃত পারসী ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষাতেই চণ্ডীচরণের অধিকার 
ছিল।” আমরা যে “তোতা-ইতিহাপ” পাঠ করিয়াছি তাহাতে প্রচ্ছদ 
পত্র ছিল না। পুস্তক খানা পারস্য তাষার অনুবাদ হইলেও অনুবাদে 
সংস্কৃত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দুষ্ট হইবে। ভাষার নমুনা নিয়ে প্রদণ্ত 
হইল। 

“যখন হ্ষ্য অন্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন 
খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্পিধানে বিদায় 
চাহিতে গেলেন। তোত! খোজেস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক 
কই তুমি এখন স্তব্ধ কেন আছ? খোজেন্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য 
রাত্রিতে আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর 
নিকট যাইতে পারিলাম না। এমন দিন কবে হইবে যে আমি 
যাইয়া প্রির়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে 
বিদায় দাও তবে যাই নতুবা ধৈর্ঘযাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া 
বসিয়া থাকি” 

১৫_সাগল্প দ্বীপে শেম্ব নুপতি হাল্লাজা 
প্রতাপািত্যি ক্তিত্র" রামরাম বনু এই গ্রন্থের প্রণেতা । 
ইহার নিবাস ছিল চুচুড়ায়। ইনি অন্ন বয়সেই পারস্য ও আরবি 
ভাষায় ব্যুৎপনন হইয়া সং্কত ভাষা অধায়ন করেন। পরে ইংরেজী 
শিখিয়া কেরি সাহেবের মুন্সি হন। অবশেষে তিনি ফোর্ট উইনিয্বম 

কলেজে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইঁহাদ্বার৷ মিসনারিগণ: 
অনেক থৃষ্ট ধর্মের পুস্তক লিখাইয়াছিলেন। তাহার লেখায় পারস্ 
ভাষার প্রতাব অত্যন্ত অধিক ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ছাত্রদিগের জন্যই তিনি প্রতাপাদিত্য চরিত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮০৯. 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ২৫ 


অবে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু রাজা- 
দিগের অবস্থা কিরবপ ছিল তাহা অবগত হইবার জন্য জর্মানেরা এই 
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ভাষার নমুনা এইরূপ £- 

“শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ। আমরি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে 
পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবৎখানা তাহাতে 
অনেক অনেক প্রকার বাচ্ঘযন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্িরা 
বাগ্ঘধ্বনি করে। নহবৎখানার উপরে ঘড়ীঘর। সেস্থানে ঘড়িয়ালেরা 
তাহাদের ঘড়ীতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ড পুর্ণ হবা মাত্রই ভারা 
তাহাদের ঝাজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে ৮ 

১৮৫৩ অবে পণ্ডিত হরিশ্তন্তর ভর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের তাষা 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া ইহার এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 

১৬910৪88199 0:900108, 195 1, 0816. অর্থাৎ 
কেরি সাহেবের বাঙ্গাল! ব্যাকল্পঞ। হ্যালহেড সাহেবের 
ব্যাকরণের পর ইহাই বাঙ্গীলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ১৮০১ অব 
ইহার ১ম সংঙ্করণ প্রকাশিত হয়। পরে ইহার আরও তিনটা সংস্করণ 
হইয়াছিল । 

১৭ত্তানোদয্্র রামরাম বসু সম্কলিত খুষ্টিয় ধর্ম গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থ হিন্দুর আচার ও ধর্ম অপেক্ষা ক্রীষ্টানের আচার ও ধর্ের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হইয্বাছে। পুস্তকখান। শ্রীবামপুব মিসন প্রেস 
হইতে ১৮০১ অবে যুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৮ ট158107191198 4.0021988 60 1179 7781170008 
অর্থাৎ হিন্ুদিগের প্রতি পাদরীদিগের সন্বোধন। রামরাম বস কৃত, 
ৃষ্ট-ধর্ম বিষয়ক গ্রস্থ। ১৮০১ অব্ধে মুদ্রিত। 


২৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতয। | 


ই চিতা বারধোপিকধর। জন সাধারণের কৰিত 
বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে ইংরেজেরা সহজে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য 
ডবলিউ কেরি এই পুস্তক রচনা করেন । 
এই কেরি সাহেবকে বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পালক-পিতা 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইনিই এদেশে দেশী শিক্ষারও হুত্রপাত 
করিয়াছিলেন । ১৭৬১ অব্ধের ১৭ই আগষ্ট ইংলগ্ডের 
নর্দাঘটন সায়ারের অন্তত পলারস্বারী নামক 
স্থানে মহাত্মা কেরি জন্ম গ্রহণ করেন। কেরি 
বাল্যকালে এক চর্মকারের নিকট শিক্ষানবীশ ছিলেন। এই শিক্ষা 
নবীশের কার্যে থাকিয়াই তিনি লাটিন ও গীক ভাঁষা শিক্ষা করেন। 
পঞ্চবিংশতিবর্ষ বরসে কেরি কিছু দিনের জন্য একটা ক্ষুদ্র স্কুলের 

শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর পুনরায় তাহাকে তাহার 
অতান্ত পাদুকা নি্মীণ কার্যে নিযুক্ত হইতে হয় | এই সময় তাহাকে 
প্রতিদিন ৮1৯ মাইল দৃরবর্তী স্থানেও গাদ্থকাপূর্ণ ঝুলি স্কদ্ধে বহন 
করিয়া লইয়া যাইতে হইত । 

১৭৮০ শ্বষ্টান্দে এই পাদুকা মেরামত কারী উদ্ঘমশীল যুবক 
লিচেষ্টার নগরের ধর্ম্যাজকের পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ 
লেখক আর্ণন্ডের সহি তাহার পরিচয় হর। আর্ণন্ডের যৃল্যবান 
পুস্তকাগারে কেরি তাহার জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ কৰিতে থাকেন। 
এই স্থানে তিনি আরও কতকগুলি ভাষ! শিক্ষা করিবার স্থুবিধা! 
প্রাপ্ত হন। 

১৭৯৬ অবে ইংলগে বাপ্তিষ্ট মিসন-সোসাইটী গঠিত হইলে কেরি 
তাহার একজন সভ্য হইয়া কলিকাতা৷ আগমন করেন। কলিকাতা 
আগমন করিয়া কেরি পূর্বোক্ত বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা বামরাম বন্থুকে 


কেরি সাহেবেন 
সংক্ষিপ্ত জীবনী । 





মিঃ কেরী ও মুন্নী রামরাম বনস্থ 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ২৭ 





তাহার মুন্সি ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই স্থানে 
তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর কেরি 
প্রথমে বেগ্ডল ও পরে ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়িয়া সুন্দরবনে রৃষি-কার্য্য 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে গমন করেন । 

১৭৯৪ অবে কেরি মালদহে যাইয়া সেখানে একটী দেশী বিগ্ভালয় 
স্থাপন করেন। এই স্থানে অবস্থান কালে কেরি নিউটেষ্টামেন্টের 
বঙ্গান্থবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং একটা বাঙ্গালা যুদ্রাযন্ত্ স্থাপন 
করিয়া তাহা মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পান। 

১৮০০ অবে কেরি শ্রীরামপুর আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। 
এই স্থানেও মদনাবতীর ন্যায় মুদরীযন্ত্ ও স্কুল স্থাপিত হয়। এই 
ুদ্রাযন্ব হইতেই সেকালের বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থগুলি প্রকাশিত 
হইয়াছিল। | 

১৮০১ অন্দে কেরি ৫০০২ টাকা বেতনে ফোট উইলিয়ম কলেজের 
বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় কেরি এক্প 
সংস্কত বলিতে পারিতেন যে সভাসমিতিতেও অনর্গল সংস্কত ভাষায় 
বক্ত তা প্রদান করিতে পারিতেন। কেরির এই অসাধারণ সংস্কৃত 
জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া ও তীহার যুখে অনর্গল সংস্কত বক্ততা শুনিয়া 
এতদেশীয় পঞ্ডিতগণ অবাক্‌ হইয়া থাকিতেন। ৯৮০৩ অন্দে কেরি 
সহজ পৃষ্ঠার এক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণ 
থানার মূল্য ছিল ৬৪২ টাকা । গবর্ণমেপ্ট ৬৪০০২ টাকা দিয়া 
ইহার একশত খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রধান 
করেন। 

এই সময় কলিকাতার এসিয়াটিক সোঁসাইটী তাহাকে বেদের 
ইংরেজী অন্বাদ করিতে অন্থরোধ করেন। এই বিরাট কার্য্য গ্রহখ 





২৮ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য। 





করিলে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ কার্ষেয বিলম্ব ঘটিবে বলিয়া তিনি তাহা 
হইতে বিরত হন। 

১৮০৬ অন্দে কেরি ইংরেজী ভাষায় রামারণ অনুবাদ করিয়া 
ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায়ও সুপরিচিত হইয়া উঠেন। 

১৮০৭ অন্ষে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্তালয় তাহাকে 
ডকটর-অব-ডিভিনিটা উপাধি প্রদান করেন। 

১৮০৯ অবে ডাঃ কেরির সেই সুবৃহৎ বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গান্থুবাদ, 
€ খণ্ডে প্রকাশিত হর । ইহার পর তিনি বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
এই সময় মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রা অধিকাংশ ভাষা শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন। 

১৮১৩ অন হঠাত শ্রীরামপুর মিপন প্রেসে আগুন লাগিয়া যায়। 
এই অগ্নিকাণ্ডে বাঙ্গালা ভাষার করেক খানা মূল্যবান গ্রন্থের গাগুলিপির 
সহিত ডাঃ কেরির পরিশ্রম ল্ধ বহু প্রাচীন ও নবীন গাঙুলিপি 
চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় 

শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন ডাঃ কেরির আর একটা প্রধান কীন্তি। 
১৮২৩ অনে ডাঃ কেরি গবর্ণমেন্টের বাঙ্গাল! অন্থ্বাদক নিযুক্ত হন। 
১৮২৫ অবে তাহার বিরাট ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। 
ডাঃ কেরি ক্রমান্বয়ে তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ অব্ধে- 
৯ই জুন ৭৩ বৎসর ব়ক্রমে ডাঃ কেরি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
পরলোক গমন করেন। ইহার সুদীর্ঘ জীবন পুরুষকারের মহিমার 
উজ্জ্বল । 

এই কথোপকখন পুস্তক খানা কেরির অশেষ অনুসন্ধানের ফল। 
ইহাতে তৎকালের কথিত বাঙ্গালা ওঁ তাহার ইংরেজী অন্থুবাদ 
আছে। গ্রন্থের বিষ শ্চী এইবূপ-_সাহেব ও খানসামা, সাহেব, 


বাঙ্গাল মুদ্রিত গ্রন্থ। ২৯ 





ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোঞ্নের করা, ভ্রমণ) পরিচয়, ভূমি, মহাজন ও 
আসামী, বাগান করিবার হুকুম, স্বুপারিসি, মজুরের কথাবার্তা, খাতক 
মহাজনী, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের 
কথোপকথন, তিযরিয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের কথা, 
কার্ধ্য চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যজযমান, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথা, 
জমিদার ও রায়তে বৈঠকি কথোপকথন.ইত্যাদি। কথোপকথনগুলি 
যথাযথ উচ্চারণের সহিত লিখিত হইয়াছে। ভাষার নযুনা স্বরূপ 
স্্রীলোকের কোন্দলের একাংশ উদ্ধত হইল £- 

“হালো ৰি জামাই খাগি কি বলছিস, তোরা শুনছিস্‌ গো এ 
তটকুড়ী বাড়ির কথা। * * তিন কুল খাগি। ** তোর 
তালডার মাতা খাই। হালো ভালো ডা খাগি, তোর বুকে কি বাশ 
দিয়াছিলাম হাড়ে ।” 

উত্তর-_“থাকলো ছাড়কপালি গিদেরী থাক।। তোর গিদেরে 
ছাই পন প্রার। যদ্দি আমার ছেল্যান কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি 
তোর ইটা ভিটা কিছু থাকৃবে। * * তখন তোমার কোন্‌ বাপে রাখে 
তাদেখব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক, তবে উহার তিন বেটা যেন 
সাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে। হা বউ রাড়ি তোর সর্বনাশ 
হুউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।” 

প্রত্যুক্তর-_“ওলো তোর শাপে আমার বাপার ধুলা ঝাড়া যাবে। 
তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারে! 
দুয়ারী ভারানী হাট বাজার কুড়ানী, খানকী, যা তোর গালাগালিতে 
আমার কি হবে লো কুঁদলী |” 

সে কালের মিসনারি সাহেবেরা বাঙ্গালী জাতির পারিবারিক 
জীবনের চিত্র সংগ্রহ করিতেও যে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন এ পুস্তকে 


৩৩ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের আকার ডিমাই 
৮ গেজি ২২৪ পৃষ্ঠা । ১৮০১ অবের ৪ঠা আগষ্ট শ্রীরামপুর মিসন প্রেসে 
কাঠের অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। 

২০--৬০০৪0৮1%ড 10 ৮০ 12৮8 7391788199 20. 
[01061181) 100 7. 1১. 701505 ১210 11010080006 006 
1391041 7১90119110৩], অর্থীত ফরৃষ্টর সঙ্কলিত বাঙ্গালা-ইংরেজী 
অভিধান। ১৮০১ অব মুদ্রিত। ৪৪২ পৃষ্ঠায় অন্যুন সাড়ে ষোল শত 
শব সন্ঘলিত। 

২১_ন্সিলাল্র সাহেবেল্প অভিপ্বান-১৮০১ অন্ধ 
মুদ্রিত, মূল্য বত্রিশ টাকা। 

২২__নিনপিক্নালা_ রামরাম বস্তু প্রণীত, ১৮০১ অকে শ্রীরাম- 
পুর মিসন প্রেস হইতে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থথানা 
ছুই তাগে বিতক্ত ও ২২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । ভূমিকায় গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য 
বিবৃত হইয়াছে, তাহা এইবূপ £ 

“হৃটি-স্তিতি প্রলয় কর্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদদেশ্ঠে 
নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে--এ হিন্দ 
স্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ । কার্যক্রমে এ সময় অন্ান্ঠ দেশীয় ও উপদ্বীপীর় 
ও পর্বতস্থ ভ্রিবিধ লৌক উত্তম মধ্যম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে 
এবং অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে। এখন এনম্থলের অধিপতি 
ইংলভীয় মহাশয়েরা। তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত রহিলে 
বাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তীহারদিগের আকিঞ্চন 
এখনকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ 
কার্য্ে ক্ষমতাপর হয়েন। এতদর্থে এভূমির যাবতীয় লেখা পড়ার 
প্রকরণ ছুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৩১ 


কর! গেল। প্রথম ধারা ছুই তিন অধ্যায়। তাহার প্রথমতো 
রাঁজগণ অন্ত রাজারদিগকে লেখেন। তাহার প্রতুত্তর পূর্বক দ্বিতীয় 
রাজগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থা ক্রম দান। 
ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখা পড়া। সমান 
সমানীকে, লঘু গুরুকে, প্রভু কর্ধকরকে এবং অন্কমালা এই মতে 
পুস্তক লেখা যাইতেছে । ইহাতে অন্ঠান্য বিগ্ান লোকের স্থানে 
আমার এই আকাঙ্ষা যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিৎ, 
ক্রমে কচিৎ দোষ হইয়া থাকে তবে অনুষ্রহপূর্বক দৃষ্টি মাত্রে নিন্দামদে 
মত্ত নাহয়েন। এ কারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারেন না।” 
পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় পুস্তক প্রকাশের সময় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। 

“শকাদিত্য বনু বর্ষ পশ্ত শ্রেষ্ঠ মাস। 

পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ ॥” 

অর্থাৎ ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের 
অন্যান্ত গ্রন্থে পারস্ত শব্দের যেমনি বাহুলা দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থে তাহা 
তেমনি বিরল। ভূমিকার রচনা অপেক্ষা গ্রন্থের ভিতরের রচনায় 
আরও কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইবে । সুতরাং গ্রন্থের ভিতর হইতে এক: 
খানা লিপির একটু নমুনা উদ্ধত করা গেল। 

“অন্ঠের দরিগকে নীতিত্যাসে ক্ষমতাপনন হওয়া নহে। বরং 
তাহাতেই অন্তে মরিবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্বাহ 
নিষ্পত্তির যনৌযোগ করিবা। নগরহাটের রাজা নীল মাধব 
বিধর্ষের উপর দৌরাত্ম করে অতএব তাহার সাহা্যার্থে অযুত 
তুরগারঢ প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরী দমন হয়। সেই এই 
খানের পুষ্টি।” 

২৩-ক্কাশীদাসী 'মহাভার্পত--১৮*২ অন প্রথম মুক্রিত। 
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২৪ ্ুত্ডি্রাসী লাাস্রশ--১৮৩ অনে প্রথম যুদ্রিত 
হয়। এই রামায়ণের প্রচ্ছদ পত্রে এইরূপ লেখা ছিল-_“বাল্সীকি 
কৃত রামায়ণ মহাকাব্য কীর্তিবাপ বাঙ্গালা ভাষায় রচিল। মূল্য ছুই 
টাকা।” ইহার এক সংস্করণ ইটালীয় ভাষায় ফ্রান্সের রাজধানী 
পারিশে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

২৫__দ্বাউদেজে গীত- গ্রন্থকারের নাম নাই। একখানা 
ুষ্টিয় ধর্ম পুস্তক ১৮০৩ সনে মুদ্রিত হয়। 

২৬_ঈসপেল্ল ও অস্যান্য গশ্লেল্র বজানুবাদ- 
তারিণীচরণ মিত্র ও ডাঃ গিলক্রাইষ্ট কর্তৃক অন্ুদিত। ইহারা ছুই- 
জনেই এই পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। পরে ডাঃ গিলক্রাইষ্ট 
উর্দ পারসি, আরবী প্রভৃতি নানা প্রাচ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। ১৮০৩ অবে এই বঙ্গান্থুবাদ প্রকাশিত হয় । 

২৭ ত্র্পুস্তক্ষ বা মঙ্গল সমাচার-_মতিয়ের লিখিত, ডাঃ 
কেরি ও অন্যান্য মিশনারিদিগের অনুদিত বাইবেল পুস্তক । ১৮০১ 
হইতে ১৮০৫ অন্দ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরে মুদ্রিত। ইহার ভাষার 
নমুনা এইরূপ__ 

“লোকারণ্য দেখিয়া তিনি এক পর্বতে গেলেন, এবং তিনি বসিলে 
পরে তাহার শিল্পেরা তাহার নিকটে আইল। পরে আপন মুখ খুলিয়া 
তিনি তাহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন যে দবিদ্রাত্মারা ধন্য কেননা 
বর্গের রাজ্য তাহাদের কাছে আছে বিগ্কমান। লোকেরা ধন্ত কেননা 
তাহারা সান্তনা পাইবে। ক্ষান্তি স্বভাবেরা ধন্য কেননা! তাহারা 
পৃথিবীর অধিকার ভোগ করিবে । ধর্শের প্রতি যাহারা ক্ষুধিত ও 
তৃষিত তাহারা ধন্য কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়ানু সকল 
ধন্ কেননা তাহারা দয়া পাইবে। নির্শলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্ট 
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কেননা তাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে | মিলনকারীরা ধন্য কেননা 

তাহারা ঈশ্বরের সন্তান কহা যাইবে। ধর্মের হেতু তাঁড়িত হয় তাহারা 
ধন্য কেননা স্বর্ণের রাজ্য তাহাদের । যখন যন্ুষ্ঠেরা আমার প্রযুক্ত 
তোমারদিগকে নিন্দা করে ও তাড়না করে এবং মিথ্যায় তোমারদের 
প্রতি সকল প্রকার মন্দ বলে তখন তোমরা উল্লাম করহ এবং অত্যন্ত 
আনন্দিত হও কেননা স্বর্গেতে তোমাদের প্রতিফল বড় কেননা এই 
মতে তাহারা ভবিষ্যৎ বক্তাগণেদিগকে তোমাদের পূর্বে তাড়না 
করিল ।” 

২৮বাজ্লাল্ জাতিভেিদ্‌- ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ছাত্র হাণ্টার সাহেবের লিখিত একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তিকা; ১৮০৪ 
অন্দে লিখিত । গ্রন্থ হইতে ভাষার নমুনা প্রদত্ত হইল। 

“হিন্দুলোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্র়েতে থাকে তবে অন্ত 
দেশের বিদ্ধ ও ব্যবহার যদি ভালও হব তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে 
ন।| যদি অন্য দেশের বিষ্ভা ও ব্যবহার দেখে কিন্বা শুনে তথাপি 
তুচ্ছ করিয়া আদর করে না। অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে 
তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না।% . 

২৯ লীকুল্ধেল্প বালা ও ইৎল্লাজি স্পব্দা- 
বলী-9%00679 00093 & ০০, কর্তৃক প্রকাশিত। কেরি 
সাহেবের উপদেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থ রক্ষক এই 
অভিধান খানা সংগ্রহ করেন। ইহাতে ধর্মৃতৰ, শরীর বিদ্যা, প্রাণীতত্ব, 
প্রাক্কৃতিক ইতিহাস, গারস্থয নীতি, অর্থনীতি, উত্ভিদবিষ্তা প্রসৃতি 
বিষয়ক বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গাল! ও রোমক 
অক্ষরে ১৮০৫ অবে প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের আকার ছোট-_-১৬৬ 
পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। 
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৩*_দাস্ত লতআাকতলী--পঙ্িত মৃতুষ্রয় বিগ্যালঙ্কার অনুদিত, 
আইন গ্রন্থ। সংস্কৃত দায়তাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮০৫ অবে মুদ্রিত। 

৩১্বজিলেল্ল ইলিস্রদছেল প্রথন্৷ সর্গেল্প 
বঙ্গানুবাদ- অন্বাদক-_, 90৫87 একজন পিভিলিয়ান, 
ও ফোট উইলিয়ম কলেজের ছার ছিলেন। পুস্তক ৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 
ও ১৮০৫ সনে মুদ্রিত। 

৩২ শুষ্ট চ্ছিত্র_রাম বন্থু প্রণীত। ১৮০৫ অনধে যুরিত। 

৩৩_ল্লাজাবলী-প্িত মৃত্যুপ্য় বিষ্তালঙ্কার সঙ্কলিত 
ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে “কলির প্রীরস্ত হইতে ইংরাজের অধিকার 
পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সমাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” প্রদন্ত, 
হইয়াছে। বিদ্যালগ্কার মহাশঘন ফোট উইলিয়ম কলেজের হেড পঙডিত 
ছিলেন। পরে সুপ্রিম কোটের প্রধান জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাহার 
নিবাস ছিল উড়িয়া প্রদেশে । তিনি ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র- 
দিগের জন্য অনেকগুলি পুস্তক লিখেন। ইহার ভাষা প্রথমে পারস্ত 
শব-বহুন ছিল। “রাজাবলী” হইতে তাহার নমুনা উদ্ধত করা গেল। 

“মহারাজ ছুল্প তি রায় ও জাফরালী খা প্রভৃতি সরদারদের সলাতে 
নবাবী সকল সৈন্ঠেরা দাদনির উজর করিল। ইহাতে নবাব 
পিরাজদৌলা মহারাজ ছুল্প রাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে আমার 
বেগমদের নাকের নথ পর্য্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া থে যে 
সরদারের আপন আপন বিরাদারিদের দরমাহ যত বাকী বলে তাহা- 
দিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিও না, পশ্চাৎ হিসাব হইবে, 
এইরূপে আজি ছুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত সকল ফৌজদের বেবাক দাদনি 
করিয়া সকল সরদারদিগকে হুকুম দেও যে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে 
*যন সকলে আপন আপন বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়।” 
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এই গ্রন্থ ১৮০৮ অন্দে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে “লন্দন নগরে চাপা” 
হইয়াছিল। ফোর্ট উইল্রিয়ম কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ হেডপঙিতের এই 
রচনা তখন তেমন আদর লাভ না করায় তিনি তাহার বিষ্ভাবস্তা 
দেখাইবার জন্ত “প্রবোধ চন্দ্রিকা” গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
সেই উৎকট সাধুভাষায় রচিত গ্রন্থ বিষ্তালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর 
১৮৩৩ অবে যুদ্রিত ও প্রকাশিত হইাছিল। “প্রবোধ চন্দ্রিকা” যে 
তাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার নমুনা এইরূপ__ 

«কোকিল কলালাপবাচাল থে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছিকরাত্য- 
চ্ছনিব রাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে ।” 

অন্যত্র_“তাদবশ রাজধর্শ-বিপরীতকারী শিঞ্পোদর মাত্র পরায়ণ 
স্বতাগার পরিপূরণার্ধে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে 
ক্ত-স্থুরাপান বৃশ্চিকদ্টতৃতাবিষ্ট বানর স্ঠায় ব্যাকুল হয়।” 

৩৪। স্পব্দঙ্গিন্ধু_পীতান্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইহা 
সংস্কৃত অমরকোষের বঙ্গান্থৃবাদ । গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত হইয়াছে__ 
“তগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান_অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ 
করিয়া শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা হইল।” ১৮০৯ অব্ধে 
এই গ্রন্থ ুদ্রিত হয়। গ্রন্থকারের নিবাস বালী-উত্তরপাড়া। বড় বড় 
অক্ষরে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত । 

৩৫। ব্বাক্গালা অভিষ্বা_রচরিতার নাম নাই। 
হিন্ুস্থানী প্রেসে ১৮০৮ অব মুদ্রিত। ইহাতে ৩৬০০ সংস্থত শবের 
বাঙ্গানা প্রতিশ আছে; ২০ গৃ্ায় সম্পূর্ণ । 

৩৬। সদ্লে দেওস্্রানী নিষ্পত্ডি_আইন পুস্তক। 
১৮১০ অবে মুদ্রিত। 


৩৭। ততী সহম্ল্ণ সংবাদ্‌-রামমোহন রায় প্রণীত। 


৩৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধ বাদ-প্রতিবাদ বন্ধ) ১৮১০ অন্ধ মুদ্রিত। 
ইহাই বোধ হয় রামমোহন রারের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহার 
সাহিত্য সেবার পরিচয় “ত্রাঙ্গণ সেবধি” মাসিক পত্রের ইতিহাস 
আলোচনা প্রসঙ্গে যথা স্থানে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থের ভাষার নযুনা 
এইরূপ £- 

“এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল 
বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অন্থুমরণ 
করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ হয় কিন্তু বিধবা ধর্থে 
অন্তু প্রভৃতি যাহ কহিঘাছেন তাহাতে মনোযোগ কর।” 

৩৮। ইতিহাসনমালা_ইহা একথানা গল্প গ্রন্থ। সে কালে 
গল্পকেই সাধারণতঃ ইতিহাস বলিত। কেরি সাহেব এই গ্রন্থ 
লিখিরাছিলেন। ইহাতে ১৫০্টা ক্ষুদ্র গল্প আছে ।--১৮১২ অন্ধে 
শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইতিহাঁসমাল! 
অনুবাদ গ্রন্থ নহে। ডাঃ কেরি বাঙ্গালীর অন্তঃপুর হইতে বৃদ্ধা 
ঠাকুরমাদের কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসমালা রচনা করিরা- 
ছিলেন। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার আদর্শ। নিয়ে একটা 
গল্প নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল। 

“এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চব্বিশেক 
মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়৷ আপন গৃহিীকে পাক করিতে দিয়া আপনি 
পুনব্বার চদিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মতস্য কয়টা পাক করিয়া] 
মনে বিবেচনা করিল যে মংস্ত পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার 
হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিরা কিঞ্চিং ঝোল লইয়া খাইয়! 
দেখিল যে ঝোল সুর হইয়াহে। পরে পুনর্ধার মনে ভাবিল মত্স্ত 
কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটা মতস্ 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রনথ। ৩৭ 


থাইল। পুনর্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে 
হয় তাবিয়া সেটিও খাইল এইরূপে খাইতে খাইতে একটা মাত্র অবশিষ্ট 
রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটা আইলে তাহার গৃহিণী সেই 
মতস্টী আর অন্নতাহাকে দিলে কৃষক কহিল যেএ কি? চব্বিশটা মত্স্য 
আনিয়াছিআর কি হইল। তখন তাহার স্ত্রী মতস্তের হিসাব দিল। 
মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা, চিল, নিল দুই গণ্ডা, 
বাকী রহিল োল । 
তাহা ধুইতে আটটী জলে পলাইল ॥ 
তবে থাকিল আট । 
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ ॥ 
তবে থাকিল ছয়। 
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয় ॥ 
তবে থাকিল ছুই । 
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই॥ 
তবে থাকিল এক । 
অই পাত পানে চাহিয়া দেখ ॥ 
এখন হইস্‌ যদি মিন্সের পো। 
তবে কাটা খান খাইয়া মাছখানা থো॥ 
আমি ধেই মেয়ে 
তেই হিসাব দিলাম কয়ে ॥ 
এইরূপে মতন্যের হিগাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।” 
৩৯। পুর্পচ পল্লীক্ষা- বিদ্বাপতি প্রণীত সংস্কত পুরুষ- 
পরীক্ষা গ্রস্থের বঙ্গান্থবাদ_-একধানা হিতোপদেশ পূর্ণ গনপ-গ্রনথ। 
ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্থ হরপ্রসাদ রায় এই গ্রন্থ 


৩৮ বাঙ্গাল! সামরিক সাহিত্য 


প্রণয়ন করেন। ইহার ভাষা সে কাধের হিসাবে প্রাঞ্জল ও নুখবোধ্য ] 
রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা গেল £_ 

“জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি 
নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জন করিয়া নির্ভীক ও বহপুত্রযুক্ত হইয়া 
সুখে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খষ্টাতে শয়ন 
করিতেছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
বাহিরে আসিয়া এ শক্দান্ুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগর 
প্রান্তে সর্ধাঞ্গ সুন্দরী নব যুবতী নানাভরণ ভূষিতা আর উত্তয বন্ধ 
পরিধানা এমন এক স্ত্রীকে দেখিলেন 

১৮১৪ অক [085 & 00. এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূল্য এক 
টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্য। ১৮৬। বিশপ টার্ণারের অনুরোধে মহারাজা 
কালীরুষ্ণ ঠাকুর ১৮৩০ অন্দে এই পুস্তকের একখানা ইংরেজী অন্ধুবাদ 
প্রকাশ করেন। 

৪০1: 0820ঠ8 101000]ঞ্য- অর্থাৎ কেরি সাহেবের 
অভিধান। ইহা! সুরুহৎ চারি খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট কোধপ্রন্থ। ইহার 
সন্ধলনে কেরি সাহেবের ত্রিশ বত্মর লাগিয়াছিল। ১৮১৫ অক 
তিনি এই ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। চারিথণ্ডে শব্দসংখ্যা প্রায় আশি 
হাজার। কেরি অনেক শব্দ নিজে প্রস্তুত করিয়াও ইহাতে প্রদ্বান 
করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য একৃশত কুড়ি টাকা । ১৮২৭ অন্ধ 
মার্সয্যান সাহেব ডা! কেরির এই অভিধানের একখানি সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। 

৪১। বেদীন্ত গ্রহ্ছ-_রামমোহন রার অনুদিত। এই গ্রশ্ 
১৭৩৭ শকাবে বা ১৮১৫ অকে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের তাষার নমুনা স্বরূপ 
ভূমিকার এক অংশ উদ্ধত হইল। 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। . ৩৯ 


“বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের 
স্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাপ্ত সন্্রপ 
পরক্দ্গ হইয়াছেন। ঘদি সংস্কৃত শবে ব্যুৎপন্তি বলের ছারা ব্রক্ 
পরমাস্থা সর্ধঙ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ত্রদ্ধ বাঁচক প্রসিদ্ধ শব হইতে কোন 
কোন দেবতা কিন্বা মন্থৃযকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শবে যে সকল 
শাস্ত্র কিন্ধা কাব্য বণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্টের্য কোন মতে 
থাকে না যেহেতু ব্যুপত্তি বলেতে কষ শব আর রাম শব্দ পশুপতি 
শন্দ এবং কালী ছুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্ত প্রতিপাগ্ঠ হইয়া কোন 
শাদ্ধের কি প্রকার ভাত্পর্ধ্য তাহার নিশ্ঠর হইতে-পারে না।” 

৪২--৪৩। অভহনবকার্ন উপপনিঅৎ ও উঈশ্শোপ- 
নিহত রামমোহন বার কৃত সংস্কত উঠ্ননিষদের বঙ্গানুবাদ । 
১৭৩৮ শরকাবে বা ১৮১৬ অন্ধে মুদ্রিত হইরাছিল। অনুবাদের ভাষা 
বেদান্ত গ্রন্থের ভাষার অনুরূপ । 

*৪। উত্বীবিত্রমাছিতে্ল বত্রিষ্প ৃম্তলিবণ 
_ গ্রন্থকার, পঞ্ডিত দৃত্যপ়্ বিষ্ভালঙ্কার | এই গ্রন্থ ১৮১৬ অনে বিলাতে 
সুিত হইঘাছিল। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লেখা ছিল- 

সী 

বিক্রমাদিত্যের 

বত্রিশ পুক্তলিকা সিংহামন সংগ্রহ 

বাঙ্গালা ভাষাতে 

শ্রী 
ৃত্যঙ্জয় শরণ রচিত 
লন্দন মহানগরে চাপা হইল 
১৮১৬ 





৪০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতা । 


8৫ লিনপি হ্বান্জী-ব রক ধ ঝ» এইরূপ অক্ষরের আকুতি, 
অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্ধন বর্ণের অক্ষর গুলি এক এক স্থানে প্রদত্ত 
হইয়াছে। ১৮১৬ অবে মুদ্রিত, ৯২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা | 

৪৬। জ্যোতি সহগ্রহ_ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য বিষ্তা- 
বাগীশ প্রণীত। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা জ্যোতিষ গ্রস্থ। ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের নিবাস মালপাড়া। ইনি রাঙ্জা রামমোহন রায়ের গুরু 
নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য ওবুফে হবিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ত্রাতা। 
তীর্ধস্বামী ইহাকে রাজার আশ্ররে রাখিয়া যান। বিদ্যাবাগীশ পঙ্ডিত 
লোক ছিলেন। রাজার অনেক কার্য, বিশেষতঃ শাস্ধালোচনাদিতে 
ইনি সাহাধ্য করিতেন। রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাঙ্গঘমাজের 
ইনি প্রথম আচার্য ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেন্্রনাথও ইহাকে শিক্ষা গুরুর 
্টায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। “তরবোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত 
হইলে ইনি তাহার একজন শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে দেবেন্রনাথ ঠাকুরের 
সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল সংস্কত কলেজের স্থৃতিশান্থেরও 
অধ্যাপক ছিলেন । তীহার প্রণীত এই জ্যোতিঃ সংগ্রহ গ্রন্থ ১৮১৬ অক্দে 
মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের ভাষা! সরল। নিয়ে কিঞ্চিৎ নমুন| উদ্ধত হইল। 

“জন্ম মাসে পুরুষের বিঝাহ নিষিদ্ধ হয়ঃ কিন্তু কন্ঠার বিবাহ প্রশস্ত 
হয়, আর অগ্রহায়ণ মাসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাদে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ 
কন্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ জ্যৈষ্ঠ মাসেতেও প্রথম 
দশ দিন পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয় ।” 

৪৭__ব্যাব্চল্ঞ-_গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রণীত_-১৮১৬ অব 
মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালীর কৃত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

৪৮ বেঙ্গল গেজেট গঙ্গাধর ভট্টাচার্য সম্পাদত, 





বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৪১ 


বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র। লং সাহেব তাহার বাঙ্গালা গ্রন্থ 
তালিকায় বেঙ্গল গেজেটকে সংবাদ পত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
বাস্তবিক পক্ষে তাহ! সংবাদ পত্র ছিল ন|। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইত এবং ইহাতে সম্পাদকের লিখিত “বিষ্ঠাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ 
প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিরূতি মহ মুদ্রিত হইত।” বাঙ্গালা সাময়িক 
সাহিত্যের ইহাই আদিম পথ প্রদর্শক । ১৮১৬ অনে বেঙ্গল গেজেট 
বাহির হয় এবং বহ্সর কাল মধ্যেই লীলা সম্বরণ করে। 

৪৯_-জাম্িহবীল্পী হিসাব-_ন্দিথ সাহেব প্রণীত? ইহা 
জমিদারী সংক্রান্ত হিপাব পত্র শিক্ষার পুস্তক, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ; 
১৮১৭ অন্দে মুদ্রিত । 

৫০075302098 817161101 3187:81) অর্থাৎ লাউসেন 
কৃত সিংহের বিবরণ। ১৮১৭ অন্দে মুদ্রিত। 

১জ্ীব জন্তল্ বিবলঞ বা টিঞএার] [319:0৮, 
ইহা একখানা ৪ ভাগে সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ। ১৮১৭ অবে মুদ্রিত | 

৫২ ্রালাপাতি (50600060021 19019), ১৮১৭ অব 
চুঁচ্ড়ার মে সাহেব তাহার পরতিচিত বঙ্গ বিচ্ভালয়ের প্রথম শিক্ষার্থী 
দিগের জন্য বিলাতের উন্নত প্রণালীর সহিত সাদৃষ্ঠ রাখিয়া এই 
ধারাপাত প্রকাশ করেন। 

২৩_সঙ্গজীত পুস্তক- ইহাই বাঙ্গালার প্রথম সঙ্গীত 
পুস্তক, ১৮১৭ সনে মুদ্দিত। 

৫৪ ল্বাতু শব্দজ- শ্রীরামপুর তানিকুলার স্কুল বুক 
মোদাইটী কর্তৃক ১৮১৭ অবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ধাতুকে কিরূপে 
শব্দে পরিণত করিতে হয় এই অভিধান খানিতে তাহা প্রদশিত 
হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দশ হাজার শব্দ আছে। 


৪২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


শশা টিটি 


৫৫_চাপক্য শোক-১০চটা নীতি পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক 
ও তাহার বঙ্গান্ুবাদ-__৯৮১৭ অবেযুজিত হয়। ১৮৪০ অকে দিগন্বর 
রায় ইহার ইংরেজী অন্থুবাদ করেন, অতঃপর গ্রীক ও লাটান ভাষায় 
ইহার অনুবাদ গ্রকাশিত হয় । 

৫৬__স্পিশুবোহ্বক্ষ_ প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য 
এই পুস্তক খানা ১৮১৭ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাতে ক খ হইতে 
আরন্ত করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর পরপ্পরের নিকট পত্র লিখিবার ধারা 
পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে । সে পত্রের তাষা কিরূপ, পাঠক তাহা পাঠ 
করুন। সাহিত্য-রস-পিপাস্থু পাঠক ইহা হইতে প্রচুর রস প্রাপ্ত 
হইতে পারিবেন । 

স্বর পত্র--“শিরোনামা--এঁহিক পারতিক তবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত 
পরাথেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদ পল্পবা শর প্রদ্ানেনু। 

“শ্রীচরণ সরসী দিবা নিশি সাধন প্ররাসী দাসী শ্রীমতী মালতী 
ম্ধরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদন ধ্াদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ 
সরোরুহ স্মরণ খাত্র অত্র শুভন্বিশেষ। পরং মহাশয় ধনাতিলাষে 
পরদেশে চিবুকাল কাল যাপন করিতেছেন। যে কালে এ দাঁপীর 
কালরূপ লগ্নে পাঁদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় 
কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব পরকালে কাশরূপকে কিছুকাল 
সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন । 

অতএব জাগ্রত নি্রিতার স্যার সংযোগ সঙ্চলন পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিতি--” 

স্বামীর উত্তর-_“শিরোনামা-_প্রাণাধিকা স্বধন্প্রতিপালিকা শ্রীমতী 
মালতী মঞ্জরী দেবী সাবিত্রী ধর্মাশ্রিতেযু। 

“গরম প্রণয়ার্ণৰ গতীরনীরতীবুনিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্স্থ। ৪৩ 


নিতান্ত প্রয়াশ্রিত শ্রীঘনঙ্গযোহন দেব শর্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃ 
করণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতী শ্রীকর কমলাস্কিত কমল পত্রী পঠিত 
মাত্র অত্র শুতম্বিশেষ। বহু দিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস 
প্রবাদ নিবাস তাহাতে কর্মী ব্যতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কালযাপন 
করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্বদা একতাপূর্বক 
অপূর্ব ্ুখোস্তব মুখারবিন্দ যথা যোগ্য মধুকরের স্যার মধুযাসাদি 
আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্ীদশবরেচ্ছা শীতান্তে 
নিতান্ত সংযোগ পূর্বক কালযাপন কর্তব্য বিভোপার্ন তদর্থে 
ততসস্বদধীয় কর্তৃক দুঃখিতা এতাঁদুশ উপার্নে প্ররোজন নাই স্থির 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনমিতি 1? 

৫-ভউলীচাধ্যেক্র সহিত বিচাল্ল- রামমোহন রায় 
লিখিত। এই গ্রন্থ ১৭৩৯ শকে বা ১৮১৭ ্ীষ্টাবে প্রথম মুদ্রিত হয়। 
পরে ১৮৪৩ অনে তন্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইলে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার সার ভাগ “মহাম্থা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় রুত 
গ্রন্থের চুর্ণক” নাম দিরা তন্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এই পুস্তকের ভাষার নমুনা এইরূপ £_ 

“আমার দিগের সম্বন্ধে যে বিদ্রুপ ছুর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিরাছেন 
তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় 
বিচারে অসাধু তাষা এবং ছুর্বাক্য কথন সর্ধধা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ 
আমাবদিগের এমত দীতিও নহে যে দুর্ধাক্য কথন বলের দ্বারা 
লোকেতে জয়ী হই, অতএব তট্টাচার্য্ের ছুর্বাক্যের উত্তর প্রদানে 
আমরা অপরাধী রহিলাম 

৫৮-স্পান্তিস্পণতবক--১৮১৭ অকে যুদ্রিত। 

৩ -গুক্ু শ্পিজ্যের গ্রশ্নোতুল্প হ্বাল্লাতে সুষ্ঠ্যা- 








88 বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


আঞ্পপাপাপাপাপাপপাপাপাশশিপশিপাশশাশপাপপশিশশপীপাশশশাশশিশাশীশশাশশশাশশীপানাশশশীশশশিশাািপপা্পপাপাশাপাপাশশাাতত শ। 


ছিলি বিব্র্রণ। ১৮১৭ অবে মালদহের নীলকর এলার্টন হার 
স্থাপিত বঙ্গ বিষ্ালয়ের ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করেন । 
তিনি তাহার স্কুলের জন্য আরও অনেক পুস্তক লিখিগাছিলেন ; সেগুলি 
মুদ্রিত না হওয়ায় উল্লেখ করা গেল না। 

১৮১৭ অবে নিয় লিখিত পুস্তক গুলিও যুদ্রিত হইাছিল। প্রায় 
সকলগুলি পুস্তকই সংস্কতের অনুবাদ । অনুবাদকের নাম পাওয়া 
বায় না। 

৬*প্পাজজস পদ্ধতি । ৬৯ল্তি দিলাস। ৬২ 
সন্ভোগ লুক্রাকল্প। ৬৩ ব্লমণীলগুন।  ৬৪_ 
ল্লসন্মগ্লী। ৬৫ ল্লসঙ্গাগল্র | ৬৬-ল্লসলসাম্ত। 
৬৭_লুলতল্রজিনী । ৬৮-ললেন্দু-প্রেম-বিলাস ও 
৬৯_ল্লতিকেলি। 

৭ জী শিক্ষা পুস্তক । গৌরমোহন কৃত। ইহাই 
বাঙ্গালার স্ত্রী শিক্ষা বিষ়ক প্রথম পুস্তক । ৯৮১৮ অন্দে ঘু্রিত হয্ব। 

৭১লীশ্ডিকথা-( প্রথম ভাগ ) রাজা রাধাকান্ত দেব 
বাহাদুর কর্তৃক বিগ্যালবের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা 
হইতে সংগৃহীত। বর্ধমান খৃষ্টয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা য়া সাহেবের 
কেরাণী তারাটাদ মত্র রাজাবাহাছুরকে ইহার অন্ুবাদ কার্ধ্যে সাহায্য 
করেন। ১৮১৮ অবে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এই পুস্তক প্রকাশ 
করেন। মূল্য এক আনা মাত্র। 

৭২৬ 002১018৮০01 009 73917828196 [817£785£9 
ঝ। বাঙ্গালা শব্দাবলী রামচন্দ্র নামক কোন এক ব্যক্তির সংগৃহীত, 
অতধান পুস্তক ) ১৮১৮ অবে মুদ্রিত। 

৭৩--%096878010+8 [:810198” ১৮১৮ অবে মুদ্রিত । 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ৪৫ 


স্পা 





৭৪__নীত্িবাক্যয ১ম ও ওয় ধওড। ১৮১৮ অবে শ্রীরামপুরের 
মিসনারিগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল সযূহের ছাত্রদিগের পাঠের জন্য 
বাইবেল হইতে কয়েকটা উপদেশ লইয়া এই পুস্তক গ্রকাশ করেন। 

৭_-বানান শ্পিচ্ষা_&য়াট সাহেব কৃত মূল্য ছয় আনা। 
১৮১৮ অব যুদ্রিত হয়। 

৭৬__ন্বিদ্যাহাল্লাববী-_কেরি সাহেব রৃত চিত্র সম্বলিত কোষ 
্রন্থ। ইংরেজী এনসাইক্লোপিডিয়। ব্রিটেনিকা হইতে এনাটমির 
বঙ্গানুবাদ করিয়া রেঃ কেরি এই গ্রন্থের শরীর ব্যবচ্ছেদ নামক ১ম খণ্ড 
১৮৯৮ অন্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮২০ অব সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের মূল্য ছয় টাকা, পত্র সংখ্যা ৬৩৮। 

৭৭-ক্রলেল্লা চিকিতসা ১৮৯৬ অন্দে এদেশে প্রথম 
কলেরা রোগ দেখা দেয়। এ রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ রবিনসন 
১৮১৮ অবে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। 

৭৮-ব্রাঙ্জাল। প্ডিক্া- শ্রীরামপুর হইতে রামহরি কর্তৃক 
প্রকাশিত। ইহাই প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা । ১৮১৮ অনে প্রকাশিত 
হইতে আবন্ত হয়। রামহরি বৌধ হয় শ্রীরামপুর মিসন প্রেসের 
পস্তকাদির প্রকাশক ছিল। ১৮২৫ অন্ে অগ্রদ্ধীপের কাঠের মুদরাযন্্ 
হইতে ইহার অন্থকরণে আর একথান] পঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল । 
উহাই বোধহয় দেশীয়দিগের প্রকাশিত প্রথম পঞ্জিকা। 

৭৯-মনোল্লগুন ইতিহাস- তারা দত্ত প্রণীত, 
বালকদিগের পাঠ্য পুন্তক । ১৮১৮ অব ( ১ম সংস্করণে ) দুই হাজার 
পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। 

৮*_অন্ছিন্বিদ্যাঁকেরি সাহেবের সংগৃহীত অস্থিবিদ্তা 
বিষয়ক গ্রন্থ, ১৮১৮ অবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


৪৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 








৮১ হিম্সপ্রীন্ছে চ্সক-১৮৯৮ অন শ্রীরামপুরের 
মিসনারিগণ কর্তৃক প্রকাশিত। 

৮২-বর্পনমালা ৩ ব্যাকলঞ--১৮১৮ অবে রাজা 
রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বালক বালিকাদিগের জন্য প্রকাশ করেন। 

৮৩-_ছ্্পিদর্শনন মাসিক পত্রিকা_-১৮১৮ অবের এপ্রিল মাসে 
শ্রীরামপুর হইতে মিসনারিগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

প্রথম বাঙ্গাল! সামগ্রিক পত্রিকা “বেঙ্গল গেজেট” জন্মগ্রহণ করিয়া! 
কাল-কবলিত হইলে এক বৎসর কাল বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন 
সাময়িক পত্রিকা বাহির হয় নাই। অতঃপর “দিগর্শন” বাহির হয়। 
দিগর্শনের সময় হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাঙ্গালায় বাঙ্গাল! সাময়িক 
পত্রিক চলিয়া আসিতেছে । সুতরাং আমরা বাঙ্গলা সামঘ্রিক পত্রিকার 
অবিচ্ছিন্র-যুগ-আরম্ত কালি পর্যন্ত সময়ের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিক! 
প্রদান করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি । ইতোমধ্যে ১৮৯৭ অবে 
দেশীয় স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিয়। বাঙ্গালা পুস্তক 
প্রণয়নের জন্য কলিকাতা “স্কুল বুক সোসাইটা” স্থাপিত হইলে 
মিসনারিদিগেরও যুগ অবসান হয়। ক্রমে *ন্কুল বুক সোসাইটার” 
যত্বে ও উৎসাহে সেকালের শিক্ষিত লোকেরাও ইংরেজী সাহিত্য 
হইতে জ্ঞানগর্ড বিষয় সমূহ অনুবাদ করিয়। বাঙ্গালা পুস্তক রচন! 
করিতে চেষ্টা করেন । অতঃপর গবর্ণমেণ্ট হইতে “কমিটী অব পাঁবলিক 
ইনষ্টাকসন” গঠিত হইলে সেই কমিটীর সাহায্যেও নানা বিষয়ের গ্রন্থ 
লিখিত ও অনুদিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের গঠন পক্ষে যথেষ্ট 
চেষ্টা হইয়াছিল। পরবর্তী অধ্যারে এ বিষয়ের আলোচনা করা গেল! 





ভিভীন্ন অজ্যান্স | 


এআ 0 উম 


কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। 


“বাষ্টরবিপ্রবে দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়।” বাঙ্গালার তাগো তাহা' 
হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্লবের বিরাট তাগুবে 
বাঙ্গালী আপনার অন্ঠান্ত অনেক সম্পদের সহিত 
ডা সাহিত্য বৈভব হারাইন্না ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালা, 
বনততির কারণ। সাহিত্যের যে উন্নত-সৌধ বিস্তাপতি, চণীদাস 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, 
নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, লৌচন দাস, নরোতম দাঁস প্রভৃতি প্রাণপণ 
করিয়া যাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছিলেন; রামপ্রপাদ ও 
তারতচন্দ্রের সগ্ঠ তৃলিকা যাহার অঙ্গরাগ বিধানে যত্ব করিতেছিল-_ 
অকম্বাৎ সে উন্নত সৌধ মহারাষ্ট্র বিপ্লবের তাগব তাড়নায় ও. 
রাষ্ট্র পরিবর্তনের বিরাট বিভীষিকা কোথায় অন্তহিত হইয়া গেল, 
বাঙ্গালী তাহ চিন্ত। করিবারও অবকাশ পাইল নাঁ। উৎকট ব্যাধি- 
্রস্থ রোগীর অভীত-স্ৃতি-বিস্বরণের ন্যায় বাঙ্গালী তাহার অতীত. 
সম্পদ একরপ বিস্বৃত হইল। 
রাষ্ট্র পরিবর্তনে দেশে যে ভীতি ও ব্যাকুলতার ভাব আসিয়াছিল__ 
দেশবাদীর মন হইতে সে ব্যাকুলতা ও ভয় বিদুরিত হইতে প্রায় দেড় 
শত বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গাল! দেশ 
বাঙ্গালীর চক্ষের সম্মুখেই নৃতন আকারে দেখা 
দিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাদের 
নিকট স্বপ্নের অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়াছিল । সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে 


বাঙ্গাল ভাষার চর্চা 
উঠিয়া যাওয়ার কারণ। 


৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





বিপ্লব-উৎসন্-বাঙ্গালী আপন মাতৃভাষার চষ্চ৷ একরকম ত্যাগ করিয়া 
পর-ভাষা-ভাষী ও বিকুত-ভাষা-ভাষী হইরা! পড়িঘ়াছিল। 

ইংরেজের কৃপায় বাঙ্গালী ক্রমে তাহার ভাষা ও সাহিত্যের নব- 
জীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে । তারপর আপন বিপুল চেষ্টায় 
্তপীকৃত ধুলী খুঁড়িয়া বিপ্লব-বিদ্ধপ্ত তাহার সেই 
প্রাচীনতম ভাষা! ও সাহিত্যের বিপুল সৌধ 
পুনরুদ্ধার করিয়াছে । আজ ভাষার প্রাচীন ও 
'নবীন সম্পদে বাঙ্গালী সম্পদশালী-__ইহা ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয়ের 
পক্ষেই মহা গৌরবের বিষয় । 

কত উথান পতনের তিতব দিরা, কত ঘাঁত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, 
কত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গালা ভাষা বর্ভমান সময় 
এইরূপ সম্পদশালী হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে একটা বিরাট ইতি- 
হাসের কথা মনে পড়ে। আমরা তাহার সেই প্রাচীন ইতিহাস 
এখানে আলোচন| করিব না। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা কোম্পানীর 
রাজত্বের প্রথমার্ধের বাঙ্গাল! ভাষার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়া 
আসিয়াছি -এই অধ্যারে বাঙ্গালীর সেই মাতৃভাষা শিক্ষার ইতিহাস 
প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম । 

মুশলমান শাসনকালে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আরব্য ও 
পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য এক একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা! 
সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইত। * মুশলমান 
রাজছ্বের অবসান হইলে ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানী 
এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাহার! 
শাদন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিরাও দেশীয় লোকের শিক্ষার তার 
» সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত এইরগ একটা স্কল ঢাকাতেও স্থাপিত ছিল। 


ভাষা ও সাহিত্যের 
পুনরুদ্ধার চেষ্টা। 


যুশলমান শাসনকালে 
শিক্ষার বন্দোবস্ত | 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। ৪৯ 





গ্রহণ করা তাহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। এঁরপনা 
করিবার তাহাদের কারণ ছিল-_এঁ সময় ইংলগের 
রাজশক্তি ইংলগের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা 
রাজার কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। 
এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম হান্টার (91 ঘা. নু 0001) লিখিয়াছেন ৪ 

[00100 009 61]5 0209 01 0109 72850 10018 00201087095 


রাষ্ট্র পরিবর্তনে 
শিক্ষার ব্যবস্থা। 


£019) 005 00700000001 01080101) ৪৪ 00 16008101360 
858 00 01 05610176116, 15০] 1 2061800৪008 
1016 600080107 923 61707615190 60 1005966 ৪0001091015 
£0 01971081 6066101059- 49085 55650] 01 10300001018 
(0006 10016 79901016 15 21) 1058 01 01761981661 191101 09 
7195] 06001.” 

অর্থাৎ ইষ্ট ইগডয়া কোম্পানীর শাসন প্রাক্কালে শিক্ষার উন্নতি 
বিধান ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না। এমনকি 
ইংলগেও সেই সময় শিক্ষা-ব্যবস্থা বেসরকারী ছিল অর্থাৎ জন- 





এই স্কুলটার বিবরণ হইতে সে কালের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। 


1). [45101 লিখিয়ীছেন-[0৩ 185 [00055010088 150£1)0 2 0080০8, 
৪5 20500 06009 08)9 01 006 11001%2 4১330 0118, 8161780 2 
ওএ1হায ০0660 7100665 & [10000 000] 0106 110£10] (0৮6101760 800 ৪ 
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800 19আ., [1 0160 81001 01৪ 9687 1750) 81008 1110) 0706 (05 
145 09000 00110 6980106101৪] ০0৫ 10959 10800116501 19210108 
11679০72072 0 2224. 


৪ 


৫০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 


সাধারণকে নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাভ করিতে হইত। দেশবাসীকে- 
শিক্ষাদান করিবার রাজকীয় ব্যবস্থার ভাব বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যতাগে প্রবর্তিত হইয়াছে। 

সুতরাং দেশবাসীকে শিক্ষাদান করিবার ভাব তখনকার রাজ- 
পুরুষদিগের মনে উদ্দিত হয় নাই। না হইলেও পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা- 
দান প্রথা ইংরেজ শাসনের পূর্েইি এ দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। 

১৭১৯ খুষ্টাব্ধে [0৩ ০0৩৮ [0 [10000006 0075081) 
ছ010108০ নামক এক খ্রষ্টিরান সমিতি কলিকাতার আগমন 
করেন। এই সমিতি ১৭৩১ অবে কলিকাতায় 
একটা স্কুল স্থাপন করতঃ আহার এবং পরিধান 
বন্ত্র পত্যন্ত প্রদান করিয়া বালকদ্িগের শিক্ষা 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।* বোধ হর ইহাই বঙ্গদেশে পাশ্াত্য- 
ভাবে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিতরণের প্রথম উদ্ঘম। ইহার পর 
১৭৫৮ অন্দর সেপ্টেম্বর মাসে__পলাশী যুদ্ধের পনর মাস পরে 
280178010 [00া]৪0এা নামক সুইডেন, দেশীয় জনৈক পাদবী 
ট্ে্কুবার হইতে কলিকাতা আসিয়া কর্ণেল ক্লাইভের উৎসাহে এবং 
কলিকাতাবাসী খ্রীষ্টান সমাজের সহার়তার ও অর্থ সাহাধ্যে একটা 
দরিদ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজ, আমেরিকান, পর্তুগীজ ও দেশীয় 
বালকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। চারি মাসে তীহার স্কুলে 
৪*টী বালক হইয়াছিল। এই ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাত 
করিত। শিক্ষার বিষ ছিল-_সাধারণ নীতি ও ্রীষ্টীয় উপদেশ | 1 

এই সময় বাঙ্গালা দেশে পর্ত,গীজ ভাষার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। 





্রীষ্টিয়ান সমিতির শিক্ষা 
প্রচারের উদ্যোগ । 





কক 205 5009 014 10875 ০1 [07078016 7000 0017109]। 
1 116 ৪00 111706 0108167) 1191901080, & ভা 8105 ৫০ 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৫১ 


কর্ণেল ক্লাইত এরভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ পর্তুগীজ ভাষায় আলাপ 
করিতেন, গির্জা সমূহে পর্ভগীজ ভাষায় প্রার্থনা 
হইত ও উপদেশ প্রদত্ত হইত। কোন বিদেশীয়ের 
সহিত বিদেশী ব্যক্তির আলাপ পরিচয়ে পর্ভগীজ 
ভাষা ব্যতীত উপায় ছিল না। * দেশীয় ভদ্রলোকের আলাপ 
পরিচয়ে পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন, আইন আদালতেও পার্থ 
ভাষাই রাজতাষা বলিয়া গণা হইত। ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার 
আদর তখন একেবারেই ছিল না। সরকারী চিঠিপত্রে ইংরেজী ভাষা 
ও বাঙ্গালীর পরিবারের ভিতর বাঙ্গালা ভাষা আশ্রয় লাত করিয়া 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল। 
১৭৭৪ খ্রীষ্টাবে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে একজন ইংরেজী ও 
পারস্য ভাষা অভিজ্ঞ দ্বিতাষিকের প্রয়োজন হয়। বঙ্গদেশে তখন 
ইংরেজী ভাষাতিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ছিল। 
পি কোর্ট স্থাপন সুপ্রিম কোর্টের প্রথম জজ সার ইলাইজ! ইম্পি 
ও ইংরেলীভাবাভিজ্ঞ 
লোক িনাদ ভীহীর সহযাত্রী বিলাত প্রত্যাগত দিল্লী নিবাসী 
গণেশরাম দাসকে 1 এই কার্যে নিযুক্ত করেন। 
পশ্চিম প্রদেশবাসী গণেশরামের এইরূপ সমাদর দেখিয়া বাঙ্গালীর যধ্যে 
ইংরেজী শিখিবার ভাব প্রবল হইঘা উঠে। চাকুরী প্রত্যাশী অনেক 


বাঙ্জীলার তৎকালীন 
চলিত ভাষা । 





পাশপাশি 


[তি ৪0৫10060016 &০, 

1 এই নামটী গনেশরাম কি ঘনন্তায তাহা ইংরেজী বর্ণ বিষ্াস হইতে ঠিক 
বুঝা যায় না। 8২৪৮. 1121580080 তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অবিকল 
নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল । 430765,807-0955) হা) 10018010800 06 06101, 
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৫২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 
বাঙ্গালী তখন পা্ছরী 10167781016 নিকট যাইয়া ইংরেজী শিখিতে 
লাগিলেন, অনেকে তাহাদের ছেলেদিগকে 
রা লোকের ইংরেজী শিখিবার জন্য উক্ত পাদরীর সেই দরিদ্র 
এ স্থুলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনেক বড় 
| লোকও ইংরেজ সমাজে মিশিবার প্রত্যাশায় স্ব স্ব 
চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরন্ত করিলেন। এইরূপে 
সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে 
ইংরেজী শিক্ষার তাব জাগরিত দেখা যাইতে লাগিল। 
ইহার পর প্রাদেশিক বিচারক বা! জজের পদ প্রতিঠিত হইলে 
সেই সকল দেশীয় রীতি নীতি অনভিজ্ঞ ইংরেজ জজেরা যখন বিচারের 
পরিবর্তে ব্যতিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, 
জাতীয় ভাবে মুশল - তখন সেই ইংরেজ জজদিগকে, হিন্দুর শান্ত ও 
মানদিগের উচ্চ শিক্ষার 
টা মুশলমানের মরার অনুযায়ী পরিচালিত করিতে 
প্রত্যেক জজের দঙ্গে এক এক জন করিয়া হিন্দু 
জজ-পঙ্িত ও মুশলমান জজ-মৌলবী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তৎ 
কালীন সহৃদয় রাজ পুরুষগণের মনে উদিত হয়। গবর্ণর জেনারেল 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংদ এই দুই পদের উপযুক্ত দেশী লোক প্রস্তুত করিবার 
উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৫৩ 


ওয়ারেন হোষ্টিংস দেখিলেন নবদ্বীপ 'ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে 

তখনও শান্ত্দর্শী প্ডিত হইতেছে, কিন্তু শাস্্দর্শী মুশলমান মৌলবী 
প্রস্তুত হইতে পারে এমন কোন বিশ্বাস যোগ্য মাদ্রাসা এদেশে নাই। 
এই শেষোক্ত অতাব দূরীকরণের জন্য তিনি কলিকাতার কতিপয় 
শ্রেষ্ঠ মুশলমান নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭৮১ অবে নিজ ব্যয়ে 
কলিকাতা-মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এইরূপে জাতীয় তাবে বঙ্গীয় 
মুশলমানদিগের উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয়। 

অতঃপর আরও দশ বৎসর চলিয়া গেলে ১৭৯২ অব * বারাণসীর 
রেসিডে্ট জোনাথান ভানকান সাহেব সেই স্থানের পণ্তদিগের 
সহিত পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির 
জন্য বারাণসীতে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন 
করেন। এই সময় দিল্লী নগরীতেও একটা 
আরবি-পাধি-সং্কত কলেজ স্থাপিত হয়। এইরূপে এ দেশয়- 
দিগের শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইষ্ট ইগ্িয়া কোম্পানীর রাজ- 
পুরুষেরা আপনাদের অভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়া দেশীয়দিগের 
সহিত মিলিত হইয়া! ১৭৬৫ হইতে ১৭৯২ অব পর্য্যন্ত পঁচিশ ছাব্বিশ 
বৎসরের মধ্যে এই ছুইটী কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান ব্যতীত 
আর কিছু করিতে যাওয়া নিরাপদ মনে করেন নাই। 

১৭৯৩ অব্ধে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইলে 
পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় দেশের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাব 
আলোচনার সহিত ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের ও তথাকার অশিক্ষিত 
সমাজে ধন্মনীতি প্রচারের প্রশ্ন উিত হয়। 


বারাণসী 
সংস্কৃত কলেজ 
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৫৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


এই সময় পর্যন্তও ইংলগ হইতে কোন মিসনারি সম্প্রদায় 
ভারতবর্ষে ধর্শ প্রচার জন্য আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ১৭৮৭ অন্ধে 
মিঃ থমাস নামক ইংলগ্ের জনৈক ডাক্তাবু 
কলিকাতা আসিয়া! চিকিৎসার মঙ্গে সঙ্গে সাধ্যান্ু- 
সারে ধর্ম প্রচারেরও চেষ্টা করেন। তাহার এই 
চেষ্টা আপত্তি জনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি কলিকাত। 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মালদহে যাইয়া! নীলকবের ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হন। এই নীলের ব্যবসারে থাকিয়াও তিনি অবসর ক্রমে 
অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের নিকট গ্রী্টায় ধর্মের উপদেশ প্রচার 
করিতেন। 

একাকী এইরূপ কার্য্যে ফল প্রসবের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মিঃ 
থমাস ১৭৯২ অনে ইংলগ্ডে চলিয়া যান এবং তথার যাইয়া বঙ্গদেশে 

্রষ্ট ধর্ম প্রচারের আবগ্কতা সম্বন্ধে লোক-মত 

বিলাতে খ্যাগটষ্ট সংগ্রহে যররবান্‌ হন। ইহারই চেষ্টার ফলে 
মিসন সোসাইটার টু ০ 

টা সপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম কেরি প্রতৃতিকে লইয়া ১৭৯২ 

অবের ২রা অক্টোবর বিলাতের নর্দামটন সায়ারের 

অন্তর্গত কেটারিং নামক স্থানে এক “ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটী” 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এই সময় বিলাত হইতে কোন লোককে ভারতবর্ষে যাইতে হইলে 
ডাইরেক্টার সভার নিকট হইতে অধিকার পত্র (10599৫) লইয়া যাইতে 
হইত। যাহার নিকট উক্ত অধিকার পত্র ন৷ 
থাকিত তাহাকে কোম্পানীর কোন জাহাজে স্থান 
প্রদান করা হইত না। এতদ্যতীত দেশের 
প্রচলিত ধর্ম মতের উপর বিৎন্্ীর হস্তক্ষেপ সবশাসন সংস্থাপনের 


মিঃ থমাসের ধর্ম 
প্রঠার চেষ্টা। 


সোসাইটীর বঙ্গদেশে 
মিসন স্থাপনের চেষ্টা । 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৫৫ 


বিরোধী বলিয়া! কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, সেজন্য বিলাত হইতে কোন 
মিসনারি যাহাতে বঙ্গদেশে না যাইতে পারে তত্প্রতি ডাইরেক্টার 
সতার এবং তাঁরতবর্ধীয় রাজপুরুষদিগের তীক্ষু দৃষ্টি ছিল। 
সুতরাং কোট অব ডাইরেক্টারের নিকট হইতে অধিকার পত্র 
লইয়া ভারতবর্ষে যাওয়ার চেষ্টা সুদু্বপরাহত দেখিয়া এই নবীন 
ব্যাপটিষ্ট সোসাইটা পালিয়ামেন্ট মহাসভা! দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা! 
করাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। 
এখন--১৭৯৩ অন্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তন উপলক্ষে ভারত- 
বর্ষের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাবের সমর এই স্বুবর্ণ সুযোগ 
উপস্থিত হইল। মিসনারি সম্প্রদায় মহাসভায় 
জয়লাভ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় শক্তি 
সঞ্চয় করিতে লাগিলেন । 
ভারতবর্ষের সুখ সুবিধার প্রশ্ন এই সময় মহাসভায় বিশেষভাবে 
আলোচিত হইতেছিল। মহাত্মা পিট, ফল্প, বার্ক, সেরিডেন, উই- 
হাষ প্রভৃতি মহাঁসভার সত্যগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় প্রশ্ন অত্যধিক 
মনোঘোগের সহিত মীমাংসা করিতেছিলেন । 
যথাসময়ে মিসনারি সম্প্রদারের পক্ষে দাসত্ব প্রথা উচ্ছে্বকারী 
অহাম্মা মিঃ উইলবার ফোর্স মহাসভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £-- 
£[0081015 006 91010] ০1 0015 70056 08616 15 019 


অহামভায় আন্দোলন। 


06009 800 1000006) 0৮ 01 016 198198016 (0 0০- 
3109 1 ৪1] ]056800 0700606 116809) 019 10091650200 
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৫৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


80521090191 10. 05৩] 100%1৩009 801] (0 61617 [111005 
2170 [00181 10010561060 
অর্থাৎ এই মহাসভার পক্ষে প্রস্তাব এই যে আমাদের বৃটাশ 
রাজ্যের প্রাচ্য অধিবাঁসীগণের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি কর! আমাদের 
পক্ষে একান্ত কর্তব্য; সেই কর্তব্য সমাধানের জন্য এইরূপ উপাদ্ব 
অবলন্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগের ধর্শনীতি ও ব্যবহারিক 
বিষ্ভার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে পারে। 
এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস, হলহেড প্রভৃতি ভারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ 
পুরুষগণ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাঁসভা তাহাদিগের অভিমত 
ও তারতবর্ধীয় গবর্ণমেন্টের মিসনারি সম্পর্কীয় মন্তব্যগুলি পর্য্যালোচনা 
করিয়া ভারতবাসীর ধধ্মনীতি ও শিক্ষা নীতির উপর বিধর্মী রাজার 
হস্তক্ষেপ করিবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া বিবেচন! 
করিলেন না। সুতরাং মিসনাবিদিগের পক্ষে উখাপিত প্রস্তাব সে বার 
মহাদতায় পরিত্যক্ত হইল। * 
মিসনারিদিগের প্রস্তাব মহাসভায় পরিত্যক্ত হইলেও তীহাদিগের 
বিপুল উদ্ম প্রশমিত হইল না । মিঃ কেরি ও মিঃ থমাসের ভারত 
আগমন ইচ্ছা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল ফে 
টিটি তে তাহার! অধিকার পত্র (107১৩) সংগ্রহ করিতে 
নিয়া সমর্থ হইতে না পারিরা বিনা অধিকারপত্রেই 
বঙ্গদেশে আগমন। 
গোপনে 01017 01009354” নামক একখান! 
ডেনমার্ক দেশীয় পোতে আরোহন করিয়া আসিয়া ১৭৯৩ অবের 
১১ই নবেম্বর কলিকাতার উপনীত হন। 
৯ ১৮১৩ অন পুনরায় সনন্দ পরিবর্তনের সময় আদিলে মিসনারিগণ ভারতে, 
ধর্ম প্রচারের অধিকার পাইবার জন্য পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত করেন | 





শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। ৫৭ 


কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর তখন দিনেমার দিগের 
শাসনান্তর্গত ছিল; সুতরাং কলিকাতায় দিনেমারদিগের কোন 
জাহাজ আপিলে তাহার যাত্রীদিগের অধিকার পত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
হইত না। এই সুযোগে কেরি তাহার সহ্যাত্রীকে লইয়া কলিকাতায় 
অবতরণ করিয়া নিরাপদে তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এই সময় কলিকাভার কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিত বাঙ্গালা 
ভাষাও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ইংরেজ বগণিকদিগের 
ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য করিতেছিলেন। রাম 
রাম বসু ছিলেন তীহাঁদের মধ্যে একজন। কেরি 
সাহেব কলিকাতা আসিয়া এই রামরাম বস্থুকে 
নিজ মুন্দী নিযুক্ত করেন এবং তাহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষালাভ 
করিতে থাকেন। 


কেরি সাহেবের 
বাঙ্গালা ভীম! শিক্ষা | 





এবার মহাসভা (98111817৩0) তীহাদিগের অধিকার প্রমাণের সুযোগ প্রদান 
করেন। মহাসভায় ১৮১৪ অঙ্চের ৩শে মার্চ হইতে ৬ সপ্তাহ কাল তথাকার 
ভারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। কি জন্য মিশনারিদিগকে 
ভারতবর্ষে খাইয়া ধর্ম প্রচার করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই, সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যে' 
তাহা৷ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ওয়ারেন হেষ্টিংস সাক্ষ্য দিতে বাইয়া বলিয়াছিলেন £--]1 ৪3 00 000$1$- 


(901 দা 006 5800100০076 [011)116009 (76৪ 018 1611৫100$ 6908- 
0119060 10 1116 ০0700 সা10]) ০0106010101) 910 0190 16 80011 ৪ 0601912- 
000 01 অঞায ৭25 09800 090%6০0 0১৩ 00550180600] 161)8100 270. 
07056 0111)3 65/8119)60 721181075 01006 0080117)] (09 20 108 
স্/0014 1১9 06 00590191000.” 


বঙ্গদেশের সিভিলিয়ান মিঃ কাউপার বলিয়াছিলেন £_-%1 1116 0115510187169- 


৩0011001709 0005: 06 29601716001 00%৩008600, 0086 01009 


৫৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





১৭৯৪ অকের জুন মাসে কেরি মালদহের নিকটবর্তী মদনাবতী 
নামক স্থানের নীল কুঠীর কার্যতার গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানে 


দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থ একটা দেশী স্কুল স্থাপন 
কেরি সাহেবের প্রথম 
করেন। ইহাই এদেশের আধুনিক রীতিতে প্রথম 
বঙ্গ বিদ্যালয় । 
বাঙ্গাল] ভাষা শিক্ষার বিষ্ভালয়। 


মিঃ কেরি যে কেবল একটা স্কুল স্থাপন করিয়া কয়েকটী বালককে 
বর্ণমালা শিক্ষা দিরাছিলেন তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন রীতি অনুসরণ 
করিঘ্া তিনি ছেলে দ্রিগকে অন্ন বন্ধ এবং বাসস্থান দিয়া! বিভিন্ন ভাষায় 
শিক্ষা দিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 

সাহার স্কুলে প্রথমে কয়েকটা বালক পড়িতে আসিত। কিন্তু 
কিছুদিন পরেই যখন তাহাদের দরিদ্র পিতা মাতা দেখিল, আপাততঃ 
ছেলেদিগের দ্বারা সংসারের যে কাজ হইত, স্কুলে 
যাওয়ায় তাহাদিগের দ্বার! সংসারের সে কার্য্যত 
হইতেছেই না, অধিকন্ত পরে যে এই লেখা পড়া দ্বারা বিশেষ কোন 
কার্য হইবে তাহারও সন্তাবন! নাই, তখন তাহারা৷ তাহাদের ছেলে 
দিগকে স্কুল ছাড়াইয়া আনিতে চাহিলেন। কেরি ছেলেদিগের 
অভিভাবক দিগকে তাহা করিতে দিলেন না। তিনি শিক্ষার্থী দিগের 
অন্নবস্ত্রের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা 
ও পাণি ভাষায় প্রয়োজনীর জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই বিষ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদিগের জন্তই কেরি 
নিউটেষ্টামেন্টের বঙ্গান্থবাদ করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা! 


শিক্ষায় আপি | 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা ৫৯ 





ুদ্রণ জন্য মদনাবভীতেই একটী কাঠের অক্ষর যুক্ত বাঙ্গালা মুদরাযন্ত্ও 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

১৭৯৫ অবে কলিকাতার “010 081008 01গাঠৈ” সমিতিও 
একটী স্কুল স্থাপন করিয়া আহার এবং বন্ত্র যোগাইযা খ্রীষ্টান বালক 
বালিকাদিগের পাঠের বন্দোবস্ত করেন। স্কুলে 
কলিকাতা ফি স্কুল নামে পরিচিত ছিল | ১... 

১৭৯৯ অবের শেষ ভাগে মাসন্যান প্রভৃতি চারিজন মিসনারি 
বিলাতের ডাইরেক্টার সভার কোন অধিকার পত্র (4৩056) ব্যতিরে- 

হী কেই আসিয়া কলিকাতা পায় লর্ড ওয়েলেসলি 
রামপুর আশ্রয় তাহাদিগকে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
গ্রহণ। যাইতে আদেশ প্রদান করেন। মিসনারিগণ 
ভীত হইয়! শ্রীরামপুরে ডেনিস গবর্ণমেন্টের 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে_এদেশে আরও কোন মিসনারি 
গোপন ভাবে বাস করিতেছে কিনা তাহার অনুসন্ধান হইতে 
থাকে; সুতরাং নিরুপায় হইয়া কেরি সাহেব ও তাহার মালদহের 
নীলকুঠির সংশরব ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং সকল 
মিসনারি মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস পতাকার নীচে আশ্রয় 
গ্রহথ করেন। মদনাবতীর মুন্রাযনত্টাও কেরি শ্ীরামপুরে আনিয়া 
স্থাপন করিয়া ছিলেন। 

শ্রীরামপুরের এই মুদ্রাযন্ব হইতে ১৮০* অবে মিঃ কেরির অনুদিত 

বাইবেলের বঙ্ান্্বাদ মুদ্রিত হইতে থাকে। এই যন্ত্রে আর ষে 


ফিস্কুল। 
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৬৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত, 
হইয়াছে। 

এই সময় এদেশে যেসকল ইংরেজ সিভিলিয়ান বিলাত হইতে 
নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তীহারাও দেশীয় রীতিনীতি এবং দেশীয় 
ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রযুক্ত শাসন কার্য্যে পদে 
পদে মহা বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেন। এই মহা 
অসুবিধা বিদুরীত করিবার জন্য তৎকালীন গবর্ণর 
জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় একটা শিক্ষানবিণী বিদ্যালয় 
(ঢা10হ0০10৫6) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদন্থুসারে 
১৮০৭ অন্ধের ৪ঠা মে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে নবাগত ইংরেজ শাসনকর্তা ও 
বিচারপতিদিগের শিক্ষানবিশীর জন্য ফোট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত 
হ্য়। 

এই কলেজ স্থাপিত হইলে এদেশের সংস্কৃত অভিজ্ঞ পঙ্িতদিগকে 
ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা অধ্যাপনার জন্ট অধ্যাপক নিযুক্ত করা 
হয়। লর্ড ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেবির সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় 
অধিকারের কথা শুনিয়া তাহাকে (১৮০১ অন্ধের ১২ই মে) ৫**২ টাকা 
বেতনে বাঙ্গালা তাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপকদিগের 
চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চষ্ঠা এদেশে যথা সম্ভব বিকাশ 
পাইয়াছিল। এই কলেজের ইংরেজ ছাত্রদিগের পাঠের জন্য যে 
সকল বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ইহারাই যথাসম্ভব 
শক্তি ব্যয় করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং এ সকল পুস্তক গবর্ণ- 
মেট্টের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা এই সকল 
গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিঘ়াছি। 

এই সময় পর্য্যন্ত ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানী নিজ প্রয়োজনে বঙ্গদেশে 








ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ। 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৬১ 


পপিপাপাপাপাপাশপাশশাশীশশীশীশিশিশীটি পশীশশীশীশীশ 


জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিবার কোন 
দেশীয় শিক্ষায় গবর্ণ- 
7 উপায় অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন নাই। ইহার 
জো কারণ__এই সময় রাষ্ট্রপরিবর্তনে এ দেশীয় হিন্দু ও 

মুশলমান সমাজের মধ্যে ভীতির ভাব যেমন 
প্রবল ছিল, উত্তেজনার ভাবও তেমনি .বিলক্ষণ ছিল। বিদেশীয়- 
দিগের কোন কার্য্যে এদেশী লোকের ধর্মে বা মর্মে কোন আঘাত 
না লাগে ইহা প্রত্যেক রাজপুরুষই সতর্কতার সহিত লক্ষ্য 
করিতেন। এ মন্বন্ধে ২।১টা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 

১৮০০ অবের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ 
কর্তৃক কৃষ্ণ নামক এক হিন্দুর খুষ্ট ধর্ম গ্রহণ লইয়া ডেনিস গবর্ণমেন্টের 
সহিত দেশীয় জন সাধারণের বিরাট হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহাতে 
লর্ড ওর়েলেসলি এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে কিছু দিনের জন্ত কোন 
মিসনারিই তাহার নিকট অগ্রসর হইতে অধিকার পাইতেন না। 

১৮০৭ অবে পাদ্রি বুকানন 4[6181) [06511186006” 
নামে খুষ্টধর্ম সন্বন্ধীয় একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিবার 
নিমিত্ত মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত করিলে মাদ্রাজ 
গবর্ণমেন্ট তাহা এ দেশবাসীগণের আপত্তি জনক হইবে বলিয়া ইহার 
মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। বুকানন তাহা অবশেষে বাঙ্গালা গবর্ণ- 
মেপ্টের নিকট উপস্থিত করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টও তাহা মুদ্রিত 
হইতে দেওয়া নিরাপদ মনে লা করিয়া তাহা অগ্রাহ্থ করেন। বুকানন 
স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক? তিনি কাহারও আদেশ গ্রাহ্থ না করিয়া 
বড় বড় অক্ষরে তাহার পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাজপুরুষদিগের যনে 
ঝড় তুলিয়! দিয়াছিলেন। 


৬২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


১৮০৭ অন্দের শেষ তাগে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে , 
মুশলমান ধর্মের উপর খুষ্টায় ধর্মের প্রাধান্য কীর্ভন করিয়া 
একখানা পারস্য ভাষার পুস্তিকা প্রচারিত হয়। কলিকাঁতার এক 
যুশলমান ব্যবসায়ীর পুর এই পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
অধ্যাপককে একটা প্রতিবাদ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই 
পুস্তিকা ৃরিয়া ফিরিয়া গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটরী এড অনষ্টোনের হস্তে 
উপস্থিত হয; তখন গবর্ণমেন্ট হাউসে বিষম ভীতি-ভাব সঞ্চারিত 
হইয়া উঠে। ডাঃ কেরি আহত হন। লর্ড মিন্টো ডেনিস গবর্ণরকে 
মিসনারিদিগের হস্ত হইতে এই পুস্তিকা ছিনাইয়া! লইয়া পাঠাইতে 
অন্থরোধ করেন। অবিলম্ে সমস্ত কাগজ ভম্মে পরিণত হইব যায়। 

এইরূপ ভীতিভাব লইয়াই সে কালের রাজপুরুষগণ এদেশে 
রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদের পক্ষে 
সহসা কোন প্রকার সংস্কারে হস্তক্ষেপ কর তাহারা একেবারেই 
নিরাপদ ও সঙ্গত মনে করেন নাই। 

রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিরাপদ মনে না 
করিলেও পূর্ববর্তী মিসনারিদিগের ন্যায় কেরি প্রভৃতি মিসনারিগণ 

ভি তদ্ছিষয়ে একেবারে উদীসীন ছিলেন না । তীহারা 
বিদ্ালয়।  স্বার্থসাধন উদ্দেগ্তেই হউক, আর এদেশীয় দিগকে 
মান্য করিবার জন্ঠই হউক- খণ্ড খুষ্টের সুসমাচার 

প্রচারের সুবিধার জন্যই হউক, অথবা অজ্ঞ “বাঙ্গালী মেরদা মেরদী- 
গণের” মধ্যে জ্ঞানীলোক প্রবেশ করাইবার জন্যই হউক-_মদ্লাবতী 
হইতে শ্রীরামপুর আসিরা তথায়ও ৯৮০ অন্দে একটা দেশীয় 
পাঠশালা স্থাপন, করিয়৷ দেশীয় বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা 
দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ জন্য বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গালা 





শিক্ষার অবস্থা ওধ্ব্যবস্থা। ৬৩ 


ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য এই মিসনারি মহাত্্রাদিগের নিকট যে 
অপরিসীম খণে আবদ্ধ সে সম্বন্ধে বোধ হয় ভিন্ন মত নাই। 

ইহার পর মালদহের নীলকর এলার্টন সাহেব মালদহেও 

কয়েকটী দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় 

মালদহে ্-বি্ালয। বালকিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দানের চে 
করিয়াছিলেন। | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এমন কয়েকজন ইংরেজ এদেশে 
আগমন করিয়াছিলেন, ধাহারা এদেশের প্রাচীন ভাষা ও শান্তর 
একান্তই ভক্তিমান হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ইহারা 
সংস্কৃত ভাষাকে এত উচ্চ স্থানীয় মনে করিতেন ঘে 
অনন্যকর্মা হইয়া কেবল ভাহারই আলোচনায় 
সময় ও অর্থ ব্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ প্রণেতা হলহেড ('ব, 8. 10811920), তগবদ্গীতার ইংরেজী 
অনুবাদক উইলকিন্স, (3. 0110198 101107৩) হিন্দু উত্তরাধিকার 
আইনের প্রণেতা কোলক্রক (১ 790 1000185 001010019), 
সংস্কত শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষপ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদক 
উইলিয়াম জোন্স, (5 1118 7০89১), স্যার ইলাইজাইম্পির 
আইনের বঙ্গান্বাদক জোনাথান ডানকান (10281009)) [000080) 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

এই সময় এদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের খুব উচ্চ রীতিতে অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গদেশের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চতুষ্পাঈী সমূহে কেবল 
অর্থকরী বি্ভারই আলোচনা হইত। ব্যাকরণের প্রহেলিকা, স্মৃতির 
ব্যবস্থা ও ন্যায়ের কুট অর্থ সমাধানে যিনি যত বেশী পারদিতা দেখাইতে 
পারিতেন, তিনিই তত বড় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিপুল 


বাঙ্গালায় সংস্কৃত কলেজ 
স্থাপনের চেষ্টা 


৬৪ বাঙ্গালা মাময়িক সাহিত্য । 





সংস্কৃত শাস্ত্বালোচনার এইরূপ সংকীর্ণ পরিণতি চিন্তা করিয়া এই 
পাশ্চাত্য মহাত্বগণ সংস্কৃত শান্ের সমগ্র শাখার অধ্যাপনার জন্ত কয়েকটী 
উচ্চশ্রেণীর কলেজ যাহাতে এদেশের বিভিন্নস্থানে স্থাপিত হইতে পারে 
তাহার জন্য সময় সময় চেষ্টা করিতেছিলেন। জোনাথান ডানকান 
কাশীতে একটা উচ্চ শ্রেণীর বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়! আত্ম-প্রসাদ লাত 
করেন। ৯৭৯৫ অবে মিঃ কৌলক্রক মৃজাপুর অবস্থান কালে কাশীর 
এই সংস্কৃত কলেজের সংশ্রবে আসেন_কে স্থান হইতে তিনি ১৮০১ 
অন্দে কলিকাতা হাইকোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান জজ হইয়া 
আসিয়া কলিকাতার়ও এইরূপ একটী উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত কলেজ 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য লর্ড ওয়েলেসলির সহিত 
পরামর্শ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই সমন চারিদিক হইতে বিব্রত 
হইয়া পড়িরাছিলেন। পশ্চিমে মহারাষ্ট্র শক্তি দিল্লীর সিংহাসন পর্যন্ত 
আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপ্তম ও কর্ণা- 
টের বিভীষিকা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, উত্তরে-_দেনমার্কের সহিত 
সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়--শ্রীরামপুর অধিকার করা অত্যাবশ্ঠক হইয়া! 
উঠিয়াছিল। এদিকে নিজ গৃহে--কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি 
অদম্য ও উশৃঙ্খল হইয়া চারি দিকে অসন্তোষের বীজ বপন করিতে 
ছিল? ইহার উপর উর্ধ হইতে বিলাতের ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের জন্য ওয়েলেসলিকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার ও 
লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। এইরূপ চারিদিকে বিপদ লইয়া লর্ড 
ওয়েলেসলি আর কিছুতেই কোন নূতন অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে 
ইচ্ছক হইলেন না। ওয়েলেসলি কোলক্রককে ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের ও হিন্দু আইনের সম্মানিত অধ্যাপক 
(89705) নিযুক্ত করিয়া। সেই কলেজের দ্বারাই কিরূগে তাহার 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। ৬৫ 


কল্পনা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে আপাততঃ তাহারই চিন্তা 
করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার পর ডাইরেক্টার সতা৷ ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের অনুকরণে সিভিল সান্িসের কর্মচারীদিগের 
জন্য বিলাতে হেলিবরি কলেক্ স্থাপন করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেছসি 
একেবারে তুলিয়া দিতে আদেশ করিলে লর্ড ওয়েলেসলি অকুতোভয়ে 
তাহা রক্ষা করিতে প্রতিবাদ করেন ও কলেজটীকে রক্ষা করেন। 

এই উপলক্ষে ওয়েলেসলিকে যেরূপ লাঙ্থন! ও গঞ্জনা সহ করিতে 
হইয়াছিল। তাহ তাহার পরবর্তী শাসনকর্তাগণকেও এইরপ দ্বিতীয় 
একটী কার্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে নাই। কাজেই আরও 
কতিপয় বৎসর নীরবে চলিয়া গেল। 

অবশেষে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের পূর্ব বৎসর ইংলগ্ডের 
ডাইরেক্টার সত ভারতবর্ষের সংস্কার সম্স্ীয় প্রশ্ন তুলিয়। তারতবর্ষীয় 
গবর্ণমেন্টের মন্তব্য চাহিয়া পাঠাইলে সকাউন্দেল গবর্ণর জেনারেল 
ভারতের হিতাহিত প্রশ্নের আলোচনা করেন। এই সময় মহাম্মা 
কোলক্রক সুপ্রিম কাউন্সিলে অধিষিত ছিলেন। তিনি স্ুুসময় 

বুঝিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো! 

দেশ সাহিতোর ও দ্বারা এদেশে প্রাচীন সংস্ত সাহিত্যের উন্নতির জন্ত 
পণ্ডিতদিগের উন্নতির 
অন ডাইরেক্টর সভার স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের জন্ট 
প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্যের এক প্রস্তাব 
উপস্থিত করেন। তদনুসারে ১৮১৩ অকে ইষ্ট 
ই্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ডনের সময় পাণিয়ামেন্টে এই মন্তব্য 
আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং ডাইরেক্টার সত! তারতবর্ধীয় গবর্ণমেপ্টকে 
'অবগত করান যে 4“[1)90 & 50) 0100 1653 (81) ৪150 0? 
চ১00993, 10 680) 7681 91781] 7658৮ 20910 210 8200116. 





আদেশ। 
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৬৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
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অর্থাৎ প্রতি বসর অন্যুন এক লক্ষ টাকা ভারতীয় সাহিত্যের 
এবং পগ্ডতদিগের উন্নতির জন্য এবং ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে 
জ্ঞানের বিস্তার জন্য প্রদত্ত হউক। 

ডাইরেক্টর সভা এইরূপ অনুকূল আদেশ প্রদান করিলেও ১৮২১ 
অবের পূর্ব পর্যন্ত এই আদেশ অন্থসারে যে কোন কার্য হইয়াছিল 
তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশেষে 
১৮২৯ অবে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিঠিত হইয়! 
এই অর্থের সদ্ধ্যবহার হইতে আরন্ত হয়। ১৮২৩. 
অব কমিটি অব পাবলিক ইনষ্রাকসন্‌ নামে এক কমিটী স্থাপিত হয়। 
এই কমিটার ব্যবস্থায় ১৮২৪ অব্ধের ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই কলেজ গৃহের 
তিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। * 

ইতিমধ্যে--১৮১৪ অন্দের জুলাই মাসে চঁডুড়ার মিশনারি মে 
সাহেব নিজ কুঠিতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী বালক 
দিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 
১৮১৫ অবে তাহার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৫€টী 
হয় এবং তাহাতে ৯৫১টী ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে 
থাকে । ইহার পর ক্রমেই তাহার স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা বর্ধিত 
হইতে থাকে। 1 


ক 1২600160036 01. ০0001015666 ০0৫ 7, ], 01005 75510900য ০0৫ 
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সংস্কৃত কলেজ 
স্বাগন। 


মে সাহেবের 
বঙ্গবিদ্ভালয়। 





শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৬ 


এই সময় মার্ক, ইস অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল। তিনি এই সকল 
বঙ্গ বিদ্তালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ৬০০২ টাকা করিয়া মাঁসিক 
সাহায্য গ্রদান করিতে অগ্রসর হন। ইহাই বোধ 
হয় দেশীয় ভাষা শিক্ষা করে গবর্ণমেণ্টের প্রথম 
সাহায্য দান। 

গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইয়া মিশনারি সমাজ শিক্ষা বিস্তারে পরম 
উৎসাহিত হন। তাহাদের এই উৎসাহে অচিরেই স্কুলগুলি ছাত্র 
সমাগযে পূর্ণ হইয়া গেল। ১৮১৬ অনেই এই সকল স্কুলে ২১৩৬ জন 
ছাত্র উপস্থিত হয়। 

গবর্ণমেন্টের উৎসাহ দেখিয়া এই সময় বর্ধমানের চার্চ মিশনারি 
সোসাইটী বর্ধমানেও কতকগুলি দেশীয় বিষ্ভালয় স্থাপন করিতে অগ্রসর 
হন। এইরূপে দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে 
দেখা গেলে, দেশীয় গুরুমহাশয় প্রস্তুত করাও 
প্রয়োজন হইয়া উঠে। স্ৃতরাং চুচুড়ার মিশনারি সশ্প্রদায় গুরুশিক্ষার 
জন্তও একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 

১৮৯৮ অবে মে সাহেবের দেশীয় স্কুলের সংখ্যা ৩৬টী ও তাহাতে 
ছাত্র-সংখ্যা তিন হাজারে দাড়ার। এই সময় মে সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় 
মিঃ পিয়াসন তাহার স্কুল সমূহের পরিচালন তার গ্রহণ করেন । 

১৮১৯ অবে কলিকাতার লগ্ুন মিশনারি সোদাইটীও কল্লিকাতা 
এবং কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান সমূহে কয়েকটা দেশীয় বিদ্ভানয় স্থাপন 
করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার এই স্কুলগুলির মধ্যে শরবোরণ 
সাহেব ও আরাটুন পিদ্রস সাহেবের স্কুল বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল।* 
এইরূপে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে ও জেলা সমূহে 

* হিন্দু অথবা প্রেসিডেছি কলেজের ইতিবৃত্ত 


গবররমেপ্টের 
সাহায্য। 


গুরু বিদ্ভালয়। 


৬৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরন্ত করিলে কোর্ট অব ডাইরেক্টারও 
দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উংসাহ দান কলে ভাল তান স্কুল গুলিতে সাহাষ্য 
প্রদ্দান করিতে অগ্রসর হন । 

যখন মিশনারি সম্প্রদায় এদেশে দেণীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বিপুল 
উদ্মে কার্ধ্য করিতেছিলেন, তখন এদেশীয় শিক্ষিত লোক তাহাতে বড় 

সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন না। তাহাদের 
ছুই দলের কথা । 
চবির নিও অনেকেই দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
পক্ষপাতী দল। আলোচনা ও অধ্যাপনার জন্য উচ্চ বিষ্তালয় প্রতি- 
ষ্ার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন 
এই দলের অগ্রণী । 

১৮১৪ অন্দে জযননারায়ণ ঘোষাল নামক এক ধনবান্‌ বাঙ্গালী হিন্দু, 
মৃত্যুকালে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার জন্য ২* বিশ হাজার টাকা 
দান করিয়া গেলে, ইংরেজ বাঙ্গালী অনেকেরই 
মনে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে অগ্রদর হইবার ইচ্ছা! 
জাগ্রত হইতে থাকে । এই সষয় কলিকাতার 
ঘড়ি নির্মাতা ডেভিড হেয়ারও একটা ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার 
উদ্ভোক্তা হইয়া রাযমোহন রান প্রস্তুতির সহিত পরামর্শ করেন। 
রামমোহন রায় তাহাকে এ বিষদ্ধে উৎসাহিত করিলে তিনি কনিকাতার 
ঘন্যান্ত সম্তান্ত লোকদিগের সহিত এ বিষয় আলোচনা করেন। 

ঃ$পর ১৮১৬ অবে * (মতান্তরে ১৮১৭ অবের ২০শে জানুয়ারী ) 
নুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি উ 9৮810 1736 7583 
লেফটেনেন্ট আর্ডিন, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈস্তনাথ 





হিন্দু কলেজ 
স্থাপন। 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৬৯ 


মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। হিন্দু কলেজে ইংরেজী বাঙ্গাল উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার 
বন্দোবস্ত হয়। 
মিশনারিদিগের চেষ্টায় ও যত্বে কতকগুলি বঙ্গবিদ্তালয় স্থাপিত 
হইল )কিন্তু তধনও বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তকের অতাব 
টান রে রহিয়া গেল। এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক 
পঠাপু্ক রনা। মুদ্রিত হইয়াছিল- বত্রিশ সিংহাসন, হিতো- 
পদেশ, প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ইসপের গল্প, রাজাবলী 
প্রসৃতি_ এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়। 
লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন বাঁলকদ্িগের উপযোগী করিয়া 
ধারাপাত, জমিদারী হিসাব, ভূগোল, প্রভৃতি লিখিত ও মুদ্রিত হইল। 
এবং এই পুস্তকগুলির সঙ্গে বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশও বালকগণের 
পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইল। 
কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবন্তী স্থান সমূহে এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রবন্তিত হইতে থাকিলেও দেশের আত্যন্তরীণ পল্লিসমূহে তখনও এই 
ব্যবস্থা অচিন্তনীয় ছিল। এই সময় পক্লিগ্রামে 
পল্লিগ্ামের 
শিক্ষার অব্া।  অবস্থাপন্নগৃহস্থের গৃহে পার্শিতাষা শিক্ষা দানের 
ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কোন একটা স্থানে হিন্দু ও 
মুশলমান পর্জি-বালকেরা সমবেত.হইয়া পার্শি 'হরপ' লিখিত ও পার্শি 
“বয়াত” মুখস্থ পাঠ করিত। স্থানে স্থানে পার্শি ও বাঙ্গালা উভয় 
বিষয়েই লিখান ও পড়ান হইত। 
এডাম সাহেব এই সময়ের পল্লি-শিক্ষা-ব্যবস্থার যেচিত্র প্রদান 
করিয়াছেন তাহা এইরূপ £_ 
পল্লিগ্রামে বালকদিগকে পড়ান অপেক্ষা লিখানতেই অধিক সময় 


৭০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


দেওয়া হইত। লিখাইবার নিয়ম ছিল চারি প্রকার। (১) মাটীতে 
অক্ষর আঁকিয়া তাহার উপর মন্স করান; এইরূপে 
নিত এক একটী অক্ষর করিয়া মাটিতে লিখিয়! শিক্ষা 
হইলে (২) অক্ষরগুলি তাল পাতায় দাগিয়া দিতে হইবে, বালক তাহার 
উপর থাগের কলম দ্বারা পুনঃ পুনঃ মঝ্স করিবে । এইরূপে বালকের 
অক্ষর জ্ঞান হইলে (৩) বালককে নিজে নিজে কলার পাতে লিখিতে 
দিতে হইবে। (8) অতঃপর দেশী কাগজে লিখা । 
বাঙ্গালা লিখার বিষয় ছিল- স্বরবর্ণ, ব্যগ্নবর্ণ, এক-ছুই, কড়াকিয়া, 
বূড়িকিয়া ইত্যাদি। মুখে মুখে শিক্ষার বিষয় ছিল--শুভঙ্করের আরা, 
এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক গণনা । পাঠের বিষয় 
ছিল-_সবস্বতী বন্দনা ও চাণক্য শ্লোক। একজন 
অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক সম্মুখে হাটু গাড়িয়া বসিয়া 
জোড় হস্তে সরশ্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিত, তাহার পশ্চাতে এরূপ 
ভাবে বসিয়া অন্যান্য বালকগণ সেই পাঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে 
পাঠ করিত। তার পর দড়াইয়া চাণক্য শ্লোক সমস্বরে মুখস্থ বলিত। 
ইহাই ছিল সে কালের প্রিগ্রামের লেখা গড়! শিক্ষার রীতি । 
যিশনারিগণ প্রথম প্রথম তাহাদের স্কুল সমূহেও এই রীতিই 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন; ক্রমে পাঠ পুস্তক মুদ্রিত 
হইলে, সেই দেশীয় রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিয় লিখিত 
ছাপার পুথি গুলিও বালকদিগের পাঠের জন্ নির্ধারিত হয়। 
জমিদারী হিসাব-_-ন্মিথ সাহেব কৃত। 
ধারাপাত-_ মে সাহেব কৃত। 
ভূগোল__ পিয়ার্সন সাহেব কৃত । 
ইসপের গল্প_. তারিণীচরণ মিত্র কৃত। 





বাঙ্গালা লিখার ও 
পাঠের বিষয়। 


গাঠ্যপুস্তক। 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৭১ 


খুষ্টচরিত-___রামরাম বন্ধু প্রণীত । 
রর (বাইবেল )-_কেরি সাহেব অনুদ্িত। 

খুষ্টান মিশনারিগণ স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার জন্ত পুস্তক ও 
লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইল। দেশীয় শিক্ষা! প্রবর্ভনের জন্য চেষ্টা ও 
যন্ত্র যতদূর করিতে হয়-ীহার। করিলেন, কিন্ত 
হিন্দু সমাজ সে উপকার নির্কিবাদে গ্রহণ করিলেন 
না। স্কুল স্থাপনের প্রথমেই বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণ 
নেতারা একটি আপত্তি উথাপন করিলেন। সে আপত্তি-্রাক্মণ ছেলেরা 
কি প্রকারে ত্রাঙ্গবেতর শ্রেণীর বালকদিগের সহিত এক আপনে 
বসিয়া পড়িবে? প্রথমে মিশনাবিরা এই আপত্তির কোন প্রতিবাদ 
করিতে অগ্রর হইলেন না; কিন্তু দেশীর গুরু মহাশয়গণ মাথা কাত 
করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রতিবাদ সঙ্গত বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লইলেন; সুতরাং এ প্রতিবাদ 
বিচার-সাপেক্ষ হইয়া রহিল এবং মাঝে মাঝে ইহার 
সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। সময়ে স্কুল সমূহে ছাত্র বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পরিচালক খুষ্টানগণ এ তেদনীতি উপেক্ষা করিয়া 

.চলিলেন। তখন আপত্তিকারীদিগের মধ্যে ধাহারা প্রয়োজন বোধ 
করিলেন, তাহারা তাহাদের বালকদিগকে অন্ত জাতীয় ছেলেদের সঙ্গে 
বসিয়া পড়িতে দিলেন; ধাহারা তাহা সম্মান-হানি-জনক বলিয়া মনে 

করিলেন, তাহার! তাহাদের বালকদিগকে বিষ্ালয়ে পাঠাইলেন না। 
এই সময় আর একটী আপত্তি উ্াপিত হইল। সেটা-_ছাপার 
ছাপার পু*বি পাঠে পুঁথি পড়া। এদেশে ছাপার পু'থির প্রচলন না 
আপত্তি। থাকার-_পু'থি যে ছাপার অক্ষরে থাকিতে পারে, 
এ জ্ঞান সাধারণ তদ্রলোকদিগেরও তখন ছি না। সরন্থতী 


স্কুলে শিক্ষার 
আগতি। 


ব্রাহ্মণ সমাজের 
আপতি। 


৭২ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিত্য | 


বন্দনা, চাণক্য গ্লোক ও শুতঙ্করের আর্ধ্যাযাহা বালকদিগকে 
গৃহে তত্র-গৃহস্থ পিতামাতা সন্ধ্যার পরে বিছানায় শুইয়া মুখে 
মুখে শিক্ষা দিতেন, তাহাই চুড়ান্ত শিক্ষা বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। 
তাহার পর খৃষ্টানের স্কুল, তাহাঁও যে ভয়ের কারণ না হইয়াছিল, তাহা! 
নহে; ইহার পরে হঠাৎ ছাপার পুঁথি দেখিয়া অনেকেই তয় পাইয়া 
গ্রেলেন। প্রথম আপত্তিটা উঠিনাছিল কেবল ব্রাক্মণ সমাজ হইতে, এই 
ঘিতীয় আপতি উঠিল, হিন্দু মুশলমান উভয় সমাজ হইতে । 
এই সময় বর্ধমানের চার্চ মিশনারি সোসাইটাও তথায় কয়েকটা 
স্ুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য 
মুদ্রিত শ্রীষ্টায় উপদেশ ও বাইবেল প্রভৃতি পাঠ্য 
নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এইরপ খ্রৃটয় গ্রন্থ পাঠ্য 
করায় সে স্থানের লোকেরা তাহাদিগের ছেলেপিলে- 
দিগের জাতি নাশের ভয় করিয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে। 
এই জাতি নাশের তয় তথায় এত প্রবল হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি 
যখন কিছুতেই তাহার ছেলেকে খ্ীষ্ঠানি পু'থি ত্যাগে সন্মত করাইতে 
পারিল না, তখন তাহাকে শৃগালের মুখে পরিত্যাগ করিতে অন্ুমাত্রও 
কুষ্টিত হইল না। “এযন ছেলেকে শৃগালে খাওয়া মঙ্গল” বলিয়া 
সে ব্যক্তি তাহার শিশু পুত্রকে সারারাত্রি ঘরের বাহিরে রাখিয়া! দিল) 
রেতারেগ লং সাহেব এই ঘটনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন £--%1 'থ$ 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৭৩. 





পিপিপি সপিপাপিপাপিপপা সিসি তি 


এই ব্যাপারেও ধীহার! স্বীহারা আপত্তি জনক বলিয়া মনে করিলেন, 
তাহারা তাহাদের ছেলেদিগকে থ্রষ্টানদিগের স্কুলে যাইয়া তাহাদের 
ধর্মপুত্তক পড়িতে দিলেন না; ধীহারা তাহা আপত্তি জনক মনে 
করিলেন না, তাহারা মিশনারিদিগের বিদ্যালয়ে তীহাদ্দিগের বালক- 
দিগকে পাঠাইলেন। 
এই সময় পর্যন্তও বাস্তবিকই বালকদিগের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের 
অভাব ছিল। মিশনারিরা যদিও তখন “বাইবেল” ও “ইসপের গল্প” 
কোমলমতি বাঁলকদিগের হস্তে দিয়া তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের অভাব 
পুরণ করিতেছিলেন, প্ররুত প্রস্তাবে কিন্তু এ সকল পুস্তক পাঠ 
করিবার ও বুঝিবার শক্তি তখন দেশের অনেক লৌকেরই কম ছিল; 
বালকদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সুতরাং এ সকল পুস্তক বালক- 
দিগের ব্যবহারে কদাচিৎ আসিত। ৯ 
এই প্রকৃত অতাব লক্ষ্য করিয়া প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের 
গাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ জন্য ১৮১৭ খরীষ্টা্ধে কলিকাতায় “স্কুল বুক 
সোসাইটা” নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। এবং 
বু দোমাইটা। তাহা হইতে বালকদিগের পাঠ উপযোগী করিয়া 
বিবিধ পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই স্কুল বুক 
সোসাইটীতেও শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ছিলেন। 
ইতিমধ্যে ১৮১৮ অব মাকুইস অব হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে 


* এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠ্যরূগে মুদ্রিত হইয়াছিল, 
জেনারেল কমিটী অব পাবলিক ইনষ্রাকসন ইহার অধিকাংশ পুস্তকই বালকদিগের, 
পক্ষে অন্থগযোগী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

(৬15 01, 0. 6, 15 8০০০ 7838-39, 


২১ পসিসিশিপিিিউিসিসাসিশিসি 


৭8 বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 


৯৯ শপিউপিপিশিশিসিসপিপিপিসিসসিসিসিসিসি 











কলিকাতা “স্কুল সোসাইটা” স্থাপিত হইলে সেই "স্কুল সোসাইটী”ও 
বঙ্গ বিগ্যালয় স্থাপন করিতে আরন্ত করেন। 
১৮২৯ অন্ষে এই সোসাইটীর স্থাপিত স্কুলের 
সংখ্যা হইয়াছিল ১১৫টী এবং তাহাতে ছাত্র হইয়াছিল ৩৮২৮টী | 
এখন-_+স্কুল বুক সোসাইটা”কে উৎসাহিত করা প্রয়োজন হইয়া! 
পড়িলে, & সনেই গবর্ণমেন্ট উক্ত “সোসাইটা”কে এক কালীন ৭০০০২ 
টাকা দান করেন ও প্রতি মাসে পাচ শত টাকা করিয়া সাহাধ্য 
প্রদান করিতে আরন্ত করেন। 

স্কুল বুক সৌসাইটা-শিশুবোধক) চীক্য শ্লোক, বানান শিক্ষা, 
সচিত্র বর্ণমালা বর্ণমালা ১ম ও ২য় ভাগ, নীতিকথা প্রভৃতি শিশু ও 
বালকদিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণঘন করিতে আরম্ত করিলেন । 

্ু স্থাপনের চেষ্টা লইয়া বহু সমিতি অগ্রদর হইলেও ১৮৩০ হইতে 
১৮৩২ অন্ধ পর্য্যন্ত এই চেষ্টার ফল কেবল কলিকাতায় ও কলিকাতার 
নিকটবর্তী কয়েকটা জেলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এমন কি কলিকাতার 
সন্নিকটবর্তী কৃষ্ণনগর পর্যন্তও সে চেষ্টা অগ্রদর হইতে পারে নাই। 

কলিকাতার সন্নিকটবন্তী পল্লিপমূহের সনথান্ত ভূম্যধিকারী গৃহের 
চণ্তীমগ্ডপে তখনও পন্দনামার উচ্চ “বয়াত” ও সরস্বতী বন্দনা, শুতন্করী 
ও চাণক্যশ্শোক পাঠের উচ্চ ধ্বনি, এবং মাঝে মাঝে নির্দয় গুরু- 
মহাশয়ের ক্রোধকম্পিত উচ্চ-নিনাদ ও সঙ্গে সঙ্গে অসহায় বানকেরু 
পরিত্রাহি চীৎকার ব্যতীত অগ্ঠ কোন রকমের পাঠের আভাস কর্ণ 
গোচর হইত না। সুদুর মফস্বলের কথ ত দূরের কথা। 

এই সময়ের বিদ্যা শিক্ষার চিত্র কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় দেওয়ান 
কান্তিকেয়চ্দ্র রায়ের আত্মজীবনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া 
দেখান গেল। 


স্থুল সোসাইটা | 


শিক্ষার অবস্থা! ও ব্যবস্থা । ৭৫ 


পাপপপপিপসিসিসিশীসিিশীশশিীপশীিিশিপিশশীী পীশশীসশিিসিউশিটিটপিশিশিশিসশী পপি 


“তদানীন্তন গুরুমহাশয়দের যেরূপ বিগঠিত আচরণ এবং শিক্ষা 
দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল তাহ! ইদানীস্তন যুবকরৃন্দের সহজে 
বিশ্বাস্ত হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় 
বালবুদ্ধিস্থলত কোন পাঠ্য পুস্তক ছিল না এবং 
কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল 
ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্ধাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরু মহাশয়ের 
রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত আর “পড়ে পড়ে লেখ 
তুই বেটা বড় হারামজাদা” এইরূপ কর্কশ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে 





সেকালের চিত্র 


“প্রথমে আমরা সেখ মপলহন্দিন সাঁদীর বূচিত পন্দনামা (উপদেশ 
পুস্তক ) নামে নীতিগর্ড পগ্ঠ পুস্তক একখানি পাঠ করি । *" তৎকালে 
কোন পারস্ত পুস্তকের অর্থ বন্গতাষায় শিখান হইত না। উদ্দু ভাষায় 
অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পননামার অর্থ 
অত্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার আবৃতি করান 
হইত | 

“আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে এ সাদির বিরচিত 
গোস্ত অর্থাং গোলাব-ফুল-কানন নামক গ্রন্থের পাঠারস্ত হয়। 
দিই প্রথমে আমরা এই গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে 
এক অধ্যায় পাঠ হইলে পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ, ভাষায় ইহার 
অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি; দুই অধ্যায় পঠিত হইলে 
গ্রন্থকর্তার বিরচিত বুস্ত! ( সৌরভাধার ) নামে একথানি নীতিসার 
পদ্ভ পুস্তকের পাঠারস্ত হয়। """ 

“উ্দু-তাষায় অর্থ শিধাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাক্ঞান 
ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতিশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার 


ণ্৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে 
ও উর্দ, ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্ত 
হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্ররুতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, 
তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের স্ুনীতিশিক্ষা 
যেবিছ্ভার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে 
বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা 
করিতেন। 

“গোলেন্ত। ও বুস্তার কিয়দংশ পাঠ করণান্তর আমি জামেজল 
কাওয়াঁলিল, যতলুব এবং জোলেখা নামে গগ্ভ ও গদ্চ পুস্তক সকল 
পড়িতে আরম্ভ করিলাম ।” 

এই চিত্র ১৮৩৩২ অবের। তথন রায় মহাশয়ের বয়স ১০।১২ 
বনত্সর। 

এই সময় বাঙ্গালা ভাষার চচ্চা এক রকম ছিলই না। কচিৎ 
কোথাও ২।১ জন সামান্য বাঙ্গালা জানিতেন; ধীহারা কিছু কিছু 
বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন তাহারা নিজের কাজ কর্মের বিষয় ব্যতীত 
যদি অন্য কোন বিষয় লিখিতেন, তবে পুনরায় গাঠকালে তাহাই শুদ্ধ 
করিয়া পাঠ করিতে গলদ-ঘর্্ম হইতেন। * 

বাঙ্গালা ভাষার বিদ্া যখন বাঙ্গালীর নিকট এই প্রকার ছিল, 
তখন বাঙ্গাল! অধ্যাপনার জন্য গুরু মহাশয় নিযুক্ত হইতেন কাহারা, 
এইটী একটী প্রহেলিকার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই। 

মিঃ এডাম তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এই সময় গুরু- 
মহাশয় ছিল_ গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ অথবা জমিদারের গোমন্তা । 


* 211) 79081 [109780079 210 6৮150890975, 
-50810815 [6515 1850. 





শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৭৭ 


বাস্তবিক এ কথা ভুল নহে। কিন্তু সর্ধত্রই যে পুজারী ব্রাহ্মণ ও 
জমিদারের গোমস্তাই গুরু মহাশয়ের কার্ধ্য করিত, তাহা নহে। 
“রামতন্থু লাহিড়ী ও ততসাময়িক বর্গ সমাজ” গ্রন্থে লেখা হইয়াছে__ 
“সচরাচর বর্ধমান জেলা হইতে কায়ন্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন 1” 
কার্তিকেয়চন্ত্র রায় মহাশয়ও তাহাই লিখিয়াছেন। ইহা দক্ষিণ 
বঙ্গের কথা। | 

পূর্ববঙ্গের পল্লিসমূহে এখনকার ন্যায় তখনও বিক্রমপুরের 
আধিপত্য ছিল কিনা জানি না, কিন্তু পদ্মার বিভীষিকা অতিক্রম 
করিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোক যে লাউটা বেগুণটার প্রত্যাশায় সুদুর 
পূর্ববঙ্গে বা উত্তর বঙ্গে ছেলে ঠেঙ্গাইবার জন্য যাইতেন না, ইহা 
সুনিশ্চিত। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের পল্লি সমূহে তখন তথাকার গ্রাম্য 
অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই গ্রামের কোন ধনাঢ্য ব্জির আশ্রয়ে তাহার 
বাহিরের ঘরে পাটি বা জল-চৌকিতে বসিয়া পাঠশালা জমাইতেন । 
পড়ুয়ারা মাটিতে বা কাঠের লম্বা “আলিদায়” বসিয়াই কর্তব্য 
সমাপন করিত । 

শিক্ষা সম্বন্ধে মফস্বলের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কোম্পানীর 
রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৩৭ অন্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 

ইংলগের রাজ্য তারগ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল 

9088 পূর্বে ১৮৩৩ অব কোম্পানীর গৃহীত সনন্দের পরি- 

রাঙ্যপ্রান্তি। 

বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতশাসন সম্বন্ধীয় পূর্বব্যবস্থার 

আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতবাসীকে উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে 
শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে শাদক জাতির সহিত সমান অধিকার 
প্রদান করিবার ব্যবস্থা হর 

ইহার পূর্ব হইতেই শিক্ষাব্যাপার লইদ্বা এ দোদিগের ষধ্যে 





৭৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


বিষম দলাদলির স্ৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮১৩ অব্ধে বিলাতের মহাসতা_ 
দেশীয় শিক্ষা্দানে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে্টকে প্রতি 
বর্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া মুক্তহস্তের পরিচয় 
প্রদান করিতে উপদেশ দিলে-_-এ দলাদলির 
সুত্রপাত হয়, সুতরাং তখন দেশীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্থগিত থাকে 
এবং তাহার বাধিক দান বিনা ব্যয়ে সঞ্চিত হইতে থাকে। ১৮২১ 
অন্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ খোলা হইলে এ দলাদলি আত্মপ্রকাশ 
করে। তখন রামমোহন রান তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল নর্ড 
আমহাষ্টকে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে অর্থ ব্যয় না করিয়া ইংরেজী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই অর্থব্যয় করিতে 
অনুরোধ করেন। তাহার পূর্ববর্তী গবর্ণর মহাসভার উপদেশ মতে 
এই কার্য্যের স্চনা করিয়া যাওয়ায় লর্ড আমহাষ্ট রামমোহন রায়ের 
্ন্গরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন মহারাণীর ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হইলে দলাদলি চরম সীমায় পন্ুছিল। ইংরেজী শিক্ষার 
বিরোধী দল দেশীয় শিক্ষার সমর্থন করিতে লাগিলেন; উপায়ান্তর না 
দেখিয়। রাজপুরুষগণও এই দলাদলি মীমাংসার জন্ঠ তাহাতে যোগধান 
করিতে বাধ্য হইলেন। 

এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেশিক্ক গবর্ণর জেনারেল। তিনি দেশীয়- 
দিগের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন তাহার সম্বন্ধে উপদেশ 
পাইবার জন্য দেশের এই অবস্থা মহাসভায় লিখিয়৷ পাঠাইলেন। 
১৮৩৫অন্দে মহাসতা-__শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত এক যোগে 
মিলিত হইয়। দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার করিবার 
উপদেশ প্রদান করিলে গবর্ণর জেনারেল নর্ড উইলিয়াম বেশি্ক মিঃ 
ট্রেভিলিয়ানকে এই শিক্ষা সমস্া মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করেন। 





উচ্চশ্রেণীর স্থুল ও 
কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা। 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৭৯ 


দেশীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা লইয়া দলাদলি যখন ঘনীভূত 
হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় মহাঁবিষ্যালয় বা হিন্দু কলেজ 
স্থাপিত হয়। ইতি মধ্যে সেই মহাকলেজের বনু ছাত্র কতবিদ্য হইয়া 
আসিয়া কলিকাতার অবস্থাপন্ন লোক ও মিশনারিদিগের দ্বারা আরও 
কয়েকটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করাইয়াছিলেন; তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা 
প্রচুর হইয়াছিল । শ্রীরামপুরের মিশনারিরাও এই সময় একটী কলেজ 
স্থাপন করিয়াছিলেন সুতরাং এই সময় কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার 
সমর্থনকারী দেশীয় লোকের অভাব ছিল না। 

যথা সময়ে স্প্রিম কাউন্সিলে এই শিক্ষা সমস্যার শেষ মীমাংসা 
হইয়া যায়। লর্ড উইলিয়াম বেশ্িষ্ক, সার চালস মেটকাফ্‌ ও মিঃ 
মেকলে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মন্তব্য লিপিবন্ধ করিয়া শিক্ষা 
সযিতিকে (0১1151 00101160৩ ০01 00010 [790110001) তাহা 
কার্ধ্যে পরিণত করিতে আদেশ করেন। এবং প্রাচীন মাদ্রাসা ও 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ নৃতন বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। * 








* ১৮৩৫ অর্খে এই মার্টের সুপ্রিম কাউন্সিলের মত মাসন্যান সাহেব এইরগ 
প্রদান করিয়াছেন 
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৮০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


এই আদেশ অন্থুদারে দেশের প্রধান প্রধান কেন্ত্রে নিয়লিখিত 
উচ্চ ইংরেজী বিষ্তালয় গুলি স্থাপিত হইয়! গেল । 1 


ঢাকা কলেজ-_ ১৮৩৫ | কলিকাতা! মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ 
পুরী কলেজ__ ১৮৩৫ | হুগলী মহম্মদ মহসিন কলেজ ১৮৩৬ 
মেদিনীপুর কলেজ_. ১৮৩৫ | বোয়ালিয়া কলেজ--. ১৮৩৬ 
গৌহাটী কলেজ__ ১৮৩৫ | কুমিল্লা কলেজ ২*শে জুলাই ১৮৩৭ 
পাটনা কলেজ__ ১৮৩৫ | টট্টগ্রাম কলেজ (জানুয়ারী) ১৮৩৭ 


ভাগলপুর কলেজ__ ১৮২৩ | যশোহর স্কুল (জুন) ১৮৩৮ 

& ইনিষ্টিটউসন_ ১৮৩৭ | দিনাজপুর স্কুল (২৭ জুন) ১৮৩৮ 

কলিকাতায় ও তন্নিকটব্তী স্থানে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী 

লোকের অভাব না থাকিলেও সুদুর মফস্বলে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সমর্থনকারী দুরে থাকুক, কোন শিক্ষারই সংস্কার-সমর্থনকারী লোক 
বড় অধিক ছিলেন না। তাহার কারণ জীবন সংগ্রাম রাজধানীর সংশ্রবে 
তথায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু রাজধানী হইতে সুটুরবন্তী পর্টি- 
গ্রামের হিন্দু মুদনমাঁন তর্রদমাজ তখনও জমিদারী মহাজনী শিক্ষা অপেক্ষা! 
অধিক শিক্ষার আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অন্তব করিতেন না। তাহারা 
ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ ও পুকুরের মাছ খাইয়া এবং শুতম্করের নিয়ম 
অনুসারে বুঝ-প্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতেন, শিক্ষার হেরে- 
ফেরে জাত খোয়ান অপেক্ষা সবধর্ম রক্ষা করিয়া যূর্ঘ থাকা সহত্র গুণে 
শ্রেষ্ঠ যনে করিতেন । সবৃতরাং দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই সকল বিষ্তালয় 
প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা যে দেশীয় লোকেরা খুব কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা নয়। 


1 1২600706009 (1, 0, ০. ]) (1838-39) 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৮১ 


গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেটটিস্ক যখন শিক্ষা সংস্কারের বিষয় লইয়া 
এইরূপ চিন্ত! করিতেছিলেন, এবং তাহার চিন্তার ফলে যখন ইংরেজী 
শিক্ষার আোত বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঢেউ তুলিয়া 
। প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সংস্কারের যুগেও 

বাঙ্গালার আত্যন্তরীণ পল্লিসমূহে বাঙ্গালা তাষ! 
শিক্ষার পাঠ-সেই “সরম্বতী বন্দনা” ও “চাণক্য শ্লোকে”ই আবদ্ধ 
রহিয়াছিল। পল্লিগ্রাম সমূহে শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া মিঃ এডাম (ড়. 40870) বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষার 
ব্যবস্থা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্ভন জন্য লর্ড বেষ্টিক্ককে অন্থুরোধ করেন। 
লর্ড বেন্িঙ্ক মিঃ এডামকে তীহাঁর এ প্রস্তাব যথারীতি আলোচনার 
জন্য লিখিয়া উপস্থিত করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে ১৮৩৫ অব্ে় 
রা জানুঘ্বারী মিঃ এডাম গবর্ণর জেনারেলের নিকট বাঙ্গালা ভাষ! 
শিক্ষা প্রবর্তনের এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ এডামের 
এই প্রস্তাব আলোচনা করিয়া! সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল এ অবের 
২শে জানুয়ারী এক মন্তব্য (1006৩) লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মিঃ 
এডামকেই বাঙ্গালার পল্লিপযূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বর্তমান 
দেশীয় শিক্ষা] প্রণালীর বিবরণ জ্ঞাপন করিতে ও তৎসন্বন্ধে গবর্ণমেপ্টের 
কর্তব্য নির্ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। 

১৮৩৫ অবেরু জান্বুয়ারী হইতেই মিঃ এডাম এই অন্ুদন্ধা কার্যে 
বঙ্গ ও বিহারের নানা জেল! ভ্রমণ করিতে থাকেন। এবং বাঙ্গালা 
দেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় শোচনীয় অবস্থার বিবরণ ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেন্টে 
প্রদ্ধান করিতে থাকেন। ১৮৩৮ অবের ২৮শে এপ্রিল তাহার শেষ 
রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। তাহার এ রিপোর্টে সকল প্রকার প্রাদেশিক 
৪ আলোচনা করা হইয়াছিল। 


মিঃ এডামের শিক্ষা- 
সম্বন্ধীয় অন্সন্ধান 


৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





এডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়,_“১৮৩৫ সাল পর্যন্তও পূর্ব 
বঙ্গের কোন গ্রাম্য পাঠশালায় কোন মুদ্রিত পুস্তক পাঠ হইত না। 
নর & সময় ঢাকায় ও তাহার চতুদ্দিকে মিপনারি 
হী দিগের ৮টী দেশীয় স্কুল ছিল, প্রথম প্রথম এই 
ৃষ্টান-স্ুলগুলির প্রতি দেশীয় লোকের একেবারেই 
শ্রদ্ধা ছিল না;কিন্তু এখন এগুলিতে মোট ৬৯৭ জন বালক পাঠ, 
করিতেছে । কেবল এই মিসনারি স্কুলের বালকেরাই বাঙ্গালা ভাষায় 
ুষ্টায় উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেছে ।” * 
উত্তর বর্গের রাঁজসাহী জেলা পরিদর্শন করিয়া এডাম সাহেব 
তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন-_-“এ জেলার পাঠশালা গুলিতে ছাপার 
পুথি পড়ান দূরে থাকুক, আমি যে পুস্তক গুলি 
উপহার স্বরূপ স্কুলে দিয়াছিলাম, সে পুস্তক করেক 
থান! দেখিয়াই গুরু মহাশয়েরা একেবারে আশ্ষর্য্যা- 
ৰিত হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের বিদ্বয়ের কারণ এই যে, ইতঃপূর্বে 
তাহারা আর কখনও ছাপার পুঁথি দেখেন নাই । আমি এ অঞ্চলে 
কোথাও ছাপার পুথি দেখিনাই। কোন কোন বর্ধিঞ্ক লোকের 
বাড়ীতে দুই এক খানা মুদ্রিত পঞ্জিকা দেখিয়াছি। এক স্থানে এক 
খানা যুদ্রিত খুষ্টাম উপদেশও দেখিয়াছি। বোধ হয় তাহা মুর্শিনাবাদ 
হইতে কোন প্রকারে পদ্মা পার হইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই 
অঞ্চলে যে যুদ্রিত পুস্তকই শুধু অপরিচিত তাহা নহে, প্রাচীন হস্তলিধিত 
পুস্তকের সাহায্যেও এই সকল পাঠশালায় পাঠ দেওয়া হয় না। মুখে 
মুখে সরস্বতী বন্দনা ও শুতঙ্করীই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে” 1 


উত্তর বঙ্গের 
অবস্থা। 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। ৮৩ 


শিশিরে 


দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতার সংশ্রবে অগ্রবর্তী 
হইয়া! চলিয়াছিল। এই দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গেরও অনেক স্থানে 
এডাম সাহেব মুদ্রিত পুস্তকের অভাব লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। যুর্শিদাবাদ জেলার এক গুরু 
মহাশয়কে তিনি হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে বালক 
দিগের পাঠ দিতে দেখিরাছিলেন। এই পুঁথিগুলি-শুতঙ্করী, সরস্বতী 
বন্দনা, আরাধন দাসের প্রণীত “মানভগ্ধন” ও “রাধিকার কলঙ্ক তগ্রন” 
প্রভৃতি ! দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে এডাম স্কুলবুক সোসাইটার প্রকাশিত 
“চাঁণক্য শ্লোক”, “হিতোপদেশ”, “নীতিকথা”,“দিপ্র্ণন” মাসিক পত্র 
প্রভৃতিও পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে দেখিরাছিলেন। * 

মোটের উপর এই সময় শিক্ষণীয় বিষ পূর্ব অপেক্ষা কিছু কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতাব্দীর প্রথমভাগে কেবল সরস্বতীবন্দনা ও 
চাণক্য শ্লোকই পড়ান হইত, এখন মাঝে মাঝে দলিল, পাট্রা, তমঃস্তক 
প্রভৃতির পাঠ, চিঠি পত্র লিখা, কাঠাকিগ্না গণ্ডাকিঘনা, ইত্যাদি লেখান 
ও মুখস্থ পড়ান হইত। এই শিক্ষার উদ্দেগ্ত ছিল-_-জমিদারী তালুকদারী 
অথবা মহাঞ্জনী বুঝিয়া! স্বাধীন ভাবে কারবার করা, অথবা জমিদার 
তালুকদার বা! মহাজনের অধীন গোমস্তাগিরি করা । এগুলি তাল করিয়া 
শিক্ষা লাভ করিতে পারিলেই পড়! উপযুক্ত বলিয়া বিদায় পাইত। 

সে কালের গুরুমহাশযদিগের উপযুক্তত! অনেক সময়েই তাহাদের 

দণ্ডের কঠোরতার উপর নির্ভর করিত। যে 

গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষকের নামে ছাত্রের ভীতির সঞ্চার যত অধিক 

উপয়কতা। হইত, দে শিক্ষক ততখানি উপযুক্ত বলিয়া 
পরিচিত হইতেন। 
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দক্ষিণ ও পশ্চিম 
বঙ্গের অবস্থা । 





৮৪ বাঙাল! সাময়িক সাহিত্য | 





এই সময় ছাত্রদিগের প্রতি অমানুষিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। আমরা 
ছাত্র শাসনের লং সাহেবের সংগ্রহ হইতে তাহার সংগৃহীত 
বিধি। পনরটা দণ্ডের পরিচয় নিয়ে প্রদান করিলাম।* 
১ম দণ্ড সন্মুখের দিকে হেলিরা অবনত হইয়! দাড়ান। এই 
অবস্থায় পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে দুইটা মাটির চাকা রাখিতে হইবে। এই চাকা 
নির্দিষ্ট সময় মধ্যে পড়ি! গেলে অতিরিক্ত দণ্ত_বেত্রাঘাত | 
য় দ্_এক পদে সোজা হইনা দাঁড়াই থাকা। নিলে, 
কীপিলে বা পা নামাইলে অতিরিক্ত দণ্ড। 
ওয় দণ্ড-_একটা গা ঘাড়ে তুলির বসিয়া থাকা। বা ঘুঘু হাটা । 
গর্ঘ দ্ঁ-_যাটির ছুইটী চাকার উপর বসির মাথা ছুই হাটুর মধ্যে 
নোয়াইয়া ছুই পায়ের নীচে দিয়া হাত নিয়া কাণ ধরিয়া রাখ।। 
৫ম দণ্ড--উপরে দড়ি বাধিয়া বালকের পদদ্ধর & দড়িতে আবদ্ধ 
করিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়! রাখা । 
৬ষ্ঠ দণ্ড_হাত ও পা বাধিঘনা, বাধা হাতের দীর্ঘ দড়ি ধরণার 
(8৮0) উপর দিয়া নৌকার পাল তুলিবার মত বালককে বদ্ধাবস্থার 
টানিয়া উপরে উঠান। 
৭ম দণ্ড-_বিছুটা লাগান। বিছুটার যন্ত্রণা শরীর চুলকাইতে 
চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত দণ্ড । 
৮ম দণ্ড-_বিছুটা অথবা বিড়ালের সহিত একত্র ছালাতে বাঁধিয়া 
গড়াইয়া দেওয়া। ইহাদ্বারা বিছুটার জ্বালা সহ করা এবং বিড়ালের 
কামড় ও আচর খাওয়া । 
৯ম দও__উভয় হস্তের অঙ্গুলী একটার মধ্যে আর একটী প্রবেশ 
করাইয়া ছুইদিক দিয়া বাশের কঞ্চিদ্বার। বাধিয! কষ্ট দেওয়া । 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৮৫ 





১*ম দও__নাকে খত, অর্থাৎ বারংবার হাতে স্থান মাপিয়া নাকে 
চিহ্ন দিয় তাহা নির্দেশ করিয়া যাওয়!। 

১১শ দ্_দৌল খাওয়া। চারিজনে একটা বালককে চারি 
হাতে পায়ে ধরিয়া তার পর তাহাকে ঝুলাইয়া হঠাৎ দূরে নিক্ষেপ 
করা। 

১২শ দণ্ত__সাক্ষী গোপাল। ২ জন বালক অপরাধীকে দুই কাণে 
ধরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া আনা। 

১৩শ দ্ড__নিজ হস্তে কর্ণদয়কে টানিয়া প্রচুর লম্বা করা। লম্বা 
অপ্রচুর হইলে অতিরিক্ত দ্ড। 

১৪শ দণ্ড_নারিকেল ভাঙ্গা । ছুই অপরাধীর মস্তকে মস্তকে 
সজোরে আঘাত । 

১৫শ দণ্__সংখ্যা গণনা । সকলের প্রথমে যে বালক স্কুলে 
আসিবে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের 'বহনী” হইবে। অর্থাৎ সে একটা 
বেত্রাঘাত লাত কৃরিবে। যে ২য় আসিবে সে দুইটা, যে ৩য় আসিবে 
সে তিনটা। এইরূপ যে যখন স্কুলে আসিবে তখন যতটা ছাত্র উপস্থিত 
হইয়াছে, ততটা বেত্রাঘাতের আশ্বাদ পাইবে। বেত্রাঘাত প্রাপ্ত 
বালকই পরবর্তী বালকের বেত্রাঘাতের সংখ্যা বলিয়া দিবে। 

এতদ্যতীত লাড়ুগোপাল, ত্রিভর্গ, অসুর ইত্যাদি হাস্যকর 
ঘণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। 

এইরূপে গুরুমহাশয়ের বেত্র তখন অবিরাম চলিতে থাকিত। 

এইরূপে অহরহ আপ্যায়িত হইয়া! ছাত্রগণ যে কেবল গুরুমহা- 

গুনির্ঠাতন শহর মঙ্গল কামনাই করিত তাহা নহে। গুরু- 

ন্যবস্থা। . মহাশয়কেও নিরধ্যাতন করিয়া শিক্ষা দিবার জন্ 

তাহারাও নান! উপায় আবিষ্কার করিত। 


৮৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 


১ম-_গুরুমহাশয়ের জন্য তামাক সাঞ্গিতে গ্রিম্বা তাহাতে অতিরিক্ত 
পরিমীণে লঙ্কা মরিচ মিশ্রিত করিয়া আনিত। গুরুমহাশয় তামাক 
টানিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলে ছেলেরা সকলে মিলিয়া হাস্য করিত। 

খ্য়-গুরুমহাশয় যে মাছুরে বসিতেন, তাহার নীচে তাহার 
অজ্ঞাতে কাটা ফেলিয়া রাখিত। 

ওয়_রাত্রিতে লুকাইয়া সমর সমর গুরুধহাশঘ্বের উপর টিল 
নিক্ষেপ করিত। 

্ধ_কাী ছুর্গার নিকট গুরুমহাশয়ের মৃহ্যুকামনা অথবা হরির 
লুট মানসিক করিত ।* 

এই সময় রীতিমত স্কুলে যাইবার কোন বীধবাধি নিয়ম ছিল না। 
ছাত্রের স্কুলে যাইবার ইচ্ছা ণা হইলেই সে স্কুল কামাই করিত। 

যে পূজা পার্বণেও স্কুল কামাই হইত। ছাত্র স্কুলে 
না গেলে গুরুমহাশয় অপেক্ষাকৃত বলবাঁন্‌ ছাত্র 
পাঠাইয়া পলায়িত ছাত্রকে ধৃত করিয়া! লইয়া যাইবার 
বন্দোবস্ত করিতেন। সে ছাত্রও তখন উচ্ছি্ট ছুইয়া বসিনবা থাকিত। 
কেহ তাহাকে ম্পর্থ করিত ন!। পলাঘিত ছাত্র কখন কখন গাছে 
উঠিয়া গুরুমহাণয়ের প্রেরিত দৃতগণের দৃষ্টি এড়া ইতেও চেষ্টা করিত। 

অনেক চতুর বালক দণ্ডের ভয়ে সকাপ-বিকাল গুরুমহাশয়ের 
বাড়ীতে যাইয়া যথেষ্ট থাটিত,_তাহার রান্নার কাঠ সংগ্রহ করা, 

বাগান প্রস্তুত করা, হাট বাজার করা, তামাক 


ছলনা | 


ডি সাজা প্রভৃতি কার্য প্রচুর মনোযোগের সহিত 
না সম্পাদন করিয়া তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইতে 


চেষ্টা করিত। কেহ কেহ নিঙ্জ গৃহ হইতে পিতা 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা) ৮৭ 


মাতার অজ্ঞাতে তামাক টিকা, চাউল দাইল, তরিতরকারি, এমন কি 
টাকা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া গুরুষহাশয়কে উপটৌকন দিয়া তাহার 
দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিত । 

এ সম্বপ্ধে স্বর দেওয়ান কার্ডিকেঘচন্ত্র রায় তাহার আত্মজীবন 
চরিতে লিখিতাছেন ৫-- 

“আমার সমবয়ন্ক স্বসন্বন্বীর কয়েকজন বালক রুষ্কনগরে 
চৌধুরীদিগের. বাটীর পাঠশালান্ব শিক্ষা করিতেন। এ 
পাঠশালার গুক্ত মহাশর বর্ধমান অঞ্চল নিবাসী এবং কায়স্থ 
জাতীয় ছিলেন। তীহাকে যে বালক কিছু থাগ্চদ্রব্য দিতে 
পারিত, তাহার প্রতি সদর থাকিতেন, এবং তাহার অন্ধপস্থিতি বা 
শিক্ষার অমনোঘোগ জন্য কোন শান্তি হইত না। আমার এক সুচতুর 
বাল্যসখা তাহার পাঠশালার ছান্র ছিলেন। তিনি কখন কখন 
তাহার মাতুলালয়ে আসিয়। ২৪ দিন থাঁকিতেন। প্রতিগমন কালে 
আমাদের এক প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট বিশ্ববৃক্ষ হইতে ছুই একটা বেল পাড়িয়। 
"রু মহাশয়ের নিকট গমন পূর্বক কহিতেন, “মহাশয়! আপনার 
নিমিত্ত দুইটী উত্তম বেল আনিয়াছি। তিনি আজ্বাদ প্রকাশিয়। 
জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়দিন কেন আইস নাই। বালক উত্তর 
করিতেন, মামার বাড়ী যাইরা আমারু জর হইয়াছিল। ইনি ষখনই 
অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরপে গুরু মহাশঘ্ধের রাগের শাস্তি 
করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত হন নাই। এই পাঠশালায় 
আমার এক পিশতুত ভ্রাতা ভালরূপে শিক্ষ1 না করাতে সর্বদাই 
ব্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমাদের রাটীতে 
'্মাদিতেন। কিন্তু গুরু মহাশয়ের ছুতেরা গুপ্ততাবে আসিয়া ত্রাহাকে' 
ধৃত করিয়! লইয়া যাইত | কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অঙ্থপায় 





৮৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


দেখিয়া! একদী এক বারোয়ারী ঘরের মাচার উপর অনাহারে 
এক দিবা ও রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র 
মধ্যে রজনী যাপন করেন। এ গুরু মহাশয় চৌধুরী বাটীর এক 
বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন তাহার 
যৌবনাবস্থ পর্য্যন্ত ছিল” 

অন্যত্র _“আমাদের গুরু মহাশয় আহারী় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক 
তিন কি চারিটাকা বেতন পাইতেন। এবং ভাঙার হইতে কোন 
কোন খাঙ্দ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাহার 
সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন। 
এ কারণ তিনি যাহাতে সন্তষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। 
নিবারণ বার নামক একটা প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপাঠী 
ছিলেন। তীহার উপনয়ন উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম 
দ্বাদার ওএঁ বালকের সহিত পরামর্শ স্থির হর যে উপনর়নের লব্ধ তিক্ষার 
টাকা হইতে মধ্যম দাদার ছার ৫২ টাকা ওন্তাদের নিকট পাঠাইবেন। 
নির্ধীরিত দিবসে মধ্যম দাদা উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিল যে বাক্সের 
চাবি পিতার নিকট আছে। দাদা মহাশয় আপন চাবি দ্বারা বাক্স 
খুলিয়া টাকা আনিয়া ওত্তাদকে দিলেন। 

«আমাদের পঞ্চম ওন্তাদের সময় আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত 
হইলে ব্রা্ষণ তোজনের জন্য নানাবিধ খান্ঠ ত্রব্য সংগৃহীত হইল । 
ওন্তাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। মধ্যম দাদা তাগ্ডার 
গৃহের জানালা দি খাগ্য দ্রব্য আমার হস্তে দ্রিতেন, আমি তাহা! 
ও্তাদের গৃহে পৌঁছিয়া দিতাম। বিবাহের ৩৪ দিন পূর্বে এক 
রাত্রিতে তাগডর হইতে কোন কোন প্রব্য চুরি করিয়া আনিবার নিমিকত 
আমি প্রেরিত হইলাম। আতি দ্রব্জাত সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৮৯ 


ওস্তাদজি মহা আনন্দে মধ্যম দাঁদীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। 
আমাকে দেখিবা মাত্র কহিলেন, অগ্ত আর পড়িতে হইবে না।” 
এই সময় গুরু মহাশয়দিগের পারিশ্রমিক সর্বত্র একরূপ ছিল না। 
উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে গুরু মহাশয়কে অর্থ দিয়া বড় কেহ লেখা পড়া 
করিতে পারিত না, ধান দিয়াই লেখা পড়া 
শিখিত। অপেক্ষাকৃত 'ধনী গৃহের বালকেরা 
অর্থদ্বারা গুরুর পারিশ্রমিক দ্রিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে ১।০ টাকা 
দুই টাকা হইতে চারি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত গুরুদিগের মাসিক বেতন 
ছিল। নিদিষ্ট পারিশ্রমিক ব্যতীত পৃজাপার্ণেও গুরু মহাশয়দিগের 
কিছু কিছু প্রাপ্য ছিল। 
বাঙ্গলা৷ দেশের এই শোচনীয় অজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিরা এডাম সাহেব উপসংহারে 
লিখিয়াছিলেন £__ 
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গুরু মহাশয়ের বেতন। 


মিঃ এডামের মন্তব্য| 


10 ৪0100050019 10 8107 000 ০০০2 ৪0101608008 
€711101789790 00561010076, ৪700 10008) 1070 08790% ৪00 
10000901809 0006806 ঘ10 [00101987) 01511168010] 10) 8) 90081 
[0100180101, 610916 28 8) 6009] 810000 0110102008 1) 
008) ম1101 1123 0660. 9116 0 68196 1 8819 [013600৮ 

“অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞতা এই প্রদেশে সাক্ষাত্ভাবে বিরাজমান 
ইয়ুরোপীয় সত্যতার সংত্রবে থাকিয়া অথবা কোন সত্য জাতির 
শাসনাধীন আসিয়া এই পরিমাণে লোক সংখা বিশিষ্ট একটী দেশ 
যে এরূপ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া। থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে. 
পারি না) এমন কি অন্্মানও করিতে পারি না” 


৯০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


দুঃখের বিষয় লর্ড উইলিয়াম বেক্টিগ্ক মিঃ এডামের প্রস্তাব অন্থ্পারে 

ঃস্বলের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার কল্পে আপাততঃ কোন অর্থব্যয় 
করিতে পারিলেন না। সুতরাং পল্লি পাঠশালাগুলি সেইরূপ “ছেলে 
ঠেঙ্গান গুরু মহাশঘের পাঠশালা” ই রহিরা গেল। মনোদুখে 
মিঃ এডাম কার্ধ্য ত্যাগ করিলেন । 

পল্লিগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবস্তিত না হইলেও মফঃম্বলের কল্লেজ 
সযূহে ও কলিকাতার স্কুল ও কলেজ সমূহে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষাদান 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহাতে যে খুব যন্ত্রের সহিত 
পড়ান হইত তেমন বোধ হয় না। স্বর্গীয় রাজ- 
নারায়ণ বনু মহাশয় এই সময় হিন্দু কলেজে 
পড়িতেন। তিনি তাহার আত্মচরিতে তাহাদের হিন্দু কলেজের 
বাঙ্গালা-পঙ্ডিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ৫ 

“আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালা পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময় 
রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তীহার সঙ্গে আমরা রান্নার 
গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম ।” 

রান্দধানীর হিন্দু কলেজের সহিত তুলন! করিয়া পাঠকগণ সহঞ্জেই 
পল্লিগ্রামের গুরুমহাশরদিগের বিগ্ভার দৌড় করনা করিতে পারেন। 

যাহাহউক বঙ্গভাষার এই দুর্দিন অধিক দিন রহিল না। ১৮৩৭ 
সালের ২৯ আইনের বিধান মতে পার্শি ভাষার স্থানে বাঙ্গাল! ভাষা 
সরকারী আদালত সমূহে প্রচলিত হইবার আদেশ 
হইলে বাঙ্গানা ভাষার সমাদর দেখা যাইতে 
লাগিল। অতঃপর ১৮৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে 
পার্শি ভাষা আদালত সমূহ হইতে একেবারে উঠিয়া গেলে, বাঙ্গালা 
ভাষা শিক্ষা প্রত্যেকেরই পক্ষে একান্ত আবস্তক হইয়া উঠিল । তখন 


ইংরেজী স্কুলে বাঙ্গাল! 
পড়াইবার রীতি। 


আদালতে বাঙ্গাল! 
ভাষা প্রচলন। 


1... 








পাস 
সপ পপ পপ 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থ। ৯১ 


৩৮০ পিপসিসিসিসিস 





সকলেই নিজ নিজ বাল কদিগকে বাঙ্গালা পুস্তক গাঠ করাইতে আরম্ত 
করিলেন। পর্লি পাঠশালাগুলিরও আপন! হইতে সংস্কার হইতে 
লাগিল । 

সময় বুঝিয়া ১৮৪৪ গ্ী্টা্ষে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
হার্ড বাঙ্গাল! দেশ জুড়ি! ১০১টা বঙগবিগথলয স্থাপন করিয়া দেশীয় 
শিক্ষা, বিস্তারে ও দেশীয় শিক্ষার উন্নত রীতি 
প্রবর্ূতনে সহায়তা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ 
তাজন হইলেন। এই ১০১টা বন্ত বিগ্ভানয় হার্ডিগ স্কুল নামে সমগ্র 
বঙ্গদেশ জুড়িযা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

এইবূপে বাঙ্গালী মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
বিগ্লব-বিলুপ্ত-বৈভবের পুনরুদ্ধার ও মৃত ভাষার জীবন সঞ্চার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। 





হাডিগজ স্কুল-স্থাপন। 


জ্তীন্ অন্যান ॥ 


সাপটি 3 ছস্প্পসপপেশ 


বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। 


সে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তাঁগের কথা । তখন বাঙ্গালা ভাষা 
ও সাহিত্যে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রতাব। মিশনারিরা মুদরা-যন্ত্ 
স্থাপন করিয়া, বর্ণমালার পুঁথি ছাপাইয়া, সাহিত্য 
ও ব্যাকরণ লিখিয়া, অভিধান বাহির করিয়া, 
বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাবা শিক্ষা দ্িতেছিলেন। 
বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালা লিখিতে পারিত না, ছাপার পুঁথিও তাল 
করিয়া পড়িতে পারিত না। বাঙ্গালা উন্নত গণ্য সাহিত্যের জন্মদাতা 
মুন্সি রামমোহন সবে কালেক্টরের ঘুন্িখানার দেওয়ানী ছাড়িরা বেদান্ত 
দর্শন ও উপনিষদের অন্থুবাদ করিতে করিতে বাঙ্গালা গল্ভ সাহিত্যের 
মক্স করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন, প্রভাকরের গুপ্ত কবি “রাতে মস! 
দিনে মাছি” তাড়াইয়া কলিকাতায় বর্ণমাল। শিক্ষা করিতেছিলেন? 
“আলালী ভাষার” জন্মদাতা টেকটাদ তখন সবে হাটি হাটি পাপা 
করিয়া চলিতে শিথিতেছিলেন? বাঞ্গীলা “শিশু শিক্ষার রচয়িতা! মদন 
মোহন জননীর ক্রোড়ে স্্য পানে রত) 'তন্ববোধিনী"র প্রতিষ্ঠাতা মহত্ব 
দেবেন্্রনাথ জননীর জঠরে অবস্থিত; বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও 
সম্পদ্দাতা অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্্র জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই;__বাঙ্গালা 
সাহিত্যের তেমন ছুর্দিনে__মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখা রাম বসুর 


সাহিত্য সমাজের 
প্রাথমিক অবস্থা । 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ৯৩ 


*প্রতাপাদিত্য” ও গোলক বন্ুর «“হিতোপদেশ”ই ছিল যখন বাঙ্গাল 
সাহিত্যের শেক্ঠ গ্রন্থ; চণ্তীচরণের «তোতার ইতিহাস” ও রাজীব- 
'লোচনের “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত”ই যখন ছিল বাঞ্গীল! ভাষার আদরের ঞজিনিস; 
বঙ্গদেশ, বাঙ্কালী ও বঙ্গ সাহিত্যের মুখ রক্ষার জন্য যখন উৎকলী 
পণ্ডিত মৃত্যপরয় বিগ্যালক্কার তেমনই উৎকলী দত্ত ভাঙ্গা “অতি উৎকট 
মহা শঙ্কটী” ভাষায় বাঙ্গালা গঞ্ঠের নমুনা! দেখাই! নবাগত সিভিলিয়ান 
বিচারপতিদ্িগকে তীত করিতেছিলেন-_বঙ্গ সাহি- 
ত্যের তেমন শোচনীয় দিনে__বাঙ্গালার একজন 
ত্টাচার্য্য ্রাঞ্গণ কলিকাতা হইতে বাঙ্গালা ভাঁষায় প্রথম সাময়িক পত্র 
প্রচার করিয়াছিলেন । সে পত্রের নাম ছিল-_“বেঙ্গল গেজেট ।” 

বেঙ্গল গেজেটের সেই ভট্টাচার্য সম্পাদকের নাম-__গঙ্গাধর 
তট্টাচার্য্য। 

বাঙ্গালা ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ অব) গঙ্গাধর ভটরচার্য্য 
“বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশ করেন। 

বাঙ্গালা সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের নিকট প্রভূত পরিমাণে 
খণী। এজন্য আমবা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । কিন্তু আমর! সগর্কে 
বলিতে পারি যে বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রের সৃষ্টিকর্তা একজন বাঙ্গালী ! 

“বেঙ্গল গেজেট? উঠিয়া গেলে ১৮১৮ অধর এপ্রিল মাসে মাসস্্যান 
প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ শ্রীরামপুর হইতে “দিপর্শন” নামে 

একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরুস্ত 
করেন। 

এই সময়ও গবর্ণমেন্ট দপ্তরে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাঙুলিপি পরী- 
ক্ষার কার্য্য রীতিমত চলিতেছিল। 

“দিগদর্শন” বাহির হইলে মিশনারিদিগের মধ্যে মততেদ উপস্থিত 


বেঙ্গল গেজেট । 


দিগর্শন। 


৯৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





হইল। কেরীসাহেব গবর্ণমেন্টের বিনা অনুমতিতে পত্রিক! বাহির 
করিবার বিরোধী ছিলেন। “দিগদর্শন” বাহির 
পত্রিকা প্রচারে 
নিনানিভিনের হইবার পর যখন গবর্ণমেন্ট হইতে কোন প্রতিবাদ 
মতভেদ। বা “কৈফিয়ৎ তল” হইল নাঃ তখন মাদগ্যান 
একধানা বাঙ্গাল! সপ্তাহিক সংবাদপত্রও বাহির 
করিতে উৎসুক হইরা পড়িলেন। ইহাঁতেও কেরীসাহেব বিরোধী 
হইলেন। শেষ আপোষ মীমাংসায় পত্রিকা বাহির করাই স্থির হইলে, 
মাসয্যান & সনের ২৩শে মে শ্রীরামপুর হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 
“সমাচার দর্পণ” বাহির করেন। 
“সমাচার দর্পণ বাহির হইলে মাম্যান তাহার ইংরেজী অনুবাদ 
করিয়া! একখানা “দর্পণ” সহ এ অনুবাদ গবর্ণর জেনারেল মার্ক, ইস অব 
হেষ্টিংঘ নিকট গাঠাইলেন। সাধারণে জ্ঞান 
প্রচার করিতে মার্ক,ইস অব হেষ্টিস মুক্ত-ৃদরর 
ছিলেন।* তিনি সমাচার দর্পণের অন্থবাদ পাঠ করিরা মাসম্যানকে 
প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন এবং ১৮১৮ অন্ধের ১৯শে আগষ্ট পাঞুলিপি 
পরীক্ষার কঠোর প্রথা উঠাইয়া দিয়া সাহিত্যচক্ঠা ও সামগ্রিক পত্রিকা 
পরিচালনের পথ সুগম করিয়া দেন । 


মার্ক, ইস অব হেষ্টংস একদিন ফোর্ট উইলিয়ম করেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন £--[15 100790৩) 1015 £৩91033 (0 00190? 
09 68016 ) 1015 00901007100 00 90035 009 1010050) 10001 15 £০91119 
9০405 00 0950৭ 90805100 06100911900, 00100050016 01010911980 
80810151000 009 508009 200 অ 3160 16 2000 ৪ 0180,8 অর্থাৎ__দুর্বলকে রক্ষা 
করা দয়া তা ও দাশয়তার পরিচায়ক ; ব্যখিতের ব্যথা দূর করা প্রশংসনীয়; কিন্তু 
জড়ে জীবনীশক্তি প্রদান করা_অজ্ঞানকে জ্ঞানালোকে আনয়ন করা দেবোচিত 
কার্য । 


সমাচার দর্পণ | 





সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ৯৫ 


“দিগদর্শন” মাসিক পত্রে রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, 
এই সময়ে মিশনারিদিগের সহিত তাহার বেশ সৌই্প্ভ ছিল। 
১৮১৯ অব কলিকাতার মিশনারিরা “গস্পেল 
ম্যাগাজিন” নামে শ্রীষ্টীয় তত্বপূর্ণ একখানা মাসিক 
পত্র বাহির করেন ; এই পত্রে ও “সমাচার দর্পণে হিন্দুধর্মের বিদ্ধ 
কথা প্রকাঁশিত হইতে থাকিলে রামমোহন রার “সংবাদ কৌমুদী” 
নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ 
ইলাহ ্রষ্টান্দে “বরাঙ্গণ-মেবধি” নামে আবু একখান! 
ব্রাহ্মণ সেবধি। 

মাসিকপত্র বাহির করিয়! তাহাতে মিশনারিদিগের 

পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। 
এই সময় রামমোহন রায় বেদান্ত-প্রতিপাগ্য একেশ্বরবাদ হিন্দু- 
সমাজে প্রচার করিতে উদ্ভত হন। “সংবাদ কৌমুদীতে” এই মত 
ফেনা প্রচারিত হইতে খাকিলে হিন্দুসমাজে মহাবিপ্রবের 
সারিকজামিযার হিলা হর অপরদিকে উইলির়ম এডাম্‌ নাষে 
বিকাশ। তাহার জনৈক গ্রষ্টান বন্ধুকে তিনি একেশ্বরবাদে 
দীক্ষিত করেন। এই কার্যে মিশনারিদিগের সহিতও, 
তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময় তাহার সতীদাহ নিবারণ 
বিষয়ক প্রস্তাব গবর্ণমেন্টে আলোচিত হইতেছিল; এই তিন দিক 
রক্ষা করিবার জন্য তিশি “সংবাদ কৌমুদীতে” প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। “সতীদাহ নিবারণের? স্বপক্ষে ও প্রচলিত হিন্দুধর্শের 
বিপক্ষে যখন কৌমুদীতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল তখন তাহার 
সহকারী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদ কৌমুদীর” কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে যাইয়া, হিন্দু সমাজের 
দল ও বলবৃদ্ধি করিলেন। সহমরণ প্রধার সমর্থন জন্ত ১৮২২ টাকে 


গ্রন্পেল ম্যাগাজিন। 


৯৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


এপপাপিপপিপশপাপাপাপপপশাশশশশীপশাশশশশশপশশীশশশীশিশিশিং 





উক্ত তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া রাজা রাধাকান্ত 
দেব হিন্দুধর্মসভ| হইতে “সমাচার চত্দ্রিকা” সাপ্তাহিক পত্রিকা 
বাহির করেন। 

এই দুলাল উপলক্ষে আরও ছুইখান| সংবাদ-পত্রিকা ও করেক- 
খানা পুস্তক পুস্তিকার উদ্ভব হইয়াছিল। এই পত্রিকান্বয়ের একখান! 
কৰ্মোহন দাসের “সংবাদ তিমির নাশক,” অপরখানা নীলরতন 
হালদারের “বঙ্গঢৃত"। ১৮২৩ অন্ে চন্দ্রকার সমর্থনে “সংবাদতিমির 
নাশক” ও ১৮২৫ অনে নীলরতন হালদার, আর. মার্টিন, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রপন্নকুমার ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের উদ্যোগে কৌযুদীর 
সমর্থন জন্য বাঙ্গালা ও পার্শি দ্বিভাষী “বঙ্গদূত” বাহির হয়। 

প্রতিবাদ পুস্তকগুলির মধ্যে উমানন্দ ওরফে নন্দলাল ঠাকুরের 
“পাষগ পীড়ন” গ্রন্থ উল্লেখ যোগ্য ! পাঁধগু-পীড়নের প্রত্যুত্তরে রাম 
মোহন রার কৌমুদীতে 'পথাদান? প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই মময় 
উতয়পক্ষে অনেক শান্তদশি পঙ্ডিতলোক নিযুক্ত থাকিব এই 
সকল বাদ-প্রতিবাদ লিখায় সাহায্য করিতেছিলেন। 

উততয়পক্ষ দরশবতসবের অধিককাঁল এইরূপ মতবিরোধের তুমুল 
তর্কে আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনসঞ্চারে যথাসাধ্য 
সাহাষ্য করিয়াছিলেন । 

এই দলাদলি চলিত থাকা কালেই ইশ্বরচন্ত্র গুপ্তের স্থপ্রসিদ্ধ 
“সংবাদ প্রভাকর” সাহিত্য-জগতে আবির্ভত হয়; এবং বঙ্গসাহিত্যকে 

সংবাদ প্রভাকর। বূসপিঞ্চনে সজীব করিয়া তুলিতে থাকে । 

প্রাগুক্ত দালাদলির সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হইলেও & 
সকল ছুৰ্ধহ ধর্মকথার বাদ-গ্রতিবাদে তিনি যোগদান করিলেন না; 
পরস্ত তিনি সকল সমাজের উপরই ব্যঙ্গ করিয়া কাব্য গড়িতে লাগিলেন। 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ । ৯৭ 


বলিতে গেলে ঈশ্বরগুণ্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। “প্রতাকরের” হান্ত ও ব্যঙ্গ-রসের 
লেখাই ছিল সেই আকর্ষণের বিষয়। ইশ্বরচ্্র যে শুধু বাঙ্গাল 
সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন তাহা নহে; বাঙ্গালা সাহিতো নব যুগ প্রবর্তন এবং 
সেকালের সাহিত্য-সমাজ গঠন__এ দুটীও তিনি প্রতাকরের সাহায্যে 
করিয়াছিলেন। 

এই যে আমরা আজ সাহিত্য সন্িলনে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ 
সাহিত্য-সম্মিলন, বান্ধব-সম্মিলন বা! পূর্ণিমা-সম্মিলনের ন্যায় অনুষ্ঠান 
ঈশ্বরচন্ত্রই প্রথম করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের 
১লা বৈশাখ হইতে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত 'প্রতাকর 
কার্ধ্যালয়ে এইরূপ একটা সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সহরের 
এবং মফঃস্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
সম্মিলনে উপস্থিত করিতেন। সম্মিলনে প্রবদ্ধাদি পাঠ, আলাপ 
পরিচয় ও তোজের ব্যবস্থা ছিল। 

এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বর গুপ্রের শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন ও 
তত্পর অঙ্গয়কুমারের ন্যায় কবিবর বঙ্গলাল বন্যেপাধ্যায়ঃ 
'প্রভাকরের' দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র 
শম্ হইয়াছিলেন। 

সাহিত্য জগতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব প্রকৃতই মৃত বঙ্গ-সাহিত্যের 
প্রাণে এক নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে 
দেখিতে প্রভাকরের পদানুসরণে অন্নকাল মধ্যেই প্রায় ২০২৫ খান। 
সাময়িক পত্র বাহির হইয়া পড়িল, এবং কোন কোন পত্র বাহির 
হুইয়া বঙ্গ সাহিত্যে অতিনব কুরুক্ষেত্রের ৃষ্টি করিল। বঙ্গ সাহিত্যে 


সাহিত্য সম্মিলন | 


প্রভাকরের প্রভাব। 


৯৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্্য। 














২০্পিশা 


এই সমবেত উদ্যম, বঙ্গ-ভাষার পক্ষে প্রচুর কল্যাণ কর হইয়াছিল -- 
মৃত বঙ্গতাধাকে সন্ত্রীবিত করিয়া বাজপন্মানে সন্ানিত করিয়াছিল । 

১৮৩০ অবে “প্রভাকর' প্রকাশিত হইবার পরেই প্রেমঠাদ রায় 
“সংবাদ সুধাকর” ও ব্রজমোহন পিংহ “সংবাদ রত্াকর” বাহির 
করেন। ১৮৩১সনে বেণীমাধব দের “দার সংগ্রহ” প্রপন্নকুষার 
ঠাকুরের “অনুবাদিকা” মৌলবী আলিমোল্লার “সমাচার সত! 
রাজেন্দ্র” দক্ষিণারপ্ূন ঘুখোপাধ্যার় প্রত্তির “জ্ঞানান্বেষণ” পি, 
রায়ের “সংবাদ সুধাকর” প্রভৃতি ৫৬ খানা পত্রিক1 বাহির হয়। 

১৮৩২সনে লক্্মীনারায়ণ স্তায়ালঙ্কারের “শান্ধ প্রকাশ”, গঙ্গাচরণ 
সেনের “বিজ্ঞান সেবাধীশ” জ্ঞানচন্্র মিত্রের “জ্ঞানোদর”, মহেশচন্ত্ 
পালের “সংবাদরত্রাবলী” এবং “পাঁশাবলী” প্রভৃতি আরও ৬।৭ খান! 
সাময়িক পাত্রকা প্রকাশিত হর । 

এই সময় রাজধানী কলিকাতা পত্রিকা প্রচারের এইরূপ ধৃম 
থাকিপেও সুদূর মফঃম্বলে দেশীয় ভাষার শিক্ষাদানের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় ছিল। কলিকাতার নিকটবত্তীী কয়েকটা 
স্থান এবং হুগলী, বর্ধমান ও মুর্শিদীবাঁদ ব্যতীত 
বিশাল বঙ্গদেশের অন্ঠ কোন স্থানেই এই সকল পত্রিকা যাওয়া দূরে 
থাকুক, ছাপার পু'থিও প্রবেশ করিতে পারে নাই। দেশের এই 
অবস্থা উল্লেখ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সেই একেশ্বরবাদে 
দীক্ষিত বন্ধু উইলিয়ম এডাম গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেষ্টিঙ্ককে 
দেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অন্থরোধ করেন। উইলিয়ম 
এডামের এই প্রস্তাব সকাউন্সিল গতর্ণর জেনারেল আলোচনা করিয়া 
উ্ত এডামকেই এবিষয়ের অনুমন্ধানে নিযুক্ত করেন। 

এডাম দাহেব এই সময় শিক্ষাসম্বদ্ধে দেশের যে শোচনীয় অবস্থা 


মফ:ম্বলের অবস্থা । 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বল সমাজ । ৯৯ 


প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে প্রদান 
করিয়াছি। 
এই সনেই সার চালপ মেটকাফ গবর্ণর জেনারেল হন। এডামের 
শিক্ষা সমবন্ীয় অনুসন্ধান তখনও চলিতেছিল। মেটকাফ, পূর্ব হইতেই 
ুদ্রা-ন্ত্ের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনি 
মুর ্াধীনতা। গভর্ণর জেনারেল হইয়াই ১৮৩৫ সনের ৯৫ই 
সেপ্টেম্বর মুদরাযস্্ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 
ুদরাযস্ত্রে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিশ্রাম 
পত্রিকা প্রসব করিতে লাগিল। এই বৎসরই বেণীমাধব দের “সংবাদ 
সংগ্রহ”, হরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়”। কালীশঙ্কর 
দত্তের “সংবাদ স্ধাসিন্ধ” প্রভৃতি কতকগুলি পত্রিকা বাহির হইল । 
ইহার পর “সংবাদ দিবাকর,” “সংবাদ গুণাকর”, “সংবাদ 
সৌদামিনী”। “সংবাদ মৃত্যু”, “ভৃক্গদূত”। “সংবাদ অরুণোদয়”, “সুজন 
রঞ্জন” প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাহির হইলে পর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 
সুপ্রসিদ্ধ “সংবাদ ভাস্কর” ও “সংবাদ রসবীজের” আবির্ভাব হয় । 
১৮৩৭ অন্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলগের রাজ্যতার গ্রহণ 
যহারারী ভিস্টোরিয়া। করেন। বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেরও 
এই সময় হইতে উন্নতির সুচনা হয়। 
উক্ত অবের ২৯ আইন অনুসারে বাঙ্গালা তাষা গবর্ণমেন্টের 
আদালত সমূহে পার্শি ভাষার পরিবর্তে দ্বিতীয় রাজতাষা রূপে গৃহীত 
হইবার সম্মান লাভ করে। এবং ১৮৩৯ খ্রষ্টাবের 
বা. টা জানুয়ারী হইতে এই আদেশ অনুসারে কার্য 
হইতে আরম্ত হয়। ফলে পার্শিতাষা বাঙ্গালার 
রাজকীয় দপ্তর হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 


১০০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


গবর্ণমেষ্ট মৃত বঙ্গতাষাকে রাজকীয় সন্মানে সম্মানিত করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন না, & সনের জাম্ুয়ারী হইতেই লর্ড অকলেও মাসম্যান 
সাহেবের সম্পাদকতায় “বেঙ্গল গতর্ণমেন্ট গেজেট” 
বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশ করাইতে আরম্ত করিয়! 
এবং ১৮৪৪র্রী্টান্ে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশ ভুড়িয়া১০১টা 
বঙ্গবিদ্ভালয় স্থাপন করিয়। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুগ্রহ লক্ষণ প্রত্যক্ষ 
ভাবে প্রদর্শন করিলেন। এইবপে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হুচনার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ- 
ভাষার আদর ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
আলোচনারও ক্রম বিকাশের পথ বিস্তৃত হইয়াছিল। 

“সংবাদ ভাস্কর”, এবং “সংবাদ রপরাঞ্জ” আবিতূতি হইয়াই 
“সংবাদ প্রতাকরের” সহিত তুমুল সাহিত্যিক 
কুরুক্ষেত্রের চন! করে। 

“রসরাঞ্জের” সম্পাদক ছিলেন “প্রভাকরের” লেখক, ঈশ্বরচন্ত্রে 
সাহিত্য-সুহদ গৌরীশঙ্কর তট্রাচারধ্য, “তাস্করের”ও তিনিই সম্পাদকীয় 
ভার গ্রহণ করেন। 

তা্করে প্রথমে বেশ সুুরুচি সঙ্গত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। “রস- 
রাজের” সহিত “প্রতাকরের” সাহিত্যিক দ্বন্থ বাধিয়া গেলে “প্রতাকর” 
এবং “তান্তর” উভয়ই পক্কে নিমগ্ন হইতে থাকে । তখনকার এই সকল 
পত্রের রচনা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা নাপিকা কুঞ্চিত 
করত: বাঙ্গাল! রচনা অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন । 

এই সাহিত্যিক দ্দ্দে “প্রভাকর” পক্ষে নিমগ্ন হইতেছে বুঝিয়া, 
গুপ্ত কবি রসরাজের সহিত ঘন্ঘ পাকাইয়া তুলিবার জন্য “পাষও পীড়ন” 
নামে আর একখানা অভিনব পত্রিক। বাহির করেন। তখন 





বাঙ্গালা বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্ট গ্রেজেট। 


১*১টী বঙ্গবিদ্ভালয়। 


ভাস্বর ও রসরাজ | 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ১৩১ 


“রসরাজ” ও “পাষগড পীড়নে” যে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিত হইত, 
তাহার উল্লেখ করিয়া সে কালের একজন সুধী পাঠক 
লিখিয়াছেন--“সে অভদ্র অশ্লীল ব্রীড়া্জনক উজ্ভি 
প্রত্যুজির বিবয় স্বরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য- 
জগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল যাহার অনুরূপ নিকট রুচি 
আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না।” 

১৮৩৯ অব্ধের জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালা ভাষা গবর্ণমে্টের অনুগ্রহে 
রাজকীয় কার্্যাপয় সমূহে দ্বিতীয় ভাষারপে গৃহীত হইলে, তাহা শিক্ষা 
কর! প্রয়োজনীয় বলিয়া অল্পে অল্পে দেশীয় জনগণের মনে উদয় হইতে 
লাগিল। 

সুদুর মফঃস্বলে সে সময় বঙ্গতাষার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবেশ না করিলেও 
রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে এবং মিশনারিদিগের অব- 
স্থিতির স্থান সমূহে তাহাদিগের চেষ্টায় লোকে 
বাঙ্গালা শিখিতে ও বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশ 
পাঠ করিতে অভ্যস্থ হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে 
কলিকাতার এই রাশি রাশি বাঙ্গালা পত্রিকারও ২১ থানা সেই সেই 
স্থানে গৃহীত ও পঠিত হইত। 

এই সমস্ত পাঠক উজ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ছিলেন না,তাহার কারণ 
উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজী নবীশেরা! তখন বাঙ্গাল! ভাষা 
গড়িতেন না) সে ভাষায় যে পাঠ করিবার ও 
জানিবার কিছু আছে, তাহা বিশ্বাসও করিতেন না। 

এই সময় বন্তীয় সমাজের রুচি কবির টগ্পা ও খেয়ালের উপরই 
জাবন্ধ ছিল। অঙ্গীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী থেউর 
সাধারণের পাঠের ও উপতোগের সামগ্রী ছিল। সমাজের এইরূপ 


পাব পাঁড়ন। 


ম্:ম্বলে পত্রিকা 
প্রচার। 


সমাজের রূচি। 


১০২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 





অবস্থায় কিরূপতাবে পত্রিকা চালাইলে অধিকাংশ লোকে পয়সা দিয়া 
ক্রয় করিয়া পত্রিকা পড়িবে এবং তাহাতে পত্রিকারও পরমায়ু বৃদ্ধি 
হইবে, ইহা না বুঝিয়া যিনি পত্রিকা চালাইতে অগ্রসর হইতেন, 
পৈত্রিক অর্থের জোর না থাকিলে, তিনি পত্রিকা চালাইয়া কৃতকার্য 
হইতে গারিতেন না। এইজন্য “প্রভাকর” ও “তাস্করের” পূর্বে 
যতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিসনারিদিগের 
“সমাচার দর্পণ” রাজা রামমোহন রায়ের “সংবাদ কৌমুদী” ও 
রাধাকান্ত দেবের “সমাচার চন্দ্রিকা” ব্যতীত কোন পত্রই দীর্ঘজীবী 
হয় নাই। ঈশবর গুপ্ত ও তদীয় বন্ধু গৌরীশঙ্কর সমাজের অবস্থা ও 
রুচি প্রত্যক্ষ করিয়াই “প্রভাকর” ও “ভাস্কর”, “রসরাজ” ও “পাষগ 
পীড়ন”কে সেই সাময়িক রুচির স্রোতে তাসাইয়া দিয়াছিলেন। এবং 
তাহাতেই বোধ হত তাহারা আমরণ তাহাদের পত্রিকাগুলিকে জীবিত 
রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এবং সঙ্গতিও কিছু কিছু করিয়া! 
গিয়াছিলেন। 

“প্রভাকর” ও “ভাস্কর” প্রভৃতি পত্রিকা যে কেবল অশ্লীল ও কুরুচি 
সম্পন্ন লেখায় পূর্ণ থাকিত, তাহা নহে। এই উতয় পত্রে অনেক 
সন্ান্ত লোক লেখক ছিলেন | এই পত্রিকাগুলিতে এবং সে কালের ' 
অন্ঠান্য পত্রিকায় উচ্চ নীতি কথাও যথেষ্ট থাকিত। তথাপি সে কালের 
শিক্ষিত লোক ও “ইয়ংবেঙ্গলের' দল বাঙ্গাল! পত্রিকা অগাঠ্য বলিয়। 
ত্যাগ করিতেন। বাঙ্গাল! বুলি মুখে আন! অসভ্যতা মনে করিতেন। 
তাহার কারণ-_সে কালের আদর্শ । 

হিন্দু কলে স্থাপিত হইলেই সন্তান্ত লোকেরা তাঁহাদিগের ছেলে 
দিগকে ইংরেজী শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার ফল 
সে কালে এই হইয়াছিল যে-_হুবকেরা যাহা! কিছু ইংরেজের আচরদীয় 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ১০৩ 


পপিশিশশপিশিপাশপশিশিশাপিপশশাশাশপিশপিপশিশাপিশাশপাশপিপাপশিপপশাপাপিপিশী পিপল, 


দেখিল বা জানিল, তাহাই আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিল। ইংরেজী 
কায়দায় চলা, ইংরেজী কায়দায় বলা, ইংরেজী 
ধরণে স্বান, ইংরেজী স্থুরে গান, ইংরেজের মত 
চাওয়া, টেবিলে বসিয়া খাওয়া_এমন কি স্থুল 
কামাই করিয়া মগ্ঘপান করাও যুবকেরা সত্যতার লক্ষণ বলিয়া অত্যাস 
করিল। . 
বগা রাজনারারণ বনু ছিলেন সেই যুগের একজন “এজু”। * 
তিনি তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন_-“তখন হিন্দু কালেজের ছাত্রের! 
মনে করিতেন যে মগ্ঘপান করা সভ্যতার চিহ্ন, 
গা নল. উহাতে দোষ নাই। আমি, ঈশ্বর ঘোষাল, পর 
কুমার সেন, নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে কালেজের 
গোলদিঘীতে মদ থাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, 
সেখানে কতকগুলি শিক কবাবের দৌকান ছিল, তথা হইতে গোল- 
দিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) 
উক্ত কবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার 
সহচরেরা এইরূপ মাংস ও ব্রাঙ্ডি খাওয়া সত্যতা ও সমাজ সং্কারের 
পরাকান্ঠী প্রদর্শন কার্য মনে করিতাম 1” 
এই সময় বন্ধু মহাশয়ের বয়স ছিল ১৫1১৬ বৎসর যাত্র। এই 
বয়মে তিনি পাছে অপরিষিত ষগ্যপায়ী হইয়া উঠেন, সেজন্য রাজ- 
নারায়ণ বাবুর পিতা তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া বসিয়া নির্দিষ্ট মাত্রায় 
অগ্ঠপান করিতেন। 
্বর্গীয় কার্ডিকেয় চন্দ্র রায়ও সে কালের লোক ছিলেন। তিনিও 
তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন $-- 
. * ইংরেজী পড়া 009৩4:6৫ দিগকেই তখন “এমু" বলা হইত। 


শিক্ষিত যুবকদের 
চাল চলতি । 





১০৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





“আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্ুরাপান বিশেষ দোষকর ও 
পাঁপজনক বলিয়া কর্তিত হইয়াছে এবং মগ্ত স্পর্শ করিলে শরীর 
অপবিভ্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এ দেশস্থ লোকের 
মনে জন্িয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির 
হইল যে যধন এমন বুদ্ধিমান্‌ বিদ্বান ও সভ্য 
জাতীয়ের! ইহা! আদরপূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত- 
জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সত্যতাই বা 
কিরূপে হইবে, আর কুসংস্কারইবা কিরূপে যাইবে?” 

ইংরেজের আচরণ অন্বকরণ করাই তখনকার সভ্যতার লক্ষণ 
ছিল। তাই সে কালের যুবকগণ দেশীয় প্রথা, দেশীয় ভাব, দেশীয় 
ধর্ম, দেশীয় তাষা, এমন কি পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে সম্পর্ক অন্ু- 
সারে দেশীয় ডাকে ডাকা পর্য্যন্ত সত্যতা অনুমোদিত বলিয়া মনে 
করিতেন না। 

এই রকম যখন দেশীয় যুবকগণের মনে সংস্কার দাড়াইয়াছিল, ঠিক 
সেই সময়ে ব্যবস্থা-সচিব মেকলে সাহেব তাহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে 

প্রচার করিলেন £--101৮8 ৪. 91019 891? 0? 


ফার্ধিকেয়চল রায়ের 


কথা। 


উ 
2 £ 8900 100100690 1101 ৮88 10:61) 00৪ 
মেকলের প্রভাব। 
11019 1086156 119789015 01 00019 804 
81019 | 


মেকলের এই উক্তি আলোচনা করিতে যাইয়া পণ্ডিত শিবনাধ 
শাস্ত্রী যহাশয় লিখিয়াছেন “বলা বাহুল্য কৃষ্ঃমোহন বন্যোপাধ্যায়, 
রসিকরৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারা্টাদ চক্রবর্তী, শিবচন্তর দেব, 
প্যারীটাদ মিত্র, রামতনথু লাহিড়ী প্রত্ৃতি হিনুকালেজ হইতে নবোতীর্ল 
(যুবকদল সর্বাস্তঃকরণে মেকলের শিশ্বত্ গ্রহণ করিলেন। তাহার! ফে 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ১০৫ 


কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ধত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহারাও মেকলের ধৃয়া ধরিলেন, 
বলিতে লাগিলেন যে-এক সেল্ফ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা 
আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি 
ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে 
প্রতিঠিত হইলেন ; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধ:কৃত 
হইয়া 879.০98 1158 সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সম্মুধে 
বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।” 
কেবল যে সে কালের ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুকলেজের যুবকেরাই 
: এইরূপ চাল অবলম্বন করিলেন তাহা নহে, সংস্কৃত কলেজের পড়,য়ারাও 
ৃ সময়ের গুণে দেশীয় তাব বিসর্জন দিতে আরন্ত 
চক গড়যাদের টি করিয়াছিলেন । দুষ্ট রূপ পঞ্ডিত মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি । তিনি তখন সংস্কৃত 
কলেজে পড়িতেন, কিন্তু কোট পেণ্টলন না পড়িয়া কোথাও যাইতেন 
না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্থু হহাশয় তাহার এই সময়ের মালদহ ভ্রমণ 
কাহিনী বর্ণনায় লিখিয়াছেন -“তর্কালঙ্কার মহাশয় একটা হস্তীতে 
উপবিষ্ট ছিলেন; কোট ও পেঞ্টুলন পরা, হাতে বন্দুক কিন্তু মাথায় টিকি 
ফরফর, করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশ্যটা দেখিতে অতি মনোহর 
হুইয়াছিল।” 
বাঙ্গালার নবীন উদীয়মান যুবকদলের যখন মনের ভাব এইরূপ 
ফাড়াইয়্াছিল, তখন অপুষ্ট অব্যক্ত ভাষায় লিখিত সেকানের বাঙ্গালা 
পব্রিকা_বিশেষতঃ “প্রভাকর,” “ভাস্কর” “সরা” ও “পাব 
পীড়নের” খেয়াল “কাব্যি” যে তাহাদিগের দ্বার সামগ্রী হইকে 
তৎসম্বন্ধে কি আর কথা আছে? 


১০৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


ইঠাদের সকলেই ষেদেশীয ভাষাকে দ্বণা করিতেন ও ঘবণার চক্ষে চক্ষে 
দেখিতেন, তাহা নহে। তীহাদের কাহারও কাহারও প্রাণে ্বদেশ 

তা হিতৈষণাঁর ভাঁবও বিলক্ষণ ছিল। বাবু রামগোপাল 

ব্গ-সাহিতা চর্চা। ঘোষ ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন। ইনি? বাবু 

রসিকরুষ্ণ মল্লিক, প্যারীটাদ মিত্র; দক্ষিণারঞ্ন 
মুখোপাধ্যায় প্রতি কয়েকজনে মিলিত হইয়া দেশী ভাঁষায় জ্ঞান 
সংগ্রহ ও দেশী সাহিত্যকে উন্নত করিতে “জ্ঞানান্বেষণ” নাযে একখানা 
পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ত করেন। ইহাবা কেহই বাঙ্গালা 
লিখিতে পারিতেন না, স্ুৃতরাং“জ্ঞানান্বেষণ” ইংরেছী বা্গীলা দ্বিভাষিক- 
রূপেই চলিয়াছিল। 

“জ্ঞানান্বেষণ” উঠিয়া গেলে ইহারাই “13978 39০৫6%০” বাহির 
করেন; এখানাঁও “ইঙ্গ-বঙ্গ' দ্বিতাধিক ছিল। এই “ইঙ্গ-বঙ্গের দল 
বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের বাগান বাটাতে সাহিত্য-সম্মিলনী সতা 
করিয়। যাতৃতাষার চর্চা করিতে আরন্ত করিলে, হিন্দু কলেজের অপর 
ছাত্র রসিকরৃষ্ণ “জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ” হিন্দু কলেজের আর কতিপয় যুবক 
“সর্বরস রঞ্লিনী” ও হিন্দু কলেজের পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র “জ্ঞানোদয়” 
পত্রিক| বাহির করিরা৷ বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিতে অপরাপর ছাত্র" 
দ্গকে আহ্বান করেন। ইহার কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র 
সীতানাথ ঘোষও “জগদ্ব্ু” পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন । 

মোট কথা, বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেরই বাঙ্গাল! 
ভাষা ও বাঙ্গালা পত্রিকার প্রতি দ্বণার তাব ছিল। 
&ঁ ভাব “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রচারের পরে 
অনেকটা মন্দীভূত হইতে থাকে । 

“সংবাদ ভাস্কর” ও “তত্ববোধিনী পত্রিকার» প্রচার কালের মধ্যে 


তত্ববোধিনী 
পত্রিকা। 


সাহিতোর ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ১০৭ 


উপর্যযক্ত 43908] 909০৪607, “জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ,” “সর্বরস-রপ্রিনী” 
ও “জ্ঞানোদয়” ব্যতীত ভবানী চট্টোপাধ্যায়ের “জ্ঞানদীপিকা শ্ঠামা- 
চরণ বন্যোপাধ্যায়ের “ভারত বন্ধু” নীলকমল দাসের “ভূঙদূত।” 
অক্ষয়কুমার দত্তের £বিষ্ঠাদর্শন,” শ্রীনারায়ণ রায়ের “অয়নবাদ দর্শন” 
প্রভৃতি আরও কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্ধ দের ত্ঠায় উদ্ধৃত 
হইয়া লয় পাইয়া যায়। অতঃপর “তত্বোধিনী পত্রিকার” আবির্ভাব 
বঙ্গসাহিত্যে নৃতনযুগ প্রবস্তিত হয়। 

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ 
দেশী ভাষাকে দ্বণা না করিলেও দেশীয় পত্রিকার অপরিপুষ্ট ভাষা পছন্দ 
করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত “তন্ববোধিনী' যখন 
দেখা দিল, তখন এই সকল লোক তাহার ভাষা পাঠ করিয়া উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিলেন। 

“তন্ববোধিনী পত্রিকা” বাহির হইলে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক 
বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষাতেও গভীর ভাব প্রকাশ করা যায় এবং 
তাহারও একটা শক্তি আছে। কিন্তু তথাপি 
তাহারা তাহার চর্চায় অধিক অগ্রসর হইলেন না 
বরং ইংরেজী তাষায় প্রবন্ধ লিখিতেই অধিকতর 
মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাহার কারণ বাঙ্গালা প্রবন্ধ ইংরাজের! 
পড়িতেন না, ইংরেজী প্রবদ্ধ তাহারা গড়িতেন এবং সে প্রবন্ধ 
উৎকৃষ্ট হইলে লেখককে প্রচুর সম্মানিতও করিতেন। এইক্ূপ. 
প্রলোভনের কয়েকটা কারণও তখন ঘটিগাছিল, তাহার মধ্য 
একটী-বাবু কিশোরীা্দ মিত্রের ডেপুটী যেজিষ্ট্রেটের পদ 
প্রান্তি। 

হিন্দুকালেঞের “এডু" দিগের মধ্যে কিণোরীঠাদ ছিল্লেন একজন । 


যুবকগণের ,ইংরেজী 
প্রবন্ধ লিখিবার কারণ। 


১০৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


তিনি ১৮৪২ অবের “কলিকাতা! রিতিউ” পত্রিকায় “রাঙ্গা রামমোহন 
রায়” শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী হেলিডে সাহেব ( পরে বঙ্গের ছোটলাট 
হইয়াছিলেন ) কিশোরীঠাদকে ডাকাইয়া নাটোরের ডিপুটী মাজি- 
ফ্রেটের পদ প্রদান করেন। এইক্লপ তাবী প্রলোভনে সেকালের 
«এজুর” দল প্রায় সকলেই ইংরেজী রচনার দিকে অধিকতর নিবিষ্ট 
ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনেকেই উচ্চপদ- 
লাতে কৃতকার্ধ্যও হইয়াছিলেন। ষীহারা কোন চাকুরীর প্রত্যাশী 
ছিলেন না, তাহারাও সন্মান জাতের জন্য ইংরেজী লিখিয়া ইংরেজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবু ননদগোপাল 4001107 11০০” 
নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন। বাবু দুর্গাচরণ বন্যোপাধ্যায় উপনিষদের 
ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন, রাঙজনারায়ণ বস্থু তাহার অন্ুসরণ 
করিলেন) মধুসূদন দত্ত ইংরেজীতে ক্ষত ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেছিলেন, 
এইবার “08009 7৮15” লিখিতে আরন্ত করিলেন ; এই পরি- 
বারের গোবিন্দ দত্ব 40,0ণন্য 01088017” ও শশীদত্ত “৮1510 ০ 
9010078” লিখিয়াছিলেন, কাশী প্রসাদ ঘোষ ইংরেজী কবিতা লিখি- 
তেন, তারাটাদ চক্রবর্তী মন্্-সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে 
লাগিলেন, প্যারীঠাদ মিত্র “কলিকাতা রিভিউ” পত্রে, রাজেন্্রলাল মিত্র 
«এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ধেলে” ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন । 
তোলানাথ মন্ত্র, াজেন্র দত্ত জানেম্ত্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্মোহন বানান্ধি, 
শত মুখাদি, রামশর্মা ওরফে নবরুষ্ণ ঘোষ গ্রতৃতি যুবক বৃদ্ধ সকলেই 
ইংরেজী লিখিতে লাগিলেন। 

“তত্ববোধিনীর” প্রচারের পর যখন ইহাদেরও কেহ কেহ অল্পে 
অল্পে আসিয়া বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করিতে আরস্ত করিলেন, এবং সঙ্গে 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ মমাজ। ১০৯ 








সঙ্গে প্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্তাসাগর, পণ্ডিত যদনযোহন তর্কালক্কার, 

তন্ববোধিনী়  তুদেব মুখোপাধ্যার, দেবেক্নাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ 
সরকার, মধুহদন দত্ত প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সে ছুর্দিন ক্রমেই অপসারিত হইয়া যাইতে লাগিল। 

্রাঙ্মদমাজ হইতে “তত্ববোধিনী” বাহির হইলে হিন্দপমাজে 
হ্মান্দোলন উপস্থিত হয়। হিন্দুদিগের সতা সমিতিগুলি হইতে “নিত্য 
ধন্মানুরঞিকা,” ধধর্মরাজ', “হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়”। 
“হিন্দু বন্ধু” প্রতি পত্র বাহির হইতে থাকে। 
এই সকল পত্রিকায় ব্রাহ্মদমাজ ও খ্রীষ্ঠ সমাজ-_ 
উত্তয় সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে; তখন খ্রীষ্টান 
মিসনারীদিগের পক্ষ হইতে রেতারে্ড ডবলিউ স্মিথ. “সত্যার্ণব”, 
এম্‌ টাউনসেও “সত্যপ্রদীপ”, রেভারেগ্ড জে, ওয়েপ্রার প্রভৃতি 
“উপদেশক।” “ইবেঞ্রিলিষ্ট, প্রভৃতি পত্রিকা বাহির করিয়া খ্রীষটায় 
ধর্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে থাকেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণও 
নীরবে বসিয়া রহিলেন না, তাহারা! মৌলবী রঞ্জবালীকে সম্পাদক 
করিয়া “জগন্দীপক তাস্কর” বাহির করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, 
্রীষ্টান সমস্ত সমাজই যখন স্ব স্ব চিত্ত ও ভাব বঙ্গতাধার সাহায্যে 
প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পে অল্পে 
ভাব প্রকাশক হইয়। শক্তিশালী হইতে লাগিল। 

এই দলাদলির সমঘই পাষগ পীড়ন, ছুর্জন-দমন মহানবমী, কাব্য- 
রত্বাকর, তৈরব ঘন্ব, আক্কেল গুড়,ম, রস মুদগর) রস সাগর" প্রত্থৃতি 
আরও কতকগুলি অতিনব পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্র বন্ধনে কাঠ 
বিড়ালীর সাহাযোর স্তায় বঙ্গভাষার সাহায্য করিয়াছিল। 


প্রভাব। 


অন্থান্য সমাতের 
আন্পোলন। 


১১০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


আধুনিক সুধী লেখকগণ আমাদের শেষ উত্তিখিত পত্রিকাগুলিকে 
অত্যন্ত ঘণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রতাঁকর, তাস্কর 
ও রসরাজের ন্ঠায় এগুলির অসংযত ও অশ্রাব্য ভাষা 
বাঙ্গলার নৈতিক বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে দুষিত 
করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং শিক্ষিত সমাজের 
চক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকা গুলিকে হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় করিয়া রাখিয়াছিল। 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি এই সকল অশ্ীল এবং অশ্রাব্য লেখা দ্বার! 
তাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষেও কোন সাহায্য হয় নাই? 

অশ্লীল এবং অশ্রাব্য কথাকেও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে 
তাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ সম্ভারের প্রযোজন। শব্দ সযূহের 
মনোরম যোজনা সাহিত্যিক কলা-কৌশল-সাপেক্ষ। এরূপ লেখা 
সমাজের অহিতকর হইলেও, কোন নবীন সাহিত্যের পুষ্টি বিধানের 
পক্ষে তাহা যথেষ্ট সাহায্যকারী । তারতচন্দ্রের “বিদ্যাস্ুদর” ও 
মদ্রনমোহনের “বাসবদত্তাকে” নিতান্ত আবক্জনার জিনিষ বলিয়া 
উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সকল বিষয়েই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা 
করিয়া বিচার করিতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে-নুদৃগ্ত রোম- 
ন্গরী একদিনে নির্মিত হয় নাই।? বাঙ্গালার “বঙ্গদর্শন”ও বাঙ্গালা 
তাষা রাজকীয় সনন্দ গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হয় নাই। 

দ্লাদলি এবং থেউর চুট্ুকীতেও সাহিত্য ভাব-প্রকাশক ও 
শর্তিশালী হয়, আধুনিক বঙ্গতাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা 
ুমপষ্ট প্রমাণিত হইতেছে; যে কোন জাতির প্রাথমিক ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাদে তাহার প্রমাণ বিদ্কমান আছে_প্রাচীন 
ইম্ুরোপের সাহিত্য প্রচারের আলোচনায় আমরা তাহা ্রদর্শন করিতে 
চেষ্টা করিব। 


বাঙ্গালা সাহিত্যে 
গঙ্কিলতা। 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বজ সমাজ । ১১১ 


পপি 





এই সময়ে আরও নানা বিষে অনেক রকম দলাদলি চলিয়াছিল 
এবং তাহাতেও কতকগুলি সামরিক পত্রের স্থষ্টি হইয়াছিল। আন্দূল 
হইতে বাবু রাজনারায়ণ মিত্র “কায়স্থ কিরণ” 
নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। 
কালীকান্ত তট্টাচার্ধয নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট “কিরণের” প্রবন্ধ 
সকল মনঃপৃত না হওয়ায় তিনি ১৮৪৮ অন্ধ “মুক্তাবলী” নামে আর 
একখান! মাসিক পত্রিকা বাহির করিঘ্বা “কায়স্থ কিরণে” প্রকাশিত 
প্রবন্ধ সমূহের প্রতিবাদ করেন। 

১৮৪৯ শ্রীষ্টাবে বেখুন বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপিত হইলে ভ্ত্রীশিক্ষার 
আন্দোলন চরম সীমার উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের প্রতিবাদে ও 
শ্লেষকারীদিগের বিজ্রপ রচনার সাময়িক সাহিত্য 
কোলাহলমর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাকরে 
গুপ্তকবি বিদ্রপ করিয়া লিখিয়াছিলেন ৫ 

“যত ছুড়ীগুলি তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 

এ, বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুল কবেই কবে । 

আর কিছুদিন থাকরে তাই ! পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 
আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া থাবে।” 

এই কঠোর বিজ্রপের প্রতিবাদ করিবার জন্য পঙ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ অন্দে “সর্ব শুতকরী” নামে 

একথান! পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার 
ভাষা “তন্ববোধিনীর” চেয়েও উচ্চ দরের হইয্া- 
ছিল; কিন্তু ছুঃখের বিষয় “সর্ব শুভকরী? সম্বৎসর কালও জীবিত 
থাকিয়া! সাহিত্যের সেবা করিতে পারে নাই। ইহার পর ১৮৫৬ অব 
বিদ্বাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করিলেও 


সমাজিক আন্দোলন। 


স্বীশিক্ষা। 


বিধবা বিবাহ | 


১১২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


কয়েক খানা পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইরূপ সামদ্বিক 
উত্তেজনার ফলেও সেকালে বিস্তর পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছিল । 

হিন্দু সমাজ, ব্রাঙ্ম সমাজ ও অপরাপর সমাজের দলাদলি চলিতে 
থাকা কালে মনোরঞ্জন, জান চক্ত্রোদয়, ভূঙ্গদূত। জ্ঞান রত্বাকর, সংবাদ 
অরুণোদয়, সংবাদ দীনমণি, সংবাদ রত্ববর্ষণ, সংবাদ সৌনরয্যসার, জান 
প্রদ্দায়িনী, সংবাদ ধাতু, সঞ্চারিণী, নিশাকর, তক্তিহচক, জানোদয়, 
জ্রানদর্শন, বিবিধার্থ সংগ্রহ, স্ুলত পত্রিকা, সুধা বর্ধন,বঙ্গবার্তীবহ প্রতৃতি 
আরও কতকগুলি সামগ্রিক পত্র বাহির হইয়াছিল । এই পত্রগুলির মধ্যে 
নিরপেক্ষ থাকিয়া যে কথ্বধানা সাময়িক সাহিত্য পরিচালিত হইয়াছিল 
ও প্ররুত প্রস্তাবে শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা বঙ্গ-সমাজের তৃপ্তি বিধান 
করিয়াছিল, সে করখানার মধ্যে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । ১৮৫১ অবে বাবু রাজেন্ত্রলাল মিত্র এই মাসিক পত্রিকা 
থানা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই “বিবিধার্থ সংগ্রহের” চিতা 
তন্ম হইতেই ১৮৬২ অন্দে “রহস্ত সনদর্ড" উদ্ভৃত হয়। 

ইতোমধ্যে ১৮৫৩ অন্দ হইতে গুপ্ত কবি “প্রভাকরের” একটা! 
মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরন্ত করেন। এই প্রতাকরের 

প্রভায় ভবিষ্যৎ নবীন যুগের সাহিত্য প্রতিভার 
নবীন পে পূ্াভাষ উদার অরুণ কিরণের ত্য সমুস্তাসিত 
সাছিত্যিকগণ। | 
হইয়া উঠে। এই সময় বঙ্ষিম, দীনবন্ধু, মনোমোহন, 

দ্বারকানাথ প্রস্ৃতি গ্রতাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষানবীশ রূপে 
অবতীর্ণ হন। এই দলে সর্বাপেক্ষা প্রতিতাশালী ছিলেন কবি 
দ্বারকানাথ অধিকারী । 

১৮৫৪ সনে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম স্লেখক “আলালের ঘরের 
হুলাল” প্রণেতা প্যারীাদ মিত্র ও রাধানাধ পিকদার মিলিত হইয়া 


পাশাপাশি 








সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ১১৩ 


“মাসিক পত্রিকা” নামে একখানা কাগজ বাহির করেন। 
ইহাই ছিল প্রথম স্বীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা । 
ইহার অন্যান দশ বৎসর পরে ১৮৬৩ সনে 
বর্তমান সময়ের জীবিত মহিলা-পাঠ্য পত্রিকা 
“বামা-বোধিনী” বাহির হইয়াছিল। 

ইতিমধ্যে ১৮৫৫ অবে যুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার 
ও আরও কতিপয় পপ্ডিত মিলিত হইয়া “সব্ার্থূর্ণচন্্র” নামে এক- 
খানা মাসিক পত্র; বাহির করেন। কিছুদিন 
পরেই এই পত্রিকার পরিচালকগণের মধ্যে যনো- 
বাদের কারণ হইয়া উঠিলে জগমোহন তর্কালঙ্কার 
“বিজ্ঞান কৌুদী” নামে আর একখানা পৃথক পত্রিকা বাহির করেন-__ 
পরণচন্্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

১৮৬৪ অবে ব্রাক্গপমাজে প্রাথমিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে 
কেশবচন্দ্রের উদার মতাবলম্বী দল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল সমাজ 
হইতে পৃথক হই গিয়া “ভারতবরষায় ত্রাহ্মসমাজ” 
গঠন করেন? এবং সেই সমাঙ্গ হইতে “ধর্মতৰ” 
প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই “্ধর্মতত্ব” আজও জীবিত থাকিয়া 
বাঙ্গালা সাহিত্যের সেব। করিতেছে । 

অতঃপর ১৮৬৭ সনে “নবপ্রবন্ধ” ও “অবোধ বন্ধু” ১৮৬৮ সনে 
“অবকাশ-বন্ধু”। হিতসাধক”, “জ্ঞানরত্ব« এবং ১৮৬৯ সনে খ্রীষ্টান 
মিসনারিদিগের “জ্যোতিরিঙ্গণ” প্রভৃতি বাহির হয়। এ গুলির মধ্যে 
“সারদামঙগল” প্রণেতা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত "অবোধবন্ধু 
ও প্যারীচরণ সরকারের “হিতসাধক” উল্লেখযোগ্য । 

দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচিত রাশি রাশি মাসিক পত্রিকা 


মাসিক পত্র ও 
বামাবোধিনী | 


সর্বার্থ পূর্ণচন্র ও 
বিজ্ঞান কৌমুদী। 


ধর্মতত্ব। 


১১৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


গুলির মধ্যে মাত্র তিনধানা পত্রিক! অগ্যাপি জীবিত থাকিয়া মাহিত্যের 
সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে । সে তিন খানার নাম (১) “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা”) (২) “বামা বোধিনী পত্রিকা”, (৩) ধধর্মৃতিত্” ৷ ১ম খানা 
৭৪ বর্ষে, ২য় খানা ৫৪ বর্ষে, ও ওয় খানা ৫২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 
ইহার পর এক মধুর বসন্ত-গ্রভাতে নবীন যুগের আগমনের সাড়া 
পড়িয়া গেল। বঙ্গবাসী পুলকবিহ্বল চিত্তে শুনিতে পাইলেন-_ 
“আগামী ১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে “বঙ্গদর্শন? 
নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। 
সে গত্রের সম্পাদক হইবেন--শ্রীযুক্ত বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । লেখক 
থাঁকিবেন- শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যুক্ত জগদীশনাথ রায়, শ্রীযুক্ত তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রুষ্ণ- 
কমল ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার 
প্রভৃতি” 

১২৭৮ সালের চৈত্রমাসে তবানীপুর যুদ্রাযন্থের ব্রজমাধব বন্থু এই 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। তখন “দুর্দেশ নন্দিনী” ও “নীল দর্পণ” 
বাঙ্গালাদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী “বঙ্গদর্শনের” সাদর সম্তা- 
ষণের জন্য উৎফুল্ল চিত্তে প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। 








নবীনযুগ-বঙ্জদর্শন। 


চতুর অধ্যান্স 1 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। 

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে শাস্গ্রদ জীবনের ইতিহাস পূর্ব 
অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাকেই যদি সেকালের সাময়িক পত্র বা 
মুদ্রার গরিচালনের ইতিহাস বলি গ্রহণ করা যায়, তবে বলা যাইতে 
পারে, যে সাময়িক পত্র অথবা মুদ্রাযন্ধ পরিচালন বিষষ্বে কোম্পানীর 
আমল শান্তির যুগ ছিল। 

বাস্তবিক বাঙ্গালা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি যে কোম্পানীর শাসন 
কানে শান্তিগ্রদ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সনেহ 
নাই? তাই আমরা মে কালের সামরিক পত্রের আলোচনায় মুদ্রা 
আইনের বিভীষিকার কথা উল্লেখ করিয়াও তাহার আলোচনার 
অবসর পাই নাই। 

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের এই শান্তিময় জীবন যাপনের একমাত্র 
কারণ-_রাজভত্ত বাঙ্গালীর শান্ত স্বভাবে ও রাজতক্তিতে সে কালের 
রাজপুরুষগণের এঁকান্তিক বিশ্বাস ছিল। দেশয় সাময়িক পন্জ 
পরিচালকগণের প্রতি রাজপুরুষগণের এ বিখাস মহারাণী তিষ্টোরিয়ার 
রাছতের গ্রধমার্কাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল। 

বাঙ্গালা সামরিক পত্রগুলি শাস্তিস্থথে জীবন অতিবাহিত করিলেও 
ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক গত্রগুলি কোম্পানীর শাসনকালে 
শান্ত-গ্রদ জীবন অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য লাত করিতে গারে 
নাই। তাহার প্রধান কারণ ইংরেজ বাঙ্গালীর স্তায় শান্তিপ্রিয় নহে। 


১১৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





আমবা পূর্ব অধ্যায়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পারুলিপি পরীক্ষার কথা 
ও যুকরাযন্তের স্বাধীনতা লাভের বিষয় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এই 
অধ্যায়ে এই ছুইটী বিবয়ের আলোচনা উপলক্ষে বাঙ্গালায় ইংরেজ 
পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক পত্রের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস 
সংক্ষেপে বিবৃত করিব । 
মুদ্রাযন্র এবং সাময়িক পত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার ছুইটী শ্রেষ্ঠ উপকরণ 
হইলেও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজপুরুষগণ 
এই দুইটীকে এ দেশে আনিয়া! প্রচলন করিবার 
বিদেশে সুজা ৬ চেষ্টা করেন নাই। * তাহা না করিবার কারণ) 
সংবাদ পত্রের অভাব। 
তখন রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সত্বেও 
সবশাসকের অভাবে দেশে শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা নিক্ষল হইতেছিল। 1 
এবং দেশময় অরাজকতা উশৃঙ্খল ভাবে বিরাজ করিতেছিল। শাঁসন- 








* ইংরেজ শীসিত ভারতবর্ষে যুদ্রাবন্্র পরবর্তীকালের আমদানী হইলেও দক্ষিণ 
ভারতে গোয়া (০০৭) নগরে পর্ণ,গীলেরা বহু পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া স্থাপন করিয়া- 
ছিল। এসম্বন্ধে ঘ, নু. 00199 লিখিয়াছেন_«[0 19 1000%]0 009 06 111000905 
800. 07107059 00101)0 107 1116 106100101 01 016 19955, [615 ঠা 
07081101700 0১৪10177018 07 1009 60171080656 1000 65180115160 50706 


916356১0100” 7116 ০০77 010 7)4)5 0 719%816/727% ০9%4715 


+ সে কালের অশিক্ষিত ও আইনে অনভিজ্ঞ শাসনকর্তাদিগের একটী চিত্র 
কোল্ক্রক সাহেব (91 ঢা, 1, ০০16)7০0৫) তাহার পিতার নিকট লিখিত এক 
খানা চিঠিতে যেরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল৷ 

[00656 0810)195 আা৩ 100 500067 16 19056 8001] (109 ০001007+ 
07৪0 0365 010000160 016 17088100009 অ1] 0 আ10109৫ 06167069, * * 
795110 আ্াহ5 062] 0 (0 06 1)101)69 010061500১9 10065, 270 
£0018585 [810 ৪160018া 1656006 10 190 00) 00000) ৮ 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১১৭ 


কর্তাদিগের এইরূপ ত্রটী বিচ্যুতির সময় এবং প্রকৃতিপুগ্জের তয় ও 
উত্তেজনার সময়, মুদ্রাযপ্ত্রের প্রচলন এবং সাময়িক পত্রের পরি- 
চালন ইংলগ্ডের ডাইরেক্টর সতা নিরাপদ্‌ মনে করিয়াছিলেন না। তাই 
ভারত প্রবাসী ইংরেজগণের পক্ষে এই ছুইটী জিনিসের অতাবের প্রতি 
ওদীসীন্ঠ প্রদর্শন ব্যতীত আর উপায্ান্তর ছিল না। 
কিন্তু যাহার প্রয়োজন নিত্য, তাহার অতাব সত্যজাতি অধিক দিন 
ভোগ করিতে পারে না। ইংরেজ দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াই যুদ্রা 
যন্ত্রের প্রয়োক্জরনীয়তা অন্ুতব করিলেন। ১৭৬৮ 
মিঃবোসটদ্এর মুত ্রীষ্টানদে ইট ইগডিয়া কোম্পানীর কন্মচারী মিঃ 
4 বোণ্টস্‌ কাউন্দেল হাউসে ও নান! প্রকাশ 
স্থানে নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সর্বসাধারণকে অবগত 
করাইতে চেষ্টা করেন যে যদি কেহ মুদ্রাযনত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে তিনি তাহাতে সম্যক প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত 
আছেন। মিঃ বোন্টস্এর সেই দেড়শত বৎসর পূর্বের বিজ্ঞাপনটী 
ছিল এইরূপ £__ 
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১১৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


সপসিপাশাশাশাশা, 











শর্ত ০ সাপ 


90110910য ০: ০0100: 10015 19009] 10061568 ম1]] 196 0011690 
৪৮ 11, 00165000090 00 1680 00806000163 01 008 88100. 
4 06790) অ]]] £1%৩ 00০ 8011007009 £%; 00৩ 10013 ০৫ [018 
06]. 60 06150 20 17010170,7 * 


বোণ্টস্‌ সাহেবের এই বিজ্ঞাপনে কোন ফল হয় নাই। তাহার 
এই প্রচেষ্টা নিক্ষচল হইল দেখিয়া বাঙ্গালার ততকালীন গবর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংদ কোম্পানীর কর্মচারী 
উইল্কিম্স সাহেবকে একটা মৃদ্ীযন্ত স্থাপন করিতে 
অন্থরোধ করেন। 1 উইলৃকিন্স গবর্ণরের অন্থুরোধে নিজে অক্ষর 
্রস্তত করাইয়! ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে একটা বাঙ্গালা মুদ্রায্ত্ 
স্থাপন করেন। ইহাই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রীযন্ত্। কিন্তু তখনও কোন 
ইংরেজী যুদ্রাঘনত্ বুটাশ ভারতে স্থাপিত হয় নাই। 

এই সময় গবর্ণমেপ্টের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বিলাত হইতে 
মুদ্রিত হইয়া আসিত। ইহাতে ব্যয় এবং সময় উভয়ই অত্যন্ত অধিক 
লাগিত। এই অস্তুবিধা নিবারণ করিবার নিমিত্ত 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের কোন কোন বন্ধু তাহাকে 
সরকারী মুদ্রাযন্্ স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই। 

ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজত্বের শেষ ভাগে, ১৭৮০ অব, কলিকাতায় 
কয়েকটা ইংরেজী যুদ্রাযন্তরগ্রতিষ্টিত হয়। ইহার একটার স্থাপয়িতা ছিলেন 
হিকি সাহেব; ইহার সম্পূর্ণ নামছিলণ 80934108509 
10, এই হিকি সাহেব তাহার মুদ্রাযস্ত্রে ১৭৮০ 


উইলকিলের মৃতরামন্ত্। 


গবর্ণমেপ্টের মুক্রন- 
ব্যস্থা। 


কলিকাতায় মুন্রাযন্ত্। 
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পপি 








অন্ধের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার হইতে বেঙ্গল গেজেট (39281 
09259০) নামে একধানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন। হিকির এই 7০18] 08060ই 
রর ইংরেজ অধিরৃত তারতবর্ষের সর্ধপ্রথম সাময়িক 
বেল গেজেট।  পত্র। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র 
বেঙ্গল গেজেট বোধ হয় এই নামের অন্গকরণেই 
বাহির হইয়াছিল । হিকির বেঙ্গল গেজেটের নামের নীচেই লেখা 
ছিল--“4 ০৫100 [01160] &10 ০01011011 08]07 0000 60 ৪11 
[00165 7১06 70006700৭03 009৮ অর্থাৎ কাহারও প্রভাবে পরি- 
চালিত নহে অথচ সর্বসাধারণের জন্য উন্ুক্ত রাজনীতি ও বাণিজ্য 
সম্বন্ধীয় সাপ্তীহিক পত্র। 
বেঙ্গল গেজেট জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে বেশ শান্তভাবেই পরি- 
চালিত হইতেছিল। হিকিও তাহার মুদ্রাযন্ত্ে গবর্ণমেষ্টের কোন 
কোন বিভাগের যুদ্রণ কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া 
দিবার ভার গ্রহণ করেন; সে কার্য্যও বোধ হয় 
কিছুদিন স্থুনিয়মেই চলিয়াছিল *। কয়েক মাস 
* হিকির প্রেসে গবর্ণমেন্টের ৬০*২ছয় হাজার টাকার মুরণকার্ধ্য হইয়াছিল। 
এই ছয় হাজার টাকায় কি কি কার্য হইয়াছিল তাহার অন্থুস্ধান করিতে যাইয়া 
রবার্ট কিড (২০১৩৮: 10৭) নামক কর্মচারী ১৭৮৮ সনে গবর্ণমেন্ট সমীপে যে চিঠি 
লিখিয়াছিলেন,তাহাতে প্রকাশ-হিকি 31 57 ০০০ হইতে অনেকগুলি মুক্রিতব্য 
বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং তাহা ছয় সপ্তাহে অথবা দুই মাসে শেষ করিয়া 
দিবেন বলিয়া প্রতিক্রুত হন। এই কার্ধ্য মন্পন্ন করিতে হিকি অনেক গোলমাল 
করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই গোলমাল হইতেই ক্রমে রাজ কর্মচারিদিগের সহিত 


ক্ঠাহার বিরোধ বীধিয়া যায় এবং ক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে হিকি লেখনী চালন! 
করিতে আরম্ভ করেন! 


'হিকিরযন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের 
মুদ্রণ কার্য । 





১২০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 


তদ্রতাবে চলিয়া বেঙ্গল গেজেটের সুর পরিবর্তিত হইয়া গেল। তখন 
তাহাতে নাটক, কবিতী, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায় 
সে সময়ের সন্্ান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাদিগের 
নিন্দা ও কুৎসা বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে 
দেখিতে গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর জেনারেলের 
পত্ধী, এবং প্রধান বিচারপতি ও তাহার পত্রী এবং অন্যান্য মনাস্ত ভদ্র- 
লোকদিগের সন্বন্ধেও বেঙ্গল গেজেট আপত্তিজনক ইঙ্গিত প্রকাশিত 
হইল। * 

এই সময় সিমন ড্রোজ (810601 )70.) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ 
রাজকন্মচারী সন্বন্ধে এবং আবুও কতিপয় প্রবাসী ইংরেজের নামে গেজেটে 
গ্লানি-জনক উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কর্মচারী 
সিমন ড্রোজ সকাউন্দিল গবর্ণর জেনারেল নিকট 
প্রতিকারপ্রার্থ হইয়া আবেদন করেন। এই 
আবেদন পাইয়া ১৪ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-_ 
হিকির গেজেট যাহাতে আর পোষ্টাফিসের মারফত প্রচারিত হইতে 


বেসন গেজেটের 
স্বর পরিবর্তন। 


হিকির বিরুদ্ধে 
প্রতিকার প্রার্থনা । 
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ওয়ারেথ হেঠটিংস। লর্ড কর্ণওয়ালিস। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১২১ 





নাপারে তাহার আদেশ প্রদান করেন। এদিকে আর কতিপয় 
ব্যক্তি হিকিকে পথে ঘাটে পাইয়া বিস্তর অপমান করিতে প্রয়াস 
পাইল এবং কেহ কেহ নাকি তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্যও 
সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হিকি তাহাতে বিচলিত হইলেন না; 
পরস্ত কর্তৃপক্ষ তাহার গেজেট ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা রহিত করিয়! 
দিলে, হিকি ২* জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া বাড়ী বাড়ী পত্রিকা বিলি 
করাইতে লাগিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, যদ্দি তাহাকে হোমারের 
সায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গলিতে গলিতে বিক্রয় করিয়া 
বেড়াইতে হয়, তখীপি তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিবৃত 
হইবেন না। 

হিকি যখন গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গ্লানিজনক 
নাটক ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরাগ- 
তাজন হইতেছিলেন, সেই মময় সুযোগ বুঝিয়া 
মেসিঙ্ক (9, 11৩3900) ও পিটর্‌ রীড্‌ (79৮ 
7:০৩) নামক দুই ব্যক্তি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ সমর্থন জন্য ইও্ডয়া গেজেট “101 084৪19০” নামক আর 
একথানা ইংরেজী সংবাদ পত্র বাহির করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করেন। হিকির অন্ঠায় আচরণে ওয়ারেন হেষ্টিংদ এতদূর উত্তেজিত 
হইয়াছিলেন যে, তিনি সংবাদ-পত্রিকা প্রচারের একজন বিরোধী 
হইয়াও “ইগ্রিয়া গেজেট” প্রচারের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন 
এবং এ পত্রিকা বিনামাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। * 

* ১৮২ অন্ধের ১১ই মার্চ পর্যন্ত বোধ হয় এইরপ ব্যবস্থা ছিল। এ তারিখে 
পূর্ব আদেশের ম্যাদ্র শেষ হইলে 10018 38265 এর পরিচালক 7. 1068817% 


ইত্তিয়া গেজেট । 


১২২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


১৭৮০ অন্দর নবেম্বর মাসেই ইগ্ডিয়া গেজেট (17018 09৩066) 

বাহির হয় এবং তাহা বিনা মাশুলে ডাকে বিলি হইতে থাকে । 
পোষ্ট আফিস দ্বারা বেঙ্গল গেজেটের প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
পরও হিকির গ্রানিকর লেখনীর নিবৃতি হইল ন|) বরং ইগিয়। 
গেজেটের প্রতি গবণর জেনারেলের এই অতিরিক্ত 





চা অনুগ্রহের কথা৷ প্রচারিত হইলে, হিকির অসংযত 
টানি লেখনী আরও অধিকতর দুর্মনীয় হইয়া ওয়ারেন 


হেষ্টিংস ও তাহার তোষামোদকারী কর্মচারিগণের 

কুৎসা প্রচার করিতে আর্ত করিল। এই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন 

করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ অন্দে হিকির বিরদ্ধে সুপ্রিম কোটেও 
দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। 

সুপ্রিম কোর্টে স্বর ইলাইজা ইম্পের বিচারে হিকি অর্থনণডে 

দর্ডিত ও কারাুদ্ধ হন। যথাসময়ে কারামুক্ত হইয়া হিকি পুনরায় 





সকাউদ্সিল গবর্ণর জেনারেল নিকট যে নৃতন প্রার্থনাপত্র প্রদান করেন, তাহাতে 
দেখা যায়--অভঃপর পরিচালকগণ কিছু টাকা অগ্রিম জমা দিয়া সে অধিকার গ্রহণের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সেই পত্রের একাংশ এইরূপ £--4[107১016 31 & 315; 
196 076 007 আ10101) 700 616 0108360 10 (1806 [00 056 009088 0: 
[116 %10018 07460160611 ৫%001160+ 06 009 00 1660] ঢায হা96- 
সি] 00805 টি 00511086118 085 066] 01 5001) 20%8018£6 1০ 1708 
800 00 16086১.700 ছ11] 911] 2110৬ 100 08$১ ৪ 0016 01976] [009 
900085 00 209 28196170009 50০) ৪0017] ও] 8৪ 0৮ 9091] 0010৮ 
?ি 00 5019018:৩৮, ইহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। তবে 
'বোধ হয় ৩188] 082৩2: উঠিয়া গেলে 17018 05261৫কে আর সে অধিকার 
প্রদান করা প্রয়োজন হয় নাই। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১২৩ 


আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। পুনরায় লেখনী-মুখে প্রধান 
রাজপুরুষ ও প্রধান বিচারকের কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন । 
১৭৮ ্রীষ্টাবে পুনরায় হিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইল। এই 
অভিযোগে হিকি পুনরায় ১ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
তীহার মুদ্রাযন্বও বাজেয়াপ্ত হইল। ফলে_-“বেঙ্গল গেজেট” গড়ে 
আড়াই বতমরকাল মাত্র পরিচালিত হইয়া অকালে লীলা সম্বরণ 
করিতে বাধ্য হইল। 
হিকির বেঙ্গল গেজেটকে প্রশ্রয় দিয়া ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস যথেষ্ট 
বিপন্ন হইয়াছিলেন। শেষে বাধ্য হইয়! আত্মরক্ষার জন্ত ও সরকারী 
রর পক্ষ সমর্থন জন্য তিনি “ইঙিয়া গেজেট” বাহির 
কলিকাতা গ্রেজেট। করিতে অন্থমতি দিয়াছিলেন এবং তাহার অতি- 
রিক্ত আব্বারও মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
হিকির গেজেট বন্ধ হইয়া গেল পর “ইতিয়া গেজেট” আর কত দিন 
জীবিত ছিল, তাহার বিবরণ অবগত হওয়া! যায় না। বোধ হয়, ইহার 
পর ইতিয়! গেজেটও উঠিয়া গিয়াছিল। 
অতঃপর ১৭৮৪ অন্দের খর! ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেপ্টের সিনিয়ার 
সিভিলিয়ান ফান্সিস্‌ গ্যাড়ুইন সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট 
গবর্ণমেন্টের আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিবার জন্য একখানা গেজেট 
বাহির করিবার অনুমতি, এবং এ পত্রিকা প্রচলিত মাশুলের অর্ধ মাশুলে 
চালাইবার অধিকার প্রার্থনা করেন । ৬ই ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন হেষ্টিংস 
এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে--৪ঠা মার্চ হইতে গ্যাড়ুইন সাহেব 
একটা নূতন মৃদ্রাব্ত স্থাপন করিয়া তাহা হইতে “কলিকাতা গ্লেজেট” 
বাহির করিতে আরম্ভ করেন। 
এই গেজেটে গবর্ণণ্টের আদেশ, উপদেশ ও বিজ্ঞাপন সমূহ প্রকাশিত 


১২৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


হইতে থাকিলেও ইহা গবর্ণমেন্ট পরিচালিত পত্রিকা বলিয়া গণ্য ছিল 

না। স্ৃতরাং ইহাতে গন্ভ ও পঞ্ঘ প্রবন্ধ এবং নানা 

7 বিষয়ের স্বাধীনা আলোচনা থাকিত। ১৭৮৪ 

উপর গবর্ণমেণ্টের কড়া 

ৰ অব্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর এই পত্রে কোন বিলাতি 

পত্রের আপত্তি জনক অংশ উদ্ধত হওয়ায় গবণ- 

মেন্ট সম্পাদক গ্নেডুইনকে ইহার জন্য দামী করেন। এবং তাহাকে 

তবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়! দেন। সিতিলিয়ান সম্পাদকের উপর 

এই কড়া হুকুমের সংবাদ ১০ই ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকা- 

শিত হইলে * অনেকেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ফলে 

ওয়াবেন্‌ হেষ্টিসের শাসনকালে আর কোন নূতন পাত্রিক প্রকাশের 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। 

১৭৮৫ অবের ১লা ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 

... করেন। তিনি স্বদেশে পছ ছিতে না গছ ছিতেই 

5 রি দেই ফেব্রুয়ারী মাসেই “বেজল জাল” নামে 

রা একথানা সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল এবং 

ইহার অল্পদিন পরে “ওবি্যান্টাল এড. 

ভাইসার” নামে আর এক খানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আর্ত 

করিয়াছিল। ্‌ 

এই সময় স্তর জন ম্যাকফারসন অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেলের 
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বাঙ্গালায় ইংরেজী পংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১২৫ 


কার্য করিতেছিলেন। তিনি অস্থায়ী অবস্থায় কোন বিষয়ে কোন 
কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে অগ্রসর না! হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া এই 
সময় আরও কয়েক থানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সে গুলির মধ্যে "ওরির্যান্টাল 
ম্যাগাজিন বা কলিকাতা এমিউজমেন্ট” (0167৮ 
11708207907 0810060 40008072006 ) ও 
“কলিকাতা ক্রনিক্যালের” নাম প্রাচীন কলিকাতা গেজেটের বিজ্ঞাপন 
্তন্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৮৫ অন্ধের ৬ই এপ্রিল 011977%91 
112025179  0.08100৮68 4500500)006 বাহির হয় ও পরবর্তা 
জানুয়ারী মাসে ক্রনিক্যাল * বাহির হয়। 





ওরিয়্যাণ্টাল মেগাজিন 
ও কলিকাতা 
ক্রনিক্যাল। 





* এই সময় মুদ্রাধন্ত্র পরিচালন ব্যাপার বনু ব্যয়সাধ্য ছিল। অনেকেই 
ৃদ্রীবনতর স্থাপন করিয়া শেষে বিপন্ন হইয়্াছিলেন। তৃষ্টাস্ত স্বরূপ প্রাচীন কলিকাতা 
গেজেট হইতে একটী বিজ্ঞাপন নিনে উদ্ধংত করিলাম। “কলিকাতা ক্রনিকেলের” 
এক অংশীদার প্রেস পরিচালন ব্যাপারে খণগ্রস্ত হইয়া ১৭৯২ সনের কলিকাতা 
গেজেটে মুদ্তাষনত্র বিক্রয়ের এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
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১২৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যি। 





১৭৮৬অন্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া ভারতবর্ষের 
শাসনভার গ্রহণ করেন। হিকির অন্ঠা় আচরণ হইতেই রাজ 
রী পুরুষদিগের মনে সংবাদ পত্রের প্রভাব দমনের 
ডিন উপায় নির্ধীরণের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। 
| বিধি ১৭৯১ অনে বেঙ্গল জার্ণালে কলিকাতা প্রবাসী 
ফরাসী রাঁজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অগ্রীতিকর মন্তব্য 

প্রকাশিত হওয়ায় লর্ড কণণয়ালিস বেঙ্গল জাণণলের সম্পাদককে 
আটক করিয়! বিলাত প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। * এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি যে নুতন বীজ-বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের বিরুদ্ধেও গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন। 
১৭৯৩ অবের এই নূতন রাজবিধি অনুসারে গবর্ণমেন্টের যে কোন 
কার্য সম্বন্ধে কৌন আলোচনা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়া বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। "যে সংবাদ পত্র সম্পাদক বা পরিচালক এই 


বিঃ 1), 101৩ ৯৪৪1৫ সহ]1100 000১101৮615 ১০1 109 009 01৫1)650 1010001, 
160০100 01৩000)0610 0 00100 ০04 ১০1 105 01৫৮ 06106 
110110900৩৯” --১61600101১ গিটো। 09100018 072৩006 ৮০11] 172৫6 541, 


এই বিজ্ঞাপন হইতে অবগত হওয়া যায় যে পাসি, নাগরি এবং বাঙ্গীলা অক্ষরও 
তখন কলিকাতার প্রেসে ছিল। এবং অক্ষর ঢালাই কারখানাও তথায় ছিল। 

* বেঙ্গল জার্ণালের সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টে এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন 
করিয়া হেবিয়াস কর্পাস বলে মুক্তিলাভের আদেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু গবর্ণমেপ্ট 
ও সুপ্রিম কোর্টের তর্ক বিতর্কে সে আদেশ কার্ধে পরিণত হইবার পক্ষে গোলষোগ 
ঘটে | শেষে সেই ফরাসী রাজ কর্মচারীরই মধ্যস্থতায় সম্পাঁদক মে যাত্রা রক্ষা পান। 

+ নিন্ম লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। 

4811 0058180055 1650601176 009 700110 1২9৮90058 210 01780058 
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নিয়ম লঙ্ঘন করিয়! পত্রিক1 পরিচালন করিবেন, তিনি দেশীয় হইলে 
অর্থদণ্ড ও কারাদ ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন এবং ইউরোপীয় 
হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত বা নির্বাসিত হইবেন। 

এই সময় দেশীয় লোকের দ্বারা কোন সংবাদ পত্রই পরিচালিত 
হইত ন!। তখন যে কয়েক খানা সংবাদ পত্র-পত্রিকা পরিচালিত 
হইতেছিল, তাহা সকলই ইংরেজদিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী 
সংবাদ পত্রিকা ছিল। 

এই সময় যুদরাযস্ত্রের সংখ্য। কলিকাতার এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল যে, তাহা হইতে কোন পত্রিকা বাহির না করিয়৷ প্রেস 
পরিচালন করা প্রেস অধ্যক্ষগণের পক্ষে সম্ভবপর 
ছিল না। স্ৃতরাং এইরূপ কঠোর আইন বিধিবদ্ধ 
হইলেও পত্রিকা পরিচালনে ও নূতন পত্রিকা উত্তবে 
বিরতি দেখা যাইতেছিল না। ইতিমধ্যে ১৭৯১ অন্ধের ওরা অক্টোবর 
“কলিকাতা ম্যাগাজিন” ও ওরিয়্যান্টাল মিউজিয়ম” বাহির হইয়া 
ছিল। ইহার পর ১৭১৪ অবে “ইঙিয়ান ওয়ারেল্ড"। এ সনের ১লা 
নবেম্বর “কলিকাতা মান্থলি জার্ণাল”; ১৭৯৫ অবের ২০শে জানুয়ারী 
“বেঙ্গল হরকরা” * ৪ঠা অক্টোবর “ইগ্ডিয়ান এপোলো” এবং অতঃপর 


ইত্ডয়ান ওয়ারেজ্ড 
ও অন্যান্ত পত্রিকা । 
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ক্* “বেঙ্গল হরকরা”-_-১৮৬৪ অবের ১৮ই আগষ্ট হইতে [29 [70180 0217 
[৩৪ এর সহিত মিলিত হইয়া যায়। 
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এএসিয়াটিক মিরার”, “কলিকাতা কুরিয়ার”, “টেলিগ্রাফ” 
“ওরিয়্যান্টাল ষ্টার” প্রভৃতি পর্িকা বাহির হইয়াছিল । 

বেঙ্গল গেছেটের অপরিণামদর্শী সম্পাদক হিকির স্তায় “[00) 
101” এর সম্পাদক ডুনানির পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। 

উইলিযম ডুরানি ($/1111)080 একজন আইরিশ-আমেরিকান 
ছিলেন। ১৭৯৪ অবে তিনি “ইগিয়ান ওয়ান্ড” বাহির করেন। 

১৭৯৫ অবের ১লা জানুয়ারী ডুয়ানি পত্রিকার 

ইয়ান ওয়ারেন্ড ৃ 
ম্পাদক ডুয়ানির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগের 

পরিণাম |. আয়োজন স্থির করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ২৭শে 

ডিসেম্বর তিনি গবর্ণর জেনারেল স্যর জন সোরের 

প্রাইভেট সেক্রেটারী কাপ্তেন কলিন্সের এক চিঠি হ্বারা গবণমেন্ট 
হাউসে উপস্থিত হইতে অন্ুরুদ্ধ হন। ডুয়ানি নিজের কোন অপরাধের 
বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। সুতরাং তিনি সানন্দমনে কাণ্তান কলিন্সের 
আহ্বানকে-_তাহার তারতবর্ষ ত্যাগ উপলক্ষে গবর্ণর জেনারেলের 
সহিত একত্র তোজের নিমন্ত্রণ বলিয়। বিবেচনা করিয়! নির্দিষ্ট সময়ে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন! 

ডুয়ানিকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত পাইয়া কাণ্েন কলিম্প 
বলিলেন_-“আপনি ঠিক সময়ে অসিয়াছেন, ইহাতে বড়ই সুখী 
হইলাম” * 

মিঃ ডুয়ানি_-“আমিও সুখী হইলাম। আশা করি গবর্ণর জেনারেল 
কুশলেই আছেন!” 

*. এই কথোপকথন ঘা. 1016১/র লিখিত প্রবন্ধ হটতে অনূদিত হইল। 
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2৬ দিজলহ। এপি পরিশশিশাশশশীশািশোিপিশিশীশিিশিীশি শশীশাটিলিপিতিিশিপশশিতিশ তিশা 


কাপ্তান কলিন্স-_“তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, এবং--৮ 

মিঃ ডুয়ানি-“আমি মনে করিয়াছিলাম-_আমি তাহা দ্বার! 
নিমন্ত্রিত হইয়াছি।” 

কাপ্তান--“হা, তাই, কিন্ত আমি গবর্ণর জেশারেলের আদেশক্রযে 
আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি নিজকে এখন একজন কয়েদী 
বলিয়া বিবেচনা করুন ।” 

এই সময় কাণ্তানের ইঙ্গিতে এক দল সঙ্গিনধারী সিপাহি আসিয়া 
সঙ্গিন খুলিয়া ডুয়ানির চতুর্দিকে বেষ্টন করতঃ দাড়াইল। ডুয়ানি 
খোলা দরজা দিয়। দেখিলেন গবর্ণর জেনারেল তাহার ছুইজন পারিষদ 
সহ (11617107501 0010 ১01)0109 0001011) বসিয়া আছেন। 

ডুয়ানি বলিলেন, “যেরূপ কার্ধ্য করিলেন, আমার মনে হয় না, 
এরূপ নীচ ও অবিশ্বাসের কার্ধ্য স্তর জন সোর কিন্বা আপনি করিতে 
বা চিন্তা করিতে পারেন।” 

কাণ্েন__“চুপ করুন, মহাশয় । রক্ষিগণ। ইহাকে লইয়া যাও!” 

তখন ডুয়ানি সৈনিক পুরুষর্দগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “মৃদু 
ব্যবহার হউক, আমি নিজেই যাইতেছি” তৎপর কাণ্ডেনের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন “ইহার পর কি শল না ফাসি?” ও 

কাণ্তেন_“বেয়াদব !” ( সৈম্যগণের প্রতি) “লইয়া যাও ইহাকে।” 

ডুয়ানি--“দেখিতেছি, কলিকাতা কনষ্টার্টিনোপোল হইয়া ধাড়াইল। 
_ স্যর জন সোর সুলতান, আর আপনি তাহার উদ্জিরের কার্য 
সম্পাদন কবিতে আরম্ভ করিলেন” 

সম্পাদক ডুয়ানিকে তিন দিন ফোর্ট উইিয়ম দুর্গে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া তৎপর কড়া পাহারায় ইংলণ্ে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় 
নিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। ডুয়ানি কি অপরাধে ভারতবর্ষ হইতে 


৯-7 


১৩০ বাঙ্গালা দাময়িক সাহিত্য। 


বিতাড়িত হইলেন, তাহা তিনি অবগত হইবার সুযোগ পাইলেন না না। 
তিনি ভারতবর্ষে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মূল্য প্রায় ৫, 
__ হাজার ডলার (দেড় লক্ষ টাকা) ছিল, তাহারও, 
ডুয়ানির পরিতাক্ত ৃ ৃ 
মিতা কিছুই তিনি প্রাপ্ত হন নাই। এই সকল কারণে 
তিনি অসন্তষ্ট হইয়া ইংলগ পরিত্যাগ করেন, এবং 
ফিলাডেলফিয়া যাইয়া “অব্ুরা” (51019) পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ 
করেন এবং এ পত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটাশ গবরমে্টে বিরুদ্ধবাদী 
করিয়! পরিচালনা করেন । 

১৭৯৬ অবে কতকগুলি কাগজে গবর্ণমেট্টের অসন্তোষ-জনক লেখা 
বাহির হয়। ন্যরজন সোর এসকল পত্রের সম্পাদকদিগের 
“কৈফিয়ততলপ' করেন। সম্পাদকের আসিয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিলে? 
এবং তবিষযতের জন্য সাবধান থাকিবেন বলির অঙ্গীকার কৰিলে, তাহা 
দের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিকার নেওয়। হয় নাই । * 

স্যর জন সোরের পর, ১৭৯৮অন্দে লর্ড ওয়েলেস্লি গবর্ণরজেনারেল 
হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন | এই সময় £মেণ্টর” (1017009) নাম 

না স্বাক্ষরিত হইয়া কলিকাতা “টেলিগ্রাফ” পত্তি- 
লেখকের নিরধাসন। কায় তারতীয় গৈন্যদিগের অসন্তোষ উৎপাদক এক 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কাণ্তান উইলিয়াম্সন্‌ নামক 
বঙ্গীয় সেনাদল ভূক্ত কোন কর্মচারী এই প্রবন্ধের লেখক বলিয়া জানা 
গেলে ? গবণ মেন্ট তাহাকে কর্মচ্যুত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিভাড়িত 
করেন। ইহার কিছুদিন পরে টেলিগ্রাফ পত্রেই চার্লস ম্যাক্লিন (0:1৬ 
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যাইয়া! সেই কর্ম করি রীজী তাহা শ্বনিঘা 
সুঘতিকে মরি করিলেন। পরে এক্‌ দিন রাঁজা 
মনিকে আজা ক্রিপল খে হে খবর তুমি 
আ্্যাকে আকাশে এক অন্দির পুদূত করিয়া দেও 
সুতি ভাহা স্বাকার করিয়া কহিল আগ ছয় হাস 
পরে হহীরাজকে আকীশে মন্দির পস্ুভ করিয়া 
দিব রীজীকে ইহা? কি জয় মীম পর্যান্ত এক 
শুক পিকে পীর্ত করাইয়া ভাহাকে কহিল হে 
খ্যক পক্ধি ভূঘি আকীশে ঠিয়া কহিবা ফেযহী 
রাঁজ আহি বীজযেস্ি আকাশে মন্দির পস্তত 
করিতে আপিযাঁচি এ)খালে ইঞ্ভক ও যসাল। 
পাঠাল ইহা কহিয়া আপনি অদৃশ্য হইয়া 
খাঁকিবা। পরে শ্বক পক্ষী আকাশে ভাইয়া এ 
বন বৃত্ীন্ত কহিল রাঁজা ভাঁহা শ্বণে বিস্ময়ানৃত 


ইইয়া লে মৃখনে ইঞ্খক-ও সসালা দিতে না পারিয়া 
কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত ইতিহাস মালার এক পৃষ্ঠা। 


চি 


লর্ড ওয়েলেস্লি। 





বাঙগালায় ইংরেজী সংবাদপত্রের জীবন-সংগ্রম। ১৩১ 


মাএ) নামক জনৈক শি গাজীপুরের । ভ্জ ও মাজিট্েটের স সম্বদ্ধে 
এক পত্র প্রকাশ কবেন। এই পত্র মানহানী-জনক সাব্যস্ত করিয়া 
গবণ মেট সম্পাদক ও পত্র প্রেরককে জজ ও মাজিষ্ট্েটের নিকট ক্ষম। 
প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা বরিঝা 
অব্যাহতি লাত করেন । লেখক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করান 
তাহার পরিচয় ও আরধকার সম্বন্ধে তত্বান্ুসন্ধান হরর । অনুসন্ধানে 
তাহার নিকট ভারতবর্ষ বাসের কোন অধিকার পত্র না পাওয়া যাওয়ায় 
তাহাকে ধৃত করিয়া ইংলগে প্রেরণ করা হয়। * 

লর্ড ওয়েলেসলি কার্য্যভার লইবার পরেই দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের সহিত 
টাপু সুলতানের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । ঠিক এই সমর এসিয়াটিক্‌ মিরর্‌ 
(81506 1111) পত্রিকায় ইয়ুরোপীয় জন-শত্তির 


্ র 
এয়ার মিরা সহিত দেশীর জন-শক্তির তুলনা-মূলক একটা প্রবন্ধ 
সম্পাদকের প্রতি রি সিয়াটক টি ই 
নির্বাসন দ$। প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক মিরারের এই প্রবন্ধ 


লর্ড ওয়েগেসলির নিকট “ক্ষতি-জনক” বিবেচিত 
হওয়ার তিনি এসিয়াটিক মিরারের সম্পাদক মিঃ ক্রম্‌-(110, 100৫)কে 
অনতি বিলব্ধে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। লর্ড ওয়েলেস্লি 
তখন যুদ্ধ ব্যাপারে মাদ্রাজ অবস্থান করিতেছিলেন; সম্পাদকের প্রতি 
এই আদেশ প্রদান কারয়াও তিনি তাহার ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্তা স্যর্‌ 
অলৃফেড্করার্ক (37417 0047)কে লিখিলেন “যদি এই সম্পাদককে 
ও এইরূপ আপত্তি-জনক লেখাপূ্ণ পত্রিকাসমূহকে দমন করা সহজ- 
সাধ্য না হয়, তবে শক্তি প্রয়োগে পত্রিকা বন্ধ করিয়! দিয়া পত্রিকার 
পরিচালকগণকে ইয়ুরোপে বিতাঁড়িত করবেন ।” 1 


* 0. 81810010 5 701901য 0111019, 
+16 &.10065 0608167 &০ 2৪৫৪ 779 ০11, 


১৩২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





পর বৎসর (১৭৯৯ অন্দে) পুনরার টেলিগ্রাফ পত্রে গবণ মেণ্টের 
অসন্তোষ জনক কতিপয় প্রবন্ধ বাহির হব। এই সকল ব্যাপার হইতে লর্ড 
ওরেলেসলি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে ও গবর্ণমেন্টের 
কোন কার্য্য সন্বন্ধে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে না পারে তজ্জন্য ১৭৯৯ অবে সংবাদ 
পত্রের পাঞুলিপি পরীক্ষকের এক নূতন পদ স্থষটি 
করিয়া সংবাদ পত্র পরিচালন সম্বন্ধে নিয় লিখিত নূতন বিধি প্রণয়ন 
করেন। 

১। সংবাদ পত্রের প্রত্যেক প্রিপ্টারকে পত্রিকার তলদেশে নিজ 
নাম মুদ্রিত করিতে হইবে। 

২। সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদ্রিগকে গবণমেন্ট 
সেক্রেটরীর আফিসে নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা দিয়া রাখতে হইবে। 

৩। বরবিবারে কোন পত্রিকা বাহির করিতে পারিবে ন।। 

8। এই বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত গবণমেন্ট সেক্রেটরীকে অথবা 
তাহার তার-প্রাপ্ত কর্মচারীকে না দেখাইয়া কোন লেখা পত্রিকায় 
প্রকীশ করিতে পারিবে না। 

৫। উপযুর্ক্ত রাজ-বিধির অমান্কারী তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষ হইতে 
ইয়ুরোপে প্রেরিত হইবে । 

যুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণুলিপি পরীক্ষার জন্য এই পদ রতিঠত 
হইলে মুদ্রাকরদিগকে অক্ষর-যোজনা করিয়া, শেষ প্রুফ সংশোধন 
করিয়া পত্রিকার পাদদেশে মুদ্রাকরের নাম মুদ্রিত 
করিয়া, পত্রিকা ছাপাইবার ঠিক পূর্বব সময়ে মুক্রিতব্য 
বিষয়ের প্রুফ পাঙুলিপি পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ 
করিতে হইত। পাণুলিপি পরীক্ষক যাহা যাহা আপত্য-জনক মনে 


পাও্লিপি পরীক্ষকের 
পদ ও সংবাদ পত্র 
পরিচালন বিধি। 


গাওুলিপি পরীক্ষার 
ধারা। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাঁদ-গত্রের জীবন-সংগ্রীম। ১৩৩ 


করিতেন, তাহা কলমে কাটিয়া ফেরত দিলে, সেই কন্তিত স্থানের হরপ 
(774057) ফেলিয়া দিয়া সেই সকল শূন্ট স্থান কেবল তারকা চিহ্ন 
(* 28785) ভূষিত করিয়া পত্রিকা বাহির করা হইত। এইরূপ 
অবস্থায় কোন কোন পত্রিকার কোন কোন সংখ্যার অর্দাধিক অংশও 
তারকাচিহন লইয়া বাহির হইত। কেন না, এ অংশে নূতন লেখা 
সন্নিবেশ করিতে হইলে, তাহা পুনরায় পরীক্ষকের পরীক্ষা উত্তীর্ণ না 
হইতে চলিত না। তাহা করিতে গেলে, সপ্তাহের পত্রিকা সপ্তাহে 
বাহির করা সম্ভবপর হইত না। 

এই রূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অনেক পত্রিকার সম্পাদ্দকেরই 
সম্পাদকীয় স্প হা নিবারিত হইল, তাহারা পত্রিকা উঠাইয়! দ্িলেন। 
... ষীহারা নিতান্ত বেহায়াপনা করিয়াও তাহাদের 
19514419৭ পত্রিকা কিছুদিন জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিলেন, 
্ তাহারা সেন্সারের আদেশ ও তাহার নির্দয় কল- 
মের ধোঁচা শিরোধার্ধ্য করিয়া চলিবেন বলিয়া 

অঙ্গীকার পত্র (19901818007 ) প্রদ্ান করিলেন । 
নিয়লিখিত কয়েক খানা পত্রিকার পক্ষেই অঙ্গীকার পত্র 
(1001007)) দাখিল করা হইয়াছিল। ১৭৯৯ অবের ১৩ই মে 
“বেঙ্গল হরকরার” পক্ষে উক্ত পত্রের স্বত্বাধিকারী হষ্টার্‌ (3, নি 060) 
সাহেব, ১৫ই মে “কলিকাতা মণিংপোষ্টের” পক্ষে স্বস্বাধিকারী, সম্পাদক 
ও মুদ্রাকর (যথাক্রমে 4, 117077801) 7. টাতোণণ9 ও 9, 0179608)9 
&ঁ তারিখেই “কলিকাতা কুরিয়ারের” পক্ষে তাহার স্বত্বাধিকারী ও 
প্রিন্টার (যথাক্রমে 10083 700179০ এবং 2০৮০: ঘ)6]0)এবং 
“টেলিগ্রাফের” পক্ষে তদীয় সম্পাদক মেক্কেন্লী এবং ১৬ই মে *ওরি- 
য্যাপ্টাল ষ্টারের” সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী এ, ফেমিং অঙ্গীকার পত্র 


অঙ্গীকার পত্র। 


১৩৪ বাঙ্গাল! মাময়িক সাহিত্য । 





পপপিপপপশশাসিশশশাপশিপিপিশিপাশপাশাশাশাশীশশীশীশিশাপপাাপাপীশাশিপাপাশা) পাও 


প্রদান করেন। এই সনের ৪ঠা এপ্রিল “দি রিলেটর্‌” (10 70810) 
নামে একথানা পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু অঙ্গীকার পত্র প্রদ্াতৃ- 
গণের তালিকায় তাহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই কয়েক খানা 
ইংরেজী পত্রিকা বক্ষে লইয়াই উনবিংশ শতাবী বাঙ্গালায় পদার্পণ করে। 
১৮*৬-৭৭ অন্ধে ফোট উইলিয়ম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ 
পাদরি বুকানন কলিকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা প্রদ্ধান করেন। এই 
বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য থাকে । 
ইহাতে দেশীয় দিগের মনে একটু আঘাত লাগে। 
তথন গবর্ণমে্ট বুকাননের ব্তৃতা বন্ধ করিয়া দেন_ 
এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার বিরোধ সৃষ্টি হয়। * তিনি বঙ্গ- 
দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে যান ও মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের পাওুলিপি 
পরীক্ষককে দেখাইয়া“লিটারেরী ইল্টেলিজেন্” (700 10100110576) 
নামে একখানা আকন্সিক পুস্তিকা ছাপাইতে চেষ্টা করেন। মাদ্রাজ 
গবর্ণমেন্ট তাহার পাখুলিপি আপত্তিজনক বলিয়া 
অগ্রান্থ করেন; তখন তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে 
আসিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টে পাগুলিপি প্রদান করেন। এখানেও তাহা 
আপত্তি জনক বলিয়া অগ্রাহ হয়। অধিকন্তু বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়। 
তিনি দেখেন যে, কর্তৃপক্ষ তাহার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরিটীও 
উঠাইয়া দিয়াছেন। তথন তাহার ধৈর্্য্যুতি ঘটে । তিনি বিলাতে 
গিয়৷ বড় বড় অক্ষরে লিটরেরী ইণ্টেলিজেন্দ (110 [11661169006) 





গাঁদরি বুকাননের 
বক্তৃতা 


লিটেরেরি ইন্টেলিজেল। 





* বুকানন বঙ্গদেশ হইতে তাহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন-_-“] তথা ০ ৪ 10৮০ 
[016 10) 0015 00৮, 110)6 08১৫ 15 01006 00901, 0097 816 610098- 


₹001106 09 70501810 006: 65610001806 016 77015510181165 1) 3608917, 
8%4847215 19174172686 126. 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৩৫ 


ছাপাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। এবং তারতবাসীর জন্য দুঃখ 
করিয়া ভারতের বক্ষংস্থল হইতে মুদ্রীযন্ত্রের পাষাণ চাপ উঠাইবার জন্য 

আন্দৌলনের স্থ্টি করেন । 
এই আন্দোলনের ফলে ও মহাসভার কতিপয় তারতহিতৈষী সভ্যের 
চেষ্টায়, মহাঁসভায় ভারতীয় মুদ্রামন্ত্র আইনের কঠোরতার বিধান 
আলোচনার জন্য এক প্রস্তাব ধার্ধ্য হয়। 


অহাসভায় ভারতীয় 
এ তদনুসারে ১৮১১ অবের ২১শে মার্চ যহাসভার 
আলোচনা। সত্য লর্ড হেমিপ্টন ভারতীয় যুদ্রাযন্তর সনবন্ধীয় সমস্ত 


কাগজ পত্র দেখিয়া ভারতীয় মুদ্রাযস্্ব আইনের 
কঠোর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। স্তর থমাস টাটন 
তাহার প্রস্তীব সমর্থন করেন। মিঃ ডাণ্ডাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হন। তখন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়। লর্ড হেষিপ্টনের 
পক্ষে মাত্র ১৮ তোট এবং তাহার বিরুদ্ধে ৫৩ তোট হওয়াম় প্রস্তাব 
অগ্রাহা হয়। * 
ইহার পর ১৮১৩ অব মুদ্রাযন্্র বিধানে আরও কতিপয় কঠোরতর 
ধারা সংযোজিত হয়। + বলা বাহুল্য এই সমর পর্য্যস্তও কোন দেশীয় 





* এই সভার বিস্তৃত বিবরণ---]016 (১0০৫ 010 1)8/9 01 1307)1৩ 701 
(১070) গ্রন্থে জুষ্টব্য, 

1 ১৮১১ অন্দে এবং তৎপরে ১৮১৩ অবেমুন্্ীযন্ত্র বিধান কিরগ কঠোরতর 
হুই য়াছিল সে সম্বন্ধে ধতিহাসিক 3191০01] লিখিয়াছেন :-- 


গ]]0 1821 00902006506 006 0710665 আ€]601760060 (0 10৩ 
এটিত৩০ 00 2]] 01055 80৮61018600) 0219015 &০) উৈ0 59815 ৪৮ 
০7৫5 0070) 16801800205 01606601700 011৮ 11081 0000. 20950219018, 
2001065, 78000111$ ৪00 ৪11 61011527251 08১110801005 8১014 0৪ 5810 (0 
[07৩ 00166 58061870 টি 15515100) 9৫৫ 008: 01৩ 01069 01 811 ম01718 
)0061060 07 00011080101 51010 09 01157010160 (01078 5801৩ 01067 
আা)০ 0090 018 00000 06160910106 06 50010561600 09 58001010018 
8881701081100) 1606 0660760 10060855810. 


১৩৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ] 


লোক মুদ্রার স সংশ্রবে বায় নাই দেশীয় ভাষার কোন সামরিক 

পত্র প্রচারের উদ্ঘমের আভাসও পাওয়া যায় নাই। 
১৮১৬ অকে বঙ্গদেশে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়; 
এ পত্রের নামও ছিল “বেঙ্গল গেজেট ।” ইহার পর ১৮১৮ অন্দে 
আরও ছুই খানা বাঙ্গালা পত্রিকা বাহির হয়। 
এই ছুই খানা ( দিপদর্শন ও সমাচার দর্পণ ) বাহির 

পত্র-_ “বেল গেজেট” 

ডি করিয়াছিলেন-শ্রীরামপুরের মিশনারি সাহেবেরা। 
দর্। এই সময় মার্ক, ইস অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল 
| ছিলেন। হেষ্টিংস সাধারণের মতের উপর বড়ই 
শরদ্ধাবান্‌ ছিলেন; এবং সাধীরণে যাহাতে অনায়াসে জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ অনুকুল ছিলেন। মিসনারিরা 
তাহাদের বাঙ্গালা পত্রিকা “সমাচার-দর্পণের” 
ইংরেজী অন্থবাদ তীহার নিকট প্রেরণ করিলে, 
তিনি তাহ। পাঠ করিয়া এতদূর পরিভুষ্ট হইঘা- 
ছিলেন যে, তিনি সেই বৎসরই নিরাপদে মুদ্রান্থ ও সাময়িক পত্রিক! 
. গরিচালনোপযোগী নিয়ম অবধারিত রাখিয়া * পাুলিপি পরীক্ষার 





প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক 


মার্কইস অব হেষ্টিংসের 
বিশেষ অস্থগ্রহ। 


্গ অবধারিত নিযুষণ্ডলি ছিল-(ক) ভারত শাসন উপলক্ষে কোর্ট অব 
ডাইরেক্টার যাহা করিবেন বা ইংলপ্ডের কর্তৃপক্ষ যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন 
মন্তব) প্রকাশ, (থ) ভারত গবর্ণমেন্টের বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ, (গ) কৌঙিলের যেশ্বর, সুপ্রিম কোর্টের জজ কিন্বা লর্ড 
বিসপের কার্ধ্যের বিরুদ্ধে মস্তব্য প্রকাশ (ঘ) দেশীয় লোকের ধর্দের বিরুদ্ধে কোন 
কথা প্রকাশ ($) উপযুণক্ত নিষিদ্ধ কোন বিষয় ইংলতীয় কোন পত্রিকায় বাহির' 
হইলে তাহা পুনঃপ্রকাশ ও () ব্যক্তি বিশেষের কৃৎসা বা অপবাদ ইত্যাদি কোন 
পত্রিকায় প্রচার_করিতে পারিবে না। 








লর্ড হেটটিংদ। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদপত্রের জীবন-সংগ্রাম ১৩৭ 


কঠোর নিট রহিত করিয়া দেন। এই সময় ়্রীরামপুর হইতে 
মিশনারিদিগের নূতন পরিচালিত বাঙ্গাল! পত্রিকা দুই খানা ব্যতীত 
কলিকাতা হইতে নয় খানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির হইতেছিল। 
(১ ইত্চিয়াগেজেট 7 ( ২)টাইম্ম্‌ ( [00 1111003) (৩) এসিয়াটিক মিরার 
(8) গবর্ণমেণ্ট টি ৫) বেঙ্গল হরকরা; (৬) ঠা (৭) 
কলম্িয়ান প্রেস গেজেট; (৮) মর্ণিংপোষ্ট) ও (৯) কলিকাতা গেজেট । * 
পাুলিপি পরীক্ষার নিয়ম উঠিয়া যাওয়ায়, স্থযোগ পাইয়া & 
সময়ই কলিকাতা হইতে '“কলিকাতা জার্ধাল;” “ফেড অব. ইতিয়া”ঃ 
“কলিকাতা একচেঞ্জ,” “প্রাইস্‌ কারেন্ট,” “এসিয়া- 
টিক ম্যাগাজিন” প্রভৃতি আরও কতকগুলি ইংরেজী 
পত্রিকা চলিতে আরম্ত করিল । এই নূতন পরি- 
চালিত পত্রিকাগুলির মধ্য “কলিকাতা জার্ধাল”ও“ফেও অব ইঙিয়ার" 1 
নাম উল্লেখযোগ্য । ১৮১৮ অন্দর ৩*শে এপ্রিল “ফ্রড অব ইগডয়া” 
বাহির হইতে আরম্ত করে; এবং & অবের ২রা অক্টোবর “কলিকাতা 
জার্ণাল” প্রথম বাহির হয়। ফ্রে্ড অব ইগ্ডিয়ার সম্পাদক ছিলেন পাদ্রি 
মার্সম্যান এবং কলিকাতা জার্দালের সম্পাদক হইয়াছিলেন জেমস্‌ সিঙ্ক 
বাকিংহাম (0, ০90068 90] 880100001007)। 
7 ১৮৯৮ অন্দে বাকিংহাম একখানা অধিকার-পত্র 
(190780) লইয়া কলিকাতা আসেন, এবং তথায় 
কলিকাতা গেজেট £ ও মণিংপোষ্ট নামক দুইথানা সংবাদপত্রের ও তৎসংসথষ্ট 


সংবাদ পত্রের সংখ্যা 
বৃদ্ধি। 








* 09100080616 বি 25০. 

+ ১৮৭৫ অব রবার্ট নাইট এই পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তাহা বর্তমান 
ট্রেটস্য্যানের সহিত মিলাইয়া চালান। 

1 কলিকাতা গেজেটের স্বত্ব বিক্রয় হইয়া! গেলেও ১৮১৮ অকের নবেম্বর 
হইতেই পুনরায় গেজেট বাহির করিতে আরম্ত করিয়ছিল। 


১৩৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতা। 


দানের স্ব য় করিয়া নয়া তাহা হইতে “কলিকাতা জারান্‌" 
€(07408৮014)বাহির করিতে আরম্ত করেন । ১৮১৮অবের ২৯শে 
সেপ্টেম্বরের “কলিকাতা গেজেটে? “কলিকাতা জার্ণালের অনুষ্ঠান পত্র 
বাহির হয়। ইতিমধ্যে ২৬শে সেপেম্বর বাকিংহাম তাহার প্রস্তাবিত 
কলিকাতা জার্ণালের ১ম সংখ্যা বিনামা শুলে কোম্পানীর অধীন ভারতবর্ষের 
সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে পাঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি 
প্রার্থনা করেন । গবর্ণযেণ্টও তাহার প্রার্থনা গ্রাহথ করেন । ২রা অক্টোবর 
হইতে সপ্তাহে দুই বার করিয়া “কলিকাতা জার্ণাল, বাহির হইতে 
আরছ করিল। কলিকাত৷ জার্দালের মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক 
টাকা । তিন যাস মধ্যেই বাকিংহাম সে সময়ের অন্ঠান্ঠ পত্রিকাগুলির 
প্রভাব খর্ব করিরা কলিকাতা জার্ণালকে পত্রিকাসমূহের শীর্ষস্থানীয় 
করিতে সমর্থ হন। ১৮১৯ অবের ১লা মে হইতে জার্ণাল সচিত্র 
দৈনিক পত্রিকারূপে পরিচালিত হইতে থাকে । এই সময় কলিকাতা 
জাণণলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ষে, 
ভারতীয় কোন পত্রিকাই ইতংপুর্বে আর এত সম্মান ও অর্থ লাত 
করিতে সমর্থ হয় নাই। * 
হিকির বেঙ্গল গেজেটের নার বাকিংহামের “কলিকাতা জার্ালও" 
নার প্রথম ছয় মাস বেশ শান্তি-প্রদ 'জীবনই যাপন 
কারনে করিয়াছিল। ক্রমে ইহার ভাষা সংযমের বাধ 
অপ্রীতিকর মন্তবা। অতিক্রম করিতে লাগিল। ৯৮১৯ অবের ২৬শে 
মের পত্রিকায় মাদ্রাজের গবর্ণর এলিয়ট (1 
1110 101]190) সাহেবের সম্বন্ধে এক অপ্রীতিকর মন্তব্য বাহির হয়।1 


রঙ 00805 [9ম 0৩00৪ 1907, 
+08100108 19481এ লিখিত হইয়াছিল--*৮/৩ 177৮6 18০61$60 ৪ 161197 





বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৩৯ 


এই লেখার বিরুদ্ধে মাডাজের গবরণর, গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
হেষ্টিংস নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। গবর্ণর জেনারেল 
বাকিংহামের এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করেন) বাকিংহামও দুঃখ 
প্রকাশ করিয়া অব্যাহতি লাত করেন। 

ইহার পর আরও ২৩ মাস “কলিকাতা জার্ণাল” নির্কিবাদে 
চলিয়াছিল। অতঃপর আবার তাহাতে আপত্তি জনক লেখা বাহির হইতে 
মান্তাজ গবর্ণমেন্টের লাগিল। এবারও মাদ্রাজ গবর্ণরের উপরেই তীর 
উপর জার্ণালের মন্তব্য বাহির হইল। মন্তব্য পাঠ করিয়া মাদ্রাজ 
দ্বিতীয় আক্রমণ ও গবর্ণমেন্ট কলিকাতা জার্ণালের মাদ্রাজ প্রবেশের 
তাহার ফল। নিষেধ আজ্ঞ। প্রচার করিলেন। মাদ্রাজের প্রবেশ 
দ্বার গঞ্জাম পোষ্ট আফিস হইতে কলিকাত| জার্ণাল ব্যারিং * গণ্য 
হইয়া ফেরত আসিতে লাগিল, কোন কোন গ্রাহকের কাগজ বা ব্যারিং 
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* এই সময় ডাকের টাকেট প্রচলিত ছিল না! পত্র-পত্রিকা ব্যারিং যাইত, গ্রাহক 
মাশুল দিয়া গ্রহণ করিতেন। স্থানের দূরত্ব অনুসারে মেই মাশুল ধার্য্য হইত। 
কলিকাতা হইতে মাকাজ ডাকের মাণুল একএক খানা পত্রে বা পত্রিকায় 81৫২ 
টাকা ছিল। বাকিংহাম গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ লাভ করিয়া অগ্রিম চল্লিশ হাজার 
টাকা দিয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পত্রিকা এই অগ্রিম 
টাকার উপর বিলি হইত, গ্রাহককে আর মাশুল দিয়া রাখিতে হইত না। এখন 
ব্যারিং গণ্য হওয়ায় তাহাতে ডবল মাশুল ধার্ধ্য হইয়া ফেরত আপিতে লাগিল এবং 
গ্রাহকের নিকট যাইতে লাগিল | 





১৪০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


শিপাপিপিপপিসিপসিপিউসাপিসিপিসিশিসিসিসিসিসিসিি 





হইয়া বিলির জন্য দেওয়া হইল--গ্রাহক তাহা মাশুল দিয়া না রাখায় 
পুনরায় কলিকাতা! প্রেরিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মা্রীজ গবর্ণমেপ্ট এবং 
বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট হইতে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ জন্য সম্পাদকের উপর 
কৈফিয়তও তলপ হইল । ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এবং কৈফিয়ত(2য10112007) 
দিয় বাকিংহাম কয়েকদিন নীরবে পত্রিকা চালাইলেন। 
পুনরায় ১৮২০ অবের নবেম্বর মাসের কোন এক সংখ্যা জাণণলে 

107)0] 0৮ স্বাক্ষরে 210717700৪৮ শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। 
এই প্রবন্ধ এডভোকেট জেনারেলের মতে 
দোষাবহ ও ক্ষতিজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়াম্ব 
গবণরি জেনারেল বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনয়ন করেন | অবশেষে বাকিংহাম ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ 
অভিযোগ দায় হইতেও লর্ড হেষ্টিংস তাহাকে মুক্তি প্রদান 
করেন। 

এই সময় একদল গবর্ণমেন্ট কর্মচারী গবর্ণর জেনারেল লর্ডহেষ্টিংসকে 
বাকিংহামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। 
বাঁকিংহামের দলেও এই সময় খুব উৎসাহী কত্তিপয় 
যুবক মিলিয়াছিল। এই অপরিণামদর্শী মুবকেরা 
কলিকাতা জার্ণালের স্তপ্তে সেই সকল গবর্ণমেন্ট 
কর্মচারীর দোষ কীর্ডন করিতে আরম্ভ করিল। গবর্ণমে্টের কর্ম- 
চারিগণ তখন লর্ড হেষ্টিংসের নিকট জার্দালের এই উচ্চৃঙ্খলতার বিষয় 
জ্ঞাপন করিলে উদ্ারমতি হেষ্টিংদ তাহার বিশেষ কোন প্রতিকার 
করিতে অগ্রসর হইলেন না । ফলে বাঁকিংহামের আচরণ মন্বন্ধে 
হেষ্টিংস একটু উদ্দাসীন থাকায় এবং পুনঃ পুনঃ তাহাকে অব্যাহতি 
দেওয়ায় বাকিহামের সাহস বৃদ্ধি হইয়া! গেল। 





২ সিসি িসিসসিসিসিিাপিাসাপাশাপসিপিিাশপি 


কলিকাতা জার্থালের 
৩য়অপরাধ। 


বাকিংহাম ও ভাহার 
বিরোধী দল। 
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পীশাশীশীশাশাশীশীাশিশাশাশশীী্শীেশাশীশশিশীশীশীশী 


কলিকাতা জাণণলের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হইয়! উঠিতে 
লাগিল। তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ 
বাকিংহামের বিরোধী আরও কতিপয় ব্যক্তির 
আল! সহিত মিলিত হইয়া ১৮২১ অন্ধের ২রা জুলাই 
জন বুল (70 টি] 1) 01 22১.) নামে কলিকাতা জার্ধালের 
প্রতিদ্বন্বী একখানা দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়া! তাহার 
সহিত মসীযুদ্ে ব্রতী হইলেন | 
ওয়ারেন্‌ হেটিংস ইগ্ডিয়া গেজেটকে বিনামাশুলে বিলি হইতে দিয়া 
হিকির যেমন আক্রমণের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, জন বুলের অনুষ্ঠান 
পত্রও বিনা মাশুলে বিলি হইতে আদেশ দিয়া লর্ড 
হেষ্টিংদ বাকিংহামের সেই প্রকার আক্রমণের পাত্র 
হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা জার্গালের আক্রমণ 
নিবারণ জন্য যখন গবর্ণমেন্ট হাউসে পরামর্শ হইতেছিল, সেই সময়ের 
এক সংখ্যা (১৮২১ অন্দর ১*ই জুলাইর সংখ্যা ) জার্ণালে কলিকাতার 
বিসপ রেভারেও মিডলটন (71076 09.1007095 ঢাম09]0৮জ 811001৩- 
(0.)কে লক্ষ্য করিয়! এক গ্লানি-জনক প্রবন্ধ বাহির হইলে কলিকাতার 
বিসপই বাকিংহামের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্ট নিকট প্রতিকার প্রার্থী 
হইলেন। তখন গবর্ণমেন্ট বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের 
পরামর্শ পরিত্যাগ করিয়া বিসপের অভিযোগই স্বুপ্রিম কোর্টেবিচা- 
রার্থ প্রেরণ করিলেন । 
এই বিচার চলিত থাকা কালেই প্রধান বিচার গতির 
বিরুদ্ধেও কলিকাতা জার্দেলে মন্তব্য বাহির হইতে ল'গিল। 
এই সময় বাকিংহামের সৌভাগ্য বশতঃ বিচারপতিদিগের তিনজনের 
একজন মাদ্রাজ বদলি হইয়। চলিয়া গেলেন, দ্বিতীয় জন বিলাত চলিয়া 


'বিসপ মিডলটন বনায় 
বাকিংহাম। 


১২২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ] 


গেলেন; সুতরাং তৃতীয় জজ (১) 70070) মা 77 রি ক্ছি দিনের 
জন্য বাকিংহামের বিচার স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর 
কলিকাতা জার্ধালে 937 11075 100৯810 বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া 
প্রধান বিচারপতির আপিলেন। কিন্তু তাহার আকম্মিক মৃত্যুতে আরও 
বিরুদ্ধ মন্তবা। কিছু কালের জন্য সে বিচার চাপা পড়িয়া 
রহিল। এদিকে বাকিংহামের লেখনী গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চলিতেই 
লাগিল। * 
পুনঃ পুনঃ মুক্তি পাইয়া ও সুযোগ পাইয়া বাকিংহামের গুদ্ধত্য সীমা 
অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গবর্ণমেপ্ট কম্চারীদিগের বিরুদ্ধে 
দার তিনি তীব্র মানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
লন কলিকাতী লাগিলেন। এই প্রবন্ধে বাকিংহাম গবর্ণ, 
জর্ণালেরমন্তব্য। মেণ্ট কর্মচারিদিগকে রাগের পঁচা ঘা? 
(00100001100 ১৪।।) বলিয়া আতিহিত করি 
লেন। অপমানিত হইয়া সেক্রেটবিগণ একযোগে বাকিংহামের বিরুদ্ধ 
মান-হানির অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । ইহাতে বাকিংহাম অধিকতর 
কু হইয়া গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। ফলে গবর্ণমেণ্টও বাকিংহামের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে 
এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। গবর্ণমেষ্টের অভিযোগের প্রত্যত্তরে 
কলিকাতা জার্ণালে 17600701070 17012) 1১76855 শীর্ষক এক 
তীত্র মন্তব্য পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে 
কাউন্সেলারগণ বাকিংহামকে দমন করিবার জন্য উপার চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এদিকে ১৮২২ অবের জান্বয়ারী মাসে গবর্ণমেন্টের 
আনীত মোকদমার বিচার শেষ হইয়া যায়। সুপ্রিম কোটের বিচারে 
7০ 09৫ 016 175 ৬০ 71, ্ 





বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ- পত্রের জীবন-মগ্াম। ১৪৩ 


বাকিহাম নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুভি লাত করেন। ইহার পর 
আর বাঁকংহামের সাহসের সীমা রহিল না। তখন কলিকাতা 
জার্ালে অপ্রতিহত গতিকে চলিতে লাগিল! গবর্ণমে্ট বিপদ 
আশঙ্কা করিতে লাগিলেন । 

তখন গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সেলারগণ বাকিংহামের অধিকার 
পত্র “বাজআপ্ত' করিয়া তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
[দবার সিদ্ধান্ত স্থির করিঘা গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
হেষ্টিংসকে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পরামর্শ 
দিলেন। মহাত্মা হেষ্টিংস সংবাদ পত্র সম্পাদকের 
প্রতি এইরূপ গুরুতর দণ্ড অনুমোদন করিলেন না। 

অবশেষে ১৮২৩ অবের ১লা জানুয়ারী লর্ড হেষ্টিংদ গবর্ণর 
জেনারেলের পদ “ইস্তফা” * দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে সুপ্রিম 
কাউন্সিলের সদস্য মিঃ জন এডাম কিছু দিনের 
জন্ট গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যতার প্রাপ্ত হন। 
জন এডাম সংবাদ পত্রের স্বাধীন সমালোচনার 
অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। 

ইতঃপূর্ধে মাসম্যান সাহেব যখন “ফেও অব ইগিয়ায়” সতীদাহ 
নিবারণ সমর্থন করিরা হিন্দু ধর্মের উপর তীব্রভাবে লেখনী চালনা 
করিয়াছিলেন, এবং তত্থার! দেশীয় লোকের মনে সাম্প্রদারিক ধর্ম- 
বিদ্বেষ জাগ্রত করিয়! দিতেছিলেন। তখন এই জন এডাম গবর্ণর 
জেনারেলকে তাহা নিবারণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 


* পামার কোম্পানীর কবল হইভে মিজামকে রক্ষা করিতে বাইয়া রর হোস 
কোর্ট অব ডাইরেক্টা কর্তৃক অযথা ভৎসিত হইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি গদ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। 


লর্ড হেষ্টিংসের 
উদারতা । 


গ্বর্ণর জেনারেল ঘি; 
জন এডাম| 





১৭৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





ইহার পর বাকিংহামও যখন শ্লেষপূর্ণ লেখা দ্বারা ভারতীয় ইংরেজ 
রাজ পুরুষদ্দিগকে “রাজ্যের পঁচা ঘা” (60170707970 01 009 5686) 
বিশেষণে বিশ্লেষিত করিয়া তীহাদিগের প্রতি দেশীয় ত্র সমাজের 
শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিয়া দিতেছিলেন, তখনও তাহার প্রতিকার জন্য জন 
এডাম লর্ড হেষ্টংসকে বিশেষভাবে জেদ করিয়াছিলেন। উদার- 
নৈতিক হোষ্টিংস তীহার কথায় তখন বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। 
অধিকন্তু এই কাউন্দেলারদিগের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ করিঘ্বাই 
তিনি পাঞুলিপি পরীক্ষকের পদটীও উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
এখন, জন এডাম গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতা! জার্ণালের 
উপর তীক্ দুষ্ট প্রদান করিলেন। এই সময “কলিকাতা জার্দালের” 
সম্পাদক বাকিংহাম প্রতিত্বন্দী “জনবুল” সম্পাদক 
নামে সুপ্রিম কোটে মানহানীকর প্রবন্ধ প্রকাশ 
জন্য এক অতিযোগ উপস্থিত করেন। সুপ্রিম 
কোর্টের বিচারে জনবুলের প্রবন্ধ মানহানীকর 
বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও গবর্ণমেন্ট জনবুলের সেই পাদ্রি (18০৮. টা 
110.) সম্পাদককে দমন করা দূরে থাকুক তীহাকে উচ্চ বেতনে 
গবর্ণমেন্ট ্টেসনারি ডিপার্টমেন্টে চাকুরী প্রদান করিয়া! প্রতিপালন 
করিতে আরন্ত করেন। ইহাতে হিকির ন্যায় 
রেভারেট ইস্‌ বাকিতামেরও ধৈধ্যচ্যুতি ঘটে । বাকিংহাম ৮ই 
সম্বন্ধে বাকিংহামের 
নিট ডাক ফেব্রুয়ারির জার্পালে এই ধর্শ্যাজকের কেরাণী 
গিরি উপলক্ষে “কামার মানুষের কুমার কামের” 
মত একটী শ্লেষ পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া! গবর্ণমেপ্টকে আক্রমণ করেন। * 


ক এই সম্বন্ধে মাসয্যান সাহেব লিখিয়াছেন-10. 116 0০810710£ ০6 
চরটাএঞা] 06179900781 07080181010 0210006) ঘ1)0 অ৪5 0009 


জনবুল সম্পাদকনাথে 
বাকিংহামেব অভি- 
যোগ। 





বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-ংগ্রাম । ১৪৫ 





টে প্রবন্ধ উপলক্ষে অস্থায়ী গবরণর জন এডাম বাকিহামের 
অধিকার-পত্র (1100:১০) বাজ্েআপ্ত করিয়। 


টা রা তাহাকে নির্বাসন দণ্ডে দ্ডিত করেন। এবং 
€ নৃতন মুত্রা- 
আইন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাযনতরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নূতন" 


আইন বিধিবদ্ধ করেন। * 

১৮২৩ অবের ৪ঠা এপ্রিল অস্থারী গবর্ণর জেনারেল এডামের 
খ্রাবন্্ আইন বিধিবদ্ধ হয়। বাকিংহামের নির্ধাসনের পর 
গবর্ণমেন্ট মিঃ জন ফ্র্যানসিস স্তানভিস্‌ (101) 
[70008 বির0055 )কে কলিকাতা জার্ণোলের 
সম্পাদক বলিয়া অধিকার-পত্র (11719. ) প্রদান 
করেন। এই সম্পাদক ভারতবাসী ছিলেন, সুতরাং তাহার নির্বাসন 
দণ্ডের ভয় ছিল না। তিনি আরও অধিকতর গুদ্ধত্যের সহিত 
জার্ণাল চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ৮ই 
এপ্রিলের কলিকাতা জার্ণালে “একটী যুবক 
কর্মচারী” স্বাক্ষরে এক আইন বিরুদ্ধ লেখা 
বাহির হইলে গবর্ণমে্ট সম্পাদককে লেখকের 


কলিকাতা জার্ালের 
নৃতন সম্পাদক 


পুনরার কলিকাতা 
জার্ণালে আগভি-জনক 
প্রবন্ধ । 
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১৩ 


১৪৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 


নাম দিতে আদেশ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর গবর্ণমেট 
কলিকাতা জার্ণালের কর্মচারিগণের নাম গ্রহণ 
সহকারী সম্পাদক করেন ও জার্ণালের সহকারী সম্পাদক মিঃ 


আর্টের পতি. আর্ণট ও অপরাপর কয়েক জনের নিকট কলি- 
তারতবর্ধ তাগের 
আদেশ) কাতা বাসের কোন অর্ধিকার পত্র না পাইয়া 


তাহাদিগকে ২৩শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার আদেশ প্রদান করেন। 
ইতিমধ্যে ১৮২৩ সালের ১৮ই আগস্ট লর্ড আমহাষ্ট গবর্ণর জেনা- 
রেল হইয়া আসিলেন। আর্ণট লর্ড আমহাষ্টের 
নিকট রুপা প্রার্থনা করিয়া আপিল করেন। 
আর্ণটের সে প্রার্থনা আগ্রাহ হয়। অক্টোবরের 
শেষ সপ্তাহে বিলাতে প্রেরিত হইবার জন্য আর্ণট ধৃত হইয়া ফোট 
উইলিরমে আবদ্ধ হন। সেখান হইতে তিনি 
বিলাতি হেবাস কর্পাস (11010 0০085) 
ডি আইনের দোহাই দিয়া সাময়িক মুক্তি লাত করতঃ 
পলায়ন করিয়া দ্িনেমাঁর শাসনান্তর্গত শ্রীরামপুর গমন করেন, ও তথ! 
হইতে ইংলগে গমন করেন । * 
ইংলণ্ডে যাইয়া ১৮২৫ অব্দের ২৩শে মে বাকিংহাম সাহেব প্রিতি 
কাউন্সিলে অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল মিঃ জন এডামের আদেশ ও. 
আইনের বিরুদ্ধে আপিল করেন। দেশয়দিগের 


আর্টের কৃণ। 
প্রার্থনা । 


আণটের ভারতবর্ষ 


প্রিভি কাউন্সেলে 
বাকিতামের প্রতি পঙ্ছধুইইতেও রামমোহন রায় প্রভৃতি মূদ্রা 
ভি আইন স্থাপনের বিরুদ্ধে স্্াট নিকট এক প্রার্থনা- 


টি 


*:08100002 16৮16 ০]. ০৮ 2069? 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৪৭ 





পত্র (01900018]) প্রেরণ করেন। কিন্তু কোন পক্ষের আবেদনই 
ফল প্রসব করিল না । * 
প্রিতি কাউন্সিলের বিচারে বাকিহাম 1 কোন প্রতিকার 
পাইলেন না৷ দেখিয়া! আর্ট সেদিকে গেলেন না। তিনি লিডেন হল 
বাটে ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টার সভার 
ডাইরেক্টার সভায় নিকট ও হাউপ অব কমঙ্গে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের 
৮7 এবিধ আচরণ জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক 
অন্ন! আবেদন উপস্থিত করিলেন । আর্টটের এই অতি- 
যোগ উপলক্ষে কয়েকবার সদস্য মগুলীর মধ্যে বেশ বাদান্ুবাদ হয়? শেষে 
তাহাকে পনর হাজার পাউও ক্ষতি-পূরণ দেওয়ার আদেশ করিয়া ও 


*:07175 ২65017007এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও দেশীয় জনগণের পক্ষে 
এক মেষরিয়েল দেওয়া হ্য়াছিল। তাহাতে দস্তখত করিয়াছিলেন- চন্ত্রকুমার 
ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্ত্র ঘোষ, গৌরচরণ বানাপ্দি গু 
শ্রসন্নকূমার ঠাকুর। 08100: 6৮10 ১. 250. 


1 বাকিংহাম বিলাতে গেলে সাধারণে ভাহাকে টাদা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিল । 
এ চাঁদায় তিনি 07160121 €[০7৫10 নামে একথানা পত্রিকা বাহির করেন। অত্তঃ- 
পর তিনি পার্লামেন্টের একজম সভ্য নিযুক্ত হন এবং হাউস জব কমন্সে ডাহার ক্ষতি 
পূরণের প্রশ্ন উ্থাপন করেন। ফলে-ই& ইতডয়া কোম্পানী তাহার পূর্ব ক্ষতির 
জন্ত শেষ বয়সে ভাহাকে বাধিক ২** পাউও লাইফ-পেন্সন্‌ প্রদান করেন। 
97 1980 150৩ লিখিয়াছেন-_“এইরপ সাহাধ্য করিবার পূর্বে 1 08৫ 660 
ও 0000100131 1000106 5016 2 005 0650 06006 চ58৪ 10418001000) 


৪00 009 301015)0 051018050 


১৪৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 





ইতিয়া গবর্ণমেন্টকে প্রচুর তিরস্কার করিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও 
হাউস অব কমন্স ব্যাপার নিষ্পত্তি করেন । * 
১৮২৩অবের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলও হইতে“ইংরেজ শাসিত ভারতে 
মুড্রা-ন্ত্রের প্রভাব ও তাহার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” (+১109৮01 
01110 1115101 0101 11110110700 0106 1385 
10 0300501018৮) নামক একখানা পুস্তিকা 
আইসে। এই পুস্তিকা বহু সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতা 
জার্ণালে অবিকল প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮২৩ অবের ৩"শে 
অক্টোবর “জার্নালে” এই পুণ্তিকার পুনঃ প্রকাশ শেষ হইলে, ১৯০ই 
নবেম্বর গবর্ণমেন্ট “কলিকাতা জার্াল” বঙ্গ করির! দিবার আদেশ 
প্রদান করেন। 
গবর্ণমেন্ট আদেশে “কলিকাঁত। জার্ণাল” বন্ধ হইয়া গেলে মেডিকেল 
বোর্ডের সদস্ত ডাঃ মেষ্টন কলিকাতা জার্ণালের সাজ সরপ্তাম ও আফিস 
১ বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়া তাহা হইতে “ব্রিটাশ 
লায়ন” (11109) 1401) নামে একথান। নৃতন 
পত্রিকা বাহির করিতে প্রস্ত হইয়া! গবর্ণমেণ্টের 
অনুমতি প্রার্থন। করেন । গবর্ণমেন্ট বাকিংহাম সংস্থ্ 
কারবাৰের সহিত ডাঃ মেই্টনের নংযৌগ নিরাপদ মনে করিলেন না। 
পুনরায় এক বংসর পরে বাকিংহামের প্রভাব “ব্রিটীশ লায়নের” উপরও 
সংক্রামিত হইতে পারে সন্দেহ করিনা তাহার প্রার্ঘনা অগ্রাহ করিলেন। 


কলিকাতা! জার্ণালের 
পরিণাম | 


ডাঃ লেষ্টনের “ব্রিটীশ 
লায়ন” গরিচালনের 
প্রস্তাব। 





*% [10510110068 01 0816% ৫০, ৬০, 11 & ০810066 7২০৮16 19০8. 
এই উগলক্ষে জনবুলের কথা উঠিয়াছিল। কোর্ট অব ডাইরেক্টার্” ভবিষ্যতে 
ঘাহান্তে কোন রাজ কর্মচারী সংবাদ পত্রিকার সহিত সম্পর্ক না রাখিতে পারেন 
তাঁহার সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য লিশিবন্ধ করেন । ১৮২৬ অন্দর ১১ই যে লর্ড আমহা: 
এই আদেশ গবর্ণজেন্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়া সর্কাসাধারণকে জবগত করাইয়া! দেন। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৪৯ 


০ াউটিউিসিউিটিশিশিপিস উসতিশশিসপিসশি এসপি পি সিটি পিসিশসশিপিিসপসিসিসিউসিসসি পিপি 


১৮২৪ অবের ১২ই ফেব্রুয়ারি ডাঃ মেষ্টন নিজে এ প্রেসক্রয় করিয়া 
প্রাচ্য-দেশে স্কট-জাতি (10. 3০015000077 001০ 7185) নাষে পত্রিকা 
বাহির করিবেন বলিয়া পুনরায় গবর্ণমেন্টের অধি- 
কার-পত্র (0০১1৪) প্রার্থনা করেন । এইবার গবর্ণ- 
মেট ডাঃমেষ্টনের প্রার্থনা গ্রাহথ করিলেন। ১লামাচ্চ 
হইতে দি ্কট্স্য্যান্‌ ইন্‌ দি ইষ্ট (11709০98170 2016 898) বাহির 
হইতে থাকে । এই পত্রিকাখানা ৭ মাসের অধিক জীবিত ছিল না। 
সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে"বেঙ্গল হরকরা"র স্বত্বাধিকারী মিঃ সেমুয়েল শ্রিথ 
এই পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিয়া হরকরার সহিত যিশাইয়্া ফেলেন। 

অতঃপর ৩১শে অক্টোবর উইক্লী মীনার্‌ (০01৫) 0108081) ও 
১৮২৫ অন্দে রিচার্ডসনের (0.1, 15৫1/0507) কলিকাতা লিটররি 
গেজেট (07011881511 (1820116) বাহির হয়। 

ইতিমধ্যে বেঙ্গল জার্ণালের মুদ্রাকর ডি রজারিও ()০ 7:00) 
কলম্বিয়ান্‌ প্রেদ্‌ গেজেট (1০110701000 1085 082906৫) নামে ক্ষুদ্র 
একথানা পত্রিকা বাহির করিয়া নিজের জীবন উপায়ের সংস্থান করি- 
লেন। মিঃ সাদার্ল্যা্, (1.0. 9010117) হইয়াছিলেন এই 
পত্রিকার সম্পাদক | ১৮২৬ অন্দে এই পত্রের নাম পরিবর্তন করিয়া 
বেঙ্গল ক্রনিকল” (3014 011011618) রাখা হয়। 

১৮২৭ অর ২১শে মার্চ গবর্ণমেন্ট বেঙ্গল ক্রনিকল (0721 
01190101) বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ করেন । এই আদেশ প্রচারিত 

হইলে ক্রনিকল সম্পাদক সাদারল্যা্ড ক্রনি- 

বেজ ক্রনিকলের কলের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং স্বত্বাধিকারী 
শারাধ। ডি রজারিও মা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতের জনয 
সাবধান হইলে গবর্ণমেন্ তাহার প্রতি পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করেন; 


শি স্কটস্ম্যান ইন দি 
ইষ্ট ও অন্যান্ত পত্জিকা। 


১৫০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 





ক্রনিকল চলিতে থাকে । সাদারল্যাড সম্পাদকতা৷ ত্যাগ করিলে 
একেশ্বরবাদী পাদরী উইলিয়ম এডাম * বেঙ্গল ক্রনিকল্‌ (99821 
€1071016 এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারীর মধ্যে মততেদ দীড়াইলে স্বত্বাধিকারী পত্রিকার স্বত্ব মিঃ 
সেমুয়েল স্মিথের নিকট বিক্রয় করিয়। ফেলেন; বেঙ্গল ক্রনিকলও 
“বেঙ্গল হরকরার” সহিত মিলিয়! যায়। 
বেঙ্গল ক্রনিকল উঠিয়া গেলে উইলিয়ম এডাম “কলিকাতা! 
ক্রনিকল” নামে আর একখানা পত্রিকা বাহির করেন। এই 
চারার পত্রিকার ২৯শে মের কাগজে ্া্প আইনের 
সম্বন্ধে আইন-বিরুদ্ধ প্রবন্ধ বাহির হইলে ৩১শে মে 
তারিখে গবর্থমে্ট এই পত্রিকার অধিকার পত্র খারিজ করিয়া ফেলেন। 
এই সময় কলিকাতা কুরিয়ব্(€%1000% 0০020)নামে একখানা পত্রিকা 
বাহির হইবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ১৮২৭ অন্ধের 
৬ই জুন কুরিয়ার বাহির হইবার কথা ছিল। 
১৮২৮অন্দের ১*ইমাচ্চ লর্ড আমহাষ্ট ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি 
ভারতবর্ষ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেও বেঙ্গল হরকরাকে শাসাইয়াছিলেন। 
ইহার পর ভারতীয় সংবাদ পত্রের শুভদিন ঘোষণা করিয়া লড 
উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁরতবর্ষে শুভাগমন করেন। 
১৮২৮ অন্ধের ৪ঠা জুলাই লর্ড উইলিয়াম বেসিক 
ভারত গবর্ণমেন্টের ভার গ্রহণ করেন; এবং 
ডিসেম্বর যাসেই তিনি সুপ্রিম কউদ্দিলের মেস্বার সার চালপ মেটকাফের 
সহিত পরামর্শ করিয়! ডাইরেক্টারের আদেশের বিরুদ্ধে গবর্ণমেষ্টের 


* জন এডাম--ইনিই শেষে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান জন্য না নি 
হুইয়াছিলেন। 


কলিকাতা কুরিয়ার। 


উইলিয়ম বেটিস্ক ও 
ইঙিয়া গেজেট । 








বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৫১ 


টা িশিিশিশীশি 


কর্মচারি বেঙ্গল মেডিকেল এষ্টাব্সমেন্টের ডাঃ জন গ্রান্টকে গবণমেন্ঠ 
প্রেসের স্বপারিষ্টেণ্ে্ট ও ইত্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত করেন? 
এই উপলক্ষে সার চার্লস মেটকাফ গবর্ণর জেনারেলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
রূপে যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য! 
স্যর চার্লস মেটকাফ গবর্ণৰ জেনারেল লর্ড বেটিক্কের সমর্থন করিয়া 
যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই তবিষ্যতে বিলাতের ডাই- 
বেক্টার সতাকেও মুদ্রাযন্র সম্বন্ধীয় কঠিন পথ ক্রমে পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য করিয়াছিল। 
এই সময় (১৮২৯ অবে) কেলিডোস্কোপ, (10109০07) বেঙ্গল 
্যান্থুয়েল (1078) 40781) কলিকাতা খ্রীষ্টান সংবাদবহ (0076৮, 
00180) [706011166)00) কলিকাতা ্রীষ্টান পরিদর্শক (010060% 
001501%0 0)8০1০7) প্রস্থৃতি পত্রিকা বাহির হয়। 
বেটিষ্কের শাসন কালে মেটকাফের মন্ত্রণার যুদ্রাযন্ত্র আইনের 
কঠোরতা হাস হইলেও এ দেশের ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলির ওদ্বত্য 
তাব কিছুতেই বিদুরিত হইতেছিল না। ১৮২৯ 
জনবুলের আক্রযণ ও ০ ও 
কারও অই ছিনারু ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান 
আদেশ ।  দিগকে উগ্র ভাষায় আক্রমণ করতঃব্যতিব্যস্ত করিয়! 
তুলে। ইহার আক্রমণ যখন দেশীয় জনগণের 
অনে উচ্চ রাজপুরুষ দিগের প্রতি দ্বণার ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে 
লাগিল, তখন ডাইরেক্টার মা গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেকটিস্ককে প্রচুর 
তৎনার সহিত মুদরাযনত্র বিধানের প্রতি কঠোরতর দৃষ্টি প্রদান জন্য ও 
সংবাদ পত্রের সহিত রাজকম্রচারীদিগের সম্পর্ক রহিত করিয়া দিবার 
জন্য এবং ডাইরেক্টার সভার পূর্বাদেশ অন্থসরণ করিয়া চ্লিবার অন্ত 
কড়া আদেশ প্রদান করিলেন। 








বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


এইস সময় ইউরোপীয় সৈশতদিগের অর্ধ বাটা (711 8406) স্বীয় 
আপত্তির আলোচনা উথ্থিত হইলে সৈনিক বিতাগের ইংরেজ কর্মচারি- 
গণ এ দেশের ইংরেজী সংবাদ পত্র বেঙ্গল হেরান্ড 
(1901081170৭) প্রভৃতিতে অত্যন্ত অভদ্র ভাবে 
গবণমেন্টকে আক্রমণ করিতে থাকিলে, লড 
বেশ্টিষ্ক চিন্তিত হইয়া! পড়েন । তিনি বেঙ্গল হেরন্ডের সম্পাদকের উপর 
মিঃ এডামের মুদ্রাযস্থ আইন পরিচালন করিতে ইচ্ছাকরিয়াও মন্ী 
সভার উপদেশে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর ১৮৩* অবের সেপ্টেম্বর 
মাসে বিলাতের কোট অব ডাইবেক্টারের অর্ধ বাটা সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত 
আদেশ এ দেশে পছিলে, তাহা গবণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিতে 
যাইয়া লর্ড বেটিক্ক অত্যন্ত ভীত হই পড়িলেন। তিনি ভয় পাইলেন. 
কোট অব ডাইরেক্টারের শেষ মীমাংসার সমালোচনা করিয়া বদি 
বাঙ্গালার ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলি গবর্ণমেন্টকে আক্রযণ করে, তবে 
বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অবস্থা অত্যন্ত লঘু হইয়া দীড়াইবে- 
এবং মুদ্রাযস্ত্র ব্যাপারে তাহার উদারতাই যে এইরূপ স্বাধীন মমালোচনাকু 
মূল কারণ, তাহা কর্তৃপক্ষের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সুতরাং এই 
ব্যাপারে সংবাদ পত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার সমীচীন তাহা স্থির 
করাই এখন তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাড়াইল | 
তিনি সুপ্রিম কাউন্িলের সাস্তদ্বয়ের সহিত পুনরায় এই বিষদ্বের 
পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শ সভার মততেদ আসিয়। দাড়াইল। 
লর্ড বেটিঙ্ক ও কাউন্সিলের সত্য বাটারওয়ার্থ 
1 বেইলের যতে কলিকাতার সংবাদ পত্র-সম্পাদক 
গণকে কোর্ট অন্ধ ডাইব্রেক্টারের আদেশ সম্বন্ধে 
কোন আলোচনা করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রদানই যুক্তিযুক্ত বলিয়া 





অন্ধ বাটার 
আন্দোলন। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-গত্রের জীবনী -সংগ্রাম। ১৫৩ 


৮১শপপশশপপপাশীশিশিশশশশশিশশশশশাশাপিশশশিশিশশীশশশাশশীশীশশোিশিশপশাশিশশটিশি 


ধার্য হইল। এই পরামর্শে কাউন্সিলের অপর সত্য সার চার্লস 
মেটকাফ সায় দিতে পারিলেন না। তিনি সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ 
করিয়া তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অযুক্ত বলিয়া মত প্রদান 
করিলেন। 
মেটকাফ তাহার ৬ই সেপ্টেম্বরের মন্তব্যে (01749 ) লিখিলেন-_ 
“অর্ধ বাটা সম্বন্ধে কোর্ট অব ডাইরেক্টার ঘে আদেশ দিয়াছেন তাহা 
জন সাধারণের চিন্তার অগম্য নহে । সুতরাং এই 
আদেশ প্রচারিত হইলে সংবাদপত্র সমূহে থে 
দুই চারিটা উগ্র কথা প্রকাশিত হইবে, তাহা 
ইজঃপৃব্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে গুরুতর 
হইবে, তাহ! আমার মনে হয় না। সুতরাং এই বিষয়ের জন্য সংবাদ 
পত্রের স্বাধীনতা হরণ দ্বারা নুতন অসন্তোষের বীজ বপন করিবার চেষ্টা 
না করিয়া প্রাচীন অসন্তোষেরই একটা শেষ হইতে দেওয়া ভাল। 
যদি সংবাদ পত্রের দ্বারা আমাদের সাগ্রাঙ্গের কোন অনিষ্ট হয়, তবে 
পাখুলিপি পরীক্ষকের ( 07/৯০11) ) পদ স্থাপন করিয়া অথবা 
বথোচিত আইন প্রবর্তন করিয়া সাম্রাজ্য নিরাপদে রাখিবার ব্যাবস্থা 
করা হউক। একেবারে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার আমি 
বিরোধী।” 
ছুই জনের মতই এখানে অধিকাংশের মত (11%19:10) বলিয়া গণ্য 
হওয়ায় গবর্ণর জেনারেলের মত অন্ুসারেই কার্ধ্য হইবে স্থির হইল্স। 
এবং তদন্ুসারে ১৮৩ অনের ৮ই সেপ্টেম্বর 
সংবাদ গঞ্জ সঙ্গত কলিকাতার সংবাদপত্র-সম্পাদক সমূহের নিকট 
প্রতি আদেশ।  গবর্ণমেন্টের চিফ সেকেটরী নিয়লিখিত সাকুলার' 
প্রেরণ করিয়৷ তাহাদের পত্রিকা সমূহে বিলাতের কোর্ট অব ডাই- 


আর চার্লস মেটকাফের 


মত। 
1 


১৫৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 








রেক্টারের পত্রের কোনও রূপ আলোচনা বাঁ উল্লেখ করিতে নিষেধ 
আজা প্রদান করিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাকুলার এইরূপ £- 
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[এলো 210 00001908608] 070907010) 11000 0029609, 
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বা 00000096600 0৮009 80061707016 96 
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210 1000100)100 00) 00160061000 0008] ঘা 
(00007080796 100৮৩ ঠোট 06000010092) 91 
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10101147601) 079 0০0৬০000006 9406৮ 91 005 এগ্য 


(10110011000) ] 80) 85৫ 
(২60100 উিম292 


3৮) 3০0৮০001830 010101১900৩ 6900৮ 


অর্থাৎ আমি সকাউন্সিল গবণর জেনারেল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
আপনাদিগকে ভবানাইতেছি যে, আপনারা মাননীয় কোট অব ডাই- 
রেক্টারের ৩৭নং চিঠি--যাহা অগ্ধ গবর্ণষেন্ট গেজেটে প্রকাশিত হইবে, 
তাহার কোন উল্লেথ আপনাদের পাত্রকায় করিতে পাধিবেন না। * 





* এই চিঠি থানা হইতে ইহাও অনুমান করা ঘায় বে, তৎকালে কোন বাঙ্গালা 
সংবাদপত্রের প্রতি গবর্ণমেপ্টের অবিশ্বাস ছিল না। বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলিও 
ব্লাজনৈতিক চর্চায় তখন অগ্রসর হয় নাই | হিন্দ ধর্ম, ব্রান্ধ ধর্ম ও খৃষট ধর্মের 
দলাদলিতেই সে গুলি নিবিষ্টভাবে জড়িত ছিল। রাজনৈতিক চর্চায় আসিলে 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৫৫ 


কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি এক একটা কোম্পানী দ্বারা 
পরিচালিত হইত। ১৮০*অবে কল্লিকাঁতার কতগুলি কোম্পানীর হঠাৎ 
পতন হওয়ায় অনেকগুলি পত্রিকা জীবন হারাইল 
কু এবং কতকগুলি পরিকার সকাল উপস্থিত 
পতনে সংবাদপত্রের হইল। “জনবুল” পরিচালকগণের কারবারের পতন 
বস্থা। হওয়ায় জনবুলের স্বত্ব বিক্রয় হইয়া যায়। “ইতডিয়া 
গেজেটের" স্বত্বাধিকারিগণও পত্রিকার স্বত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতা কুরিয়র্‌ 010019% 0০01507 
জীবন-মৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে কলিকাতার ব্যবসায়ী সমাঞ্জের 
অকম্বাৎ পতনে ইংরেজী সংবাদপত্র মহলে একটা অন্ভপূর্ব নিরাশার 
সঞ্চার দেখা যাইতে লাগিল। কলিকাতার ইংরেজ সযাজও মূহুর্তে 
একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল । সুতরাং লর্ড বেটিষ্কের এই সাকু'লারের 
বিরুদ্ধে কোন পত্রিকাই টু শব্দটা করিতেও সাহস পাইল না। অধিকন্ত 
ইংরেজ ব্যবসায়ীগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সমাজের অবস্থা 
পরিবন্তিত হওয়ায় যে ২। ১ থানা পত্রিকা কোন মতে জীবিত রুহিল, 
তাহাও শক্তিহীন হইয়া পড়িল। 

১৮৩১ অন্ধের ১লা জুন ডি রোজিও তাহার “ইষ্ট, ইগ্ডিয়ান” (99 
[00180) নামক দৈনিক পত্রিকা পরিচালন করিতে আরন্ত করেন। 
১৮৩২ অন্ধের ২৯শে মার্চ গবর্ণমেন্ট গেজেট (বাহির হইয়া) বন্ধ হইয়| 
গেলে গবর্ণমেন্ট গেজেটের পরিচালক মিলিটারী অরূফেন সোসাইটা ৪ঠা 


বোধ হয় ইংরেজী পত্রিকাগুলির পার্থে তাহাদেরও নাম দেখিতে পাইতাম। 
এই সময় (১৮৩* অনে ) বাঙ্গালা ভাষায় খ্রী্টানদিগের সমাচার দর্গপ, ব্রাহ্মদিগের 
সংবাদ-কৌমুদী ও বঙ্গ-ঢৃত এবং হিন্দুদিগের সমাচার-চন্ত্রিকা, ও সংবাদ-তিমির- 
নাশক” এই কয় থানা পত্রিকা চলিতেছিল। 








১৫৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


পপাপশিসসিপিসিউিসিিউসসিসিপিসিসসিসিউসিসটসিসিসিসিসাসসপিপিসিপিসিসিসিসিসাপিসিসাপশপিিিসিসিাপিসীতপিউসসিসসিসিীসসাশিপ 


এপ্রিল হইতে মৃতপ্রায় “কলিকাতা কুরিয়ারে”র প্রকাশতার গ্রহণ 
করেন। গবর্ণমেন্টও ১লা এপ্রিল হইতে নিজ হস্তে লইয়া! “কলিকাতা 
গেজেট” নূতন ভাবে চালাইতে আরম্ত করেন। 
জনের ধন ভাবে নিয়লিথিত ইংরেজী 
পতরিকা।  গত্রিকাগুলি কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছিল। 
দৈনিক-_বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকল। 
ইপ্ডিয়া গেজেট । (১) কলিকাতা কুরিয়ার । জনবুল। (২) 
সপ্তাহে ছইদিন__( 100-৬9০105) 
কলিকাতা গেজেট । 
সপ্তাহে তিনদিন-__(11000 ০০] ) 
বেঙ্গল কুরিয়ার । ইিয়ান রেজিষ্টার । 
সাপ্তাহিক-_লিটররি গেজেট 
ওরিয়্যান্টাল এডভাইসার। বেঙ্গল হেরান্ড। 
রিফরযার। ফিলানথৃপিষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার । 
জ্ঞানান্বেষণ ( ছ্বিতাষিক )। 
মাসিক-__কলিকাত। মাস্থলি জার্ধাল। বেগ্গল স্পোর্ট মেগেজিন। 
্রী্টায়ান ইন্টেলীজেন্সার। গ্রীষটায়ান অবজারতার । 
দবিমাসিক___ইষ্ট ইত্ডিয়া ইউনাইটেড. সাতিস জার্ণাল। 
ব্রেযাসিক-__কলিকাতা। মেগেজিন ও রিতিউ। বেঙ্গল আরমী লিষ্ট। 





(১১ ১৮৩০ অন্দেই ছ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্তিয়া গেজেট ক্রয় করিয়া বেঙ্গল 
হরকরার সহিত মিলিত করিয়। চালাইয়াছিলেন | 


(২) এই অলেই ষকলার সাহেব (ঘ. নু 31০০0167) “জনবুলের" স্বত্ব ক্রয় 


করিয়া তাহী ইংলিশম্যান (71)6 200115/087 ) নাম দিয়। পরিচালন করিতে 
আরম্ভ করেন। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম । ১৫৭ 


এই সময় প্রাচী প্রতিপত্তিশালী প্রিকাগুলির অবস্থার টায়, 
নূতন পুরাতন সকল পত্রিকারই সবুর নরম হইরা যায়? সুতরাং নর্ড 
বেটিস্ক সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
১৮৩৫ অন্দের ২৭শে জানুয়ারী লর্ড বেটিঙ্ক কলিকাতার শিক্ষিত 
সমাজ হইতে ১৮২৩ অবে স্থাপিত জন আদমের যুদ্রাযন্ত্র আইন রহিত 
করিরা মুদ্রাযনত্ের স্বাধীনতা প্রদান জন্য এক 
আবেদন প্রাপ্ত হন। এই আবেদন প্রাপ্ত হইয়া 
লর্ড বেচিঙ্ক আবেদনকারিগণকে আশ্বীস প্রদান 
করিয়। বলিয়াছিলেন,_“মৃদ্রাযন্তর সম্বন্ধীয় আইনের বর্ভমান অগ্রীতিকবু 
অবস্থার প্রতি সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আরষ্ট হইয়াছে। 
অবিলম্বে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থিত হইবে ।” 
কিন্তু ইতিমধ্যেই বেষ্টিষ্কের কার্ধ্যকাল শেষ হইয়। যাওয়ায় তিনি 
তৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই । 
বেশিষ্ক চলিয়া গেলে ভূতপূর্ সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্য ( তৎকা- 
লীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর ) স্যর চার্লস মেটকাফ অস্থারী 
ভাবে তীহার স্থানে অভিষিক্ত হন। ইনি যে 
সর্বদাই মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, 
তাহা পূর্বেই প্রদধিত হইয়াছে । এই স্থানে এততম্ন্ধে তাহার 
মার একটা আচরণের কথা উল্লেখ করিব। 
১৮৩২অব্ে তিনি যখন বাঙ্গালার প্রতিনিধি গবর্ণর ছিলেন, এ সময় 
কলিকাতার একখানা ইংরেজি পত্রে বোষ্বের গব্ণর 
লর্ড েয়াের অর্ড ক্রেয়ারের বিরুদ্ধে একথধানা প্রেরিত পন্র 
শাযোগ। প্রকাশিত হয়। লর্ড রেয়ার উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধ 
গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিরম বেক্িক্কের নিকট অভিযোগ উপ- 





শিক্ষিত সমাজের 
আবেদন | 


স্যর চার্লসমেটকাফ। 


১৫৮ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিত্য । 


পাশা শাশাশীশীশীপীশাশীশশশীটশিস। 


স্থিত করেন এবং সম্পাদকের অধিকার-পত্র প্রত্যাহার করিতে 
অন্থুরোধ করেন। লর্ড বেস্টি্ক তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে থাকায় 
এ অন্থুরোধ পত্র তিনি কলিকাতার প্রতিনিধি গব্ণর নিকট প্রেরণ 
করেন। প্রতিনাধ গবণরি স্তর চার্লস যেটকাফ লর্ড ক্লেয়ারের অনুরোধ 
রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার চিঠির যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিয়ে 
তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। 
“গবণমেন্ট কম্নেক বসব যাবৎ যুদ্বাযনত-সন্বন্ধে কোন প্রকার 
হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং আপনার লিখিত প্রণালী অন্থসারে 
এখন গবণমেন্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না। আমার হস্তে শাসন কার্যের তার 
্স্ত হইবার পর, আমি মুদ্রা-যন্তরের স্বাধীনতায় 
একবারও হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার অবলম্বিত এই প্রণালী 
আমার নিকট এরূপ উৎকষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে যে, যতদিন 
আমার হস্তে শাসন বিভাগের ভার থাকিবে, আমি ইহার অন্তথাচরণ 
করিব না। * * আপনি মনে করিতেছেন যে, কেবল মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই গবর্ণরের বিরুদ্ধেই কলিকাতার সংবাদ পত্রে নিন্দার কথা 
প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা নহে । আপনি যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট করিয়া! 
সমুদয় সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, স্বয়ং গবণর 
জেনারেলের বিরুদ্ধে কত প্রকার অপবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 
এমন কি অগ্ভকাব কাগজেও--গবণর জেনারেল নিজের লোকদিগকে 
চাকুরী দেন বলিয়া! তাহার নামে দোষারূপ করা হইয়াছে। আমি ক্ষুদ্র 
লোক। আমার ক্ষুদ্রতাই আমাকে রক্ষা করে। তথাপি সময় সময় আমার 
বিরুদ্ধেও নিজের লোক নিয়োগের অপবাদ এই সকল পত্রে লিখিত 
হয়। এই নকল মন্তব্য সম্বদ্ধে আমি উদ্বাধীনতাই প্রকাশ কারয়াখাকি। 





মেটকাফের 
পরত্যুত্বর। 








দ্রাযনতরের স্বাধীনতা প্রদাতৃগণ। 
স্যার চার্লস মেটকাফ। 
লর্ড বেণিষ্ক। লর্ড অক্ল্যাপ্ত। 
লর্ড মেকলে। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৫৯ 


«আপনার লিখিত বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে, আমাকে 
আপনার পক্ষে সম্পাদকের নামে যোকদদমা উপস্থিত করিতে হয়। 
আমার নিজের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ কিছু লিখিত হইত, আমি নিতান্ত 
অনিচ্ছার সহিত এই পথ অবলম্বন করিতাম। কেন না মোকদমা 
করিলে অপমানিতই হইতে হয় ।” 

স্যর চাল'স যেটকাফ গবণর জেনারেল হইয়াই স্বপ্রিম কাউদ্সিলের 
ব্যবস্থা-সচিব মিঃ মেকলেকে যুদ্রাযন্্ আইনের নুতন পাঁওুলিপি প্রস্তুত 

করিতে আদেশ করিলেন । ১৮৩৫ অবের ১৮ই 

যেকলের মুক্তার মেবব্যবস্থা সচিব মেকলে নৃতন মুদ্রার আইনের 

মাইলের গাখুলপি। পা্ুলিপি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্গণের মন্তব্য 

সহ উপস্থিত করেন। স্তর চার্লম মেটকাফ এ দিনই তাহা বিলাতে 

কোর্ট অব ডাইরেক্টারের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করেন। এবং 

বিলাত হইতে অস্থমোদন আসিবার পূর্বেই তাহার 

মতের স্বাধীনতা কার্ধ্যকাল অবসান হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া 

গোলা! তিনি ওরা আগষ্টের কাউন্দেল সভায় এই নুতন 

আইন বিধি বদ্ধ করিয়া যুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 
ফেলেন। 

এদিকে এই নূতন আইনের পাওুলিপি পাইয়া ইষ্ট ইত্ডিয়া হাউসে 

তুমুল বাদানুবাদ উিত হইল। অনেকেই ইহার 
৮৮ বিরুদ্ধে মত প্রদান করিলেন। স্ৃতরাং ইন 

অনুমোদিত না৷ হইয়া পুনবিবেচনার জন্য ফেরত 
আমসিল। . 

১৮৩৬ অবের মার্চ যাসে ইষ্ট ইতডয়। কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণের 
বিরুদ্ধ মন্তব্য সহ পাুলিপি পুনবিবেচনার জন্ত ফেরত আসিল। তাহার 


১৬০ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য। 





প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৪ঠা এপ্রিল লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষে পহছিয়া 
ডিরেট্টার সভার ত। স্যর চার্লস মেটকাক হইতে ভারৃতবর্ষার গবর্ণ- 
মেণ্টের কার্ধ্যতার গ্রহণ করিলেন। 


মেটকাফ গেলেন, অকল্যাগ্ড আসিলেন। কিন্তু মন্ত্রী-পরিবর্তন 
হইল না। সুতরাং মেকলের সে উচ্ছৃদিত ভাষার পাঙুলিপিই ইগ্ডিয়। 
হাউসে পুনরায় উপস্থিত হইল। ডাইরেক্টারগণ 
নিকপায় হইলেন। স্তর চার্লস মেটকাফের 
সম্মান রক্ষিত হইল। 

এইরূণে ভারতীয় মুদ্রার স্বাধীনতার আইন--লর্ড বেসিক্কের 
পহারতার, স্যর চার্লস মেটকাফের আগ্রহাতিশব্যে, লর্ড অকল্যাণ্ডের 
সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহারে এবং সর্ধোপরি ব্যবস্থ!-সচিব লর্ড মেকলের 
খু্তিপূর্ণ লেখনীর গ্রভাবে ইগ্ডিয়া কাউন্সিলের সন্্বিধ বাদ প্রতিবাদ ও 
কোলাহল অগ্রাহ্ করিয়া-_অঙ্ষুম রহিদা গেল । 


শৃঙুন গবর্ণমেন্টের 
সমর্থন। 


ইহার পর ১৮৫৭ অবে এক বৎসরের অন্য গ্যাগিংব্যাক্ট (3210 
০) প্রবর্তন করিয়া লর্ড ক্যানিং মুদ্রাবন্ত আইনের একটু পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন মাত্র। এতদ্বতীত ১৮৭৭ অবের 
পূর্ব পর্যন্ত স্তর চালম মেটকাকের প্রবন্তিত 
মুদ্রাযন্ত্র বিধিই অক্ষ রহিয়াছিল। | 

ৃত্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৮* অব বাঙ্গালায় যে সকল 
ইংরেজী সংবাদ পত্র পরিচালিত হইতেছিল, নিক্নে 
তাহাদের নামের তালিকা প্রদান করিয়া এই 
অধ্যায়ের উপসংহার করা গেল। 


গেগিংয়াকট। 


চ্লিশ সনের ইংরেজী 
সামধ়িক পত্র। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সং রানি পত্রের 0 -সং থাম | ১৬১ 


নৈলিক পশ্রিকা। প্রকাশক । 
উংলিসম্যান ( (15781150010) জে, জেও ম্যাক ক্যান (3.9. ৩ 0৮৮0) 
বেঙ্গল হবুকরা (13080101100) 7] 80101 € ০০, 
কলিকাত। কুরিয়ার ( (00100000000) 0৮115 17700)৮8 
কমাপিয়েল এডভাবটাইজার ((%)1)070] 40157015915 0157953 
একচেইপ্র গেজেট (15071007 0747105) 65 1)00510, 
মাকেপ্টাইল এডভারটাইজার ( ১1011104804 
খা, 1150109)) & 6০. 
সপ্তাহে তিন ছিন্ন (310100৯৭৬০৮) 
ইত্ডিযা গেজেট (10100740707) 05 11, 11110500000, 
কলিকাতা কুৰিয়ার (0:147৮01 0077178) 1) 
স্লাপ্তাহিক্চ রি 
বেঙ্গল হেবান্ড ও লিটেরারি গেজেট (1)০08৭1 11এ8]1 14001 
(10401000090) & ৫০. 
ওৰিয়্যান্টাল অবজারভার(6)710710 ()1১৯.৬9:) 2), 1১15170000 &5 ০০. 
ফ্রেণ্ড অব ইয়া (1700000 0111001%) 9000])070 17058 
হষ্টারন্‌ টার ( ডিনলা তা) 3০৪০) ৭.০, 016 000৭, 
উইকলি একজায়িনার (001) 050011707) 0), 10700100000, 
্ীষ্িয়ান এডভোকেট (0001508) 4১0599019) 03410450 007158108, 
কেগলিক এক্স পজিটর (0000170 103])051601) 0, 3. 1), 1:০28210. 
কলিকাতা একচেগ্ন প্রাইস্‌ কারেন্ট (9109006 15800180066 0069 
(070161)0 ) 10140097019 17781] & ৫০. 
হরকরা কমাগিয়েল কারেণ্ট (081 00701067010] 0মা290৮ ) 
98008190020) ৫5 ৫০, 
১৯ 


১৬২ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


পপপশীশশশিপিপশীপপিশিপপতপকপশশীশশািতি তল তত পসিপপাশিপশাতাাকা্পপাপীপাপপীপত পারার তত এ্ািপিপিলা পপির তত 


পাক্ষিক 
টেলেস্কোপ ( 11010900])6 ). ভা. (03100) & 0০ 


স্নাসিক 
কলিকাতা মান্লি জার্ণাল (01301171)01011779) 38707813709 ০০ 
এঁসয়াটিক সোসাইটি জাণণল ( &. 3. /98111), 1009360150৮ 
ইঙিয়া জাণেল অব মেডিকেল সায়েন্ন (1011৬ ০০171] 91110010)) 
01000) 1, 09৮১7 
ইও্ডিয়। বিভিউ (10017173051) ) 1)9 
সায়েন্স সিলেকসন (01001: 01 3. 39170010) 01911083009, 
্রষ্টারান অবজারভার ( 0107১0%11 0৭0507) ৮. 10057 80০ 
্রষ্টীয়ান ইণ্টেলিজেন্সার (00)7181)2) 11101100700) 1, 0910]1 ধা) 
বেঙ্গল ম্পোর্টং মেগেজিন (এ ৭10011)0001807%06) 
এ. এ. ০020, এ 8010 
প্রেশালিক। 
বেঙ্গল আন্মি লিষ্ট (00071 41705 18 ) সিএ] ন20110) &০। 
কলিকাতা কোয়াটারলি রেজিষ্টার (0. ()0875910) 1308০5০৮ ) 1), 
জাণেল অব নেচারেল হিষ্টরি (এ৪াশাঞ। 01 আগ 0৮) 
8181101)5 0011০6 
এতত্্যতীত কতকগুলি বার্ধিক-রিপো্ট, গাইড, ডাইরেক্টরি 
প্রভৃতিও বাহির হইত। 


গঞ্ছিক্ম অধ্যান্স 
সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি। 


আমাদের প্রাচীন তারতে সাহিত্য প্রচারের কোন বিধি-নিয্ষ 
ছিল না। প্রাচীন ভারতে রাজার উপর ব্রাহ্মণের অসীম প্রভাব ছিল । 
্রা্মণ-ব্যবস্থাপক যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতেন, 
তাহাই রাজবিধি বলিয়া গণ্য ও মান্য হইত। সেই 
লিপিবদ্ধ সাহিত্য রাজার এবং রাজ্যশাসনের 
বিরোধী হইলেও তাহা রাজা অবনত মন্তকে স্বীকার করিতেন। এই 
বিধি অন্থুসারে চার্ধাক মতাবলম্বিগণ দণ্ডনীয় ছিলেন। তাহাদের 
মুখ বন্ধ করা হইত; তীহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতারিত করিয়াও 
দেওয়! যাইত। প্রাচীন ভারতে ইহার অধিক এ সম্বন্ধে কোন বিধি 
নিয়ম প্রচলিত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায় না। 
প্রাচীন ইউরোপে সাহিত্য প্রচার লইয়া এবং মধ্য যুগের ইউরোপে 
ুদ্রাযন্্র লইয়া যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ 
অভাস প্রদান করিব। ও 
ইউরোপে গ্রীস সর্বাপেক্ষা প্রা্টীন। সেই প্রাচীন শ্রীসে দুই 
প্রকার দোষে গ্রন্থকারদিগকে দৃঙনীয় করা হইত। (১) প্রচলিত 
ধন্মান্বশাসনের বিরোধী লেখার জন্য ও (২) 
শান গ্রে রাদ- বাতিবিশেষের মানিকর নেখার জন্। সরসি 
বিধ।  শ্্রীক দার্পনিক পেতাগোরাসকে প্রথমোক্ত অপ- 
রাধে অপরাধী করা হইয়াছিল। তিমি দেব-বাদ বিশ্বাস করিতেন না। 


প্রাচীন ভারতের 
রাজবিধি। 


১৬৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


শশীপটাশিপিতপশিপশীশাশিপিপীপিপাপাপপাশপাপশানাপিলাশ তাপ পিপি তাপ তিতাস ২, 


ভাহারগ্রহণুলিও মেই মতের বিরোধী ছিল। এই কারণে ৪১১ সী পুঃ 
অকে তাহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্বাসিত হন এবং তাহার 
লিখিত গাগু লিপি সমুহ অগ্রিতে দগ্ধ করা হয় 

দ্বিতীয় দোষ অনুসারে গ্রীসের কতকগুলি নাটকের অভিনয় বন্ধ 
করিয়া দেওয়৷ হয়। এ নাটকগুলিতে অনেক জীবিত সন্ত্ান্ত লোকের 
সম্বন্ধে অনেক গলীনিকর বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে 
এ নাটকগুলি মূল্যবান্‌ সাব্যস্ত হওয়ায় রাঞ্জকীয় পরীক্ষকগণ এ নাটক- 
গুলির কেবল অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 
সাধারণে ভ্রয় করিয়া পা করিতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন 
শাই। প্লেটো তাহার একজন প্রধান শিগ্পকে সাহিত্যের হিসাবে এই 
গ্লনানিকর একথানা নাটক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এবং 
ধরমপ্রচারক ক্রাইসোন্তোম এই জঘন্য নাটকের একথানা পাঠ করিতে 
একাধিক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

স্পাঁটার অধিবাসীগণ কবি আফিয়োলোকাসকে তাহার কবিতা 
পুস্তকের দোষ হেতু নিব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাহার 
পুস্তক কি দোষে দুষ্ট ছিল; তাহা সাধারণে প্রকাশ হয় নাই। 

গ্রীস হইতে সত্যতা রোমে যায়। নেবিয়স গ্রীক সাহিত্যের 
আদর্শে রোমে সাহিত্য স্থট্টি করেন। নেবিয়সের তীব্র শ্লেপূর্ণ 
কবিতা যখন রোমের অভিজাত সম্প্রদায়কে 
ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিল, তখন রোমেও 
গ্লানিপূর্ণ রচনার নিষেধ আইন বিধিবদ্ধ হইল। 
আইনের প্রতাবে নেবিয়স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। 

রোম সম্রাট অগষ্টাসের সময় লোকনিন্দা ও দেবনিনা। সম্পর্কীয় গ্র 
সকলই কেবল দগ্ধ করা হইয়াছিল এবং সেই মকল গ্রন্থের গ্স্থকারদিগকে 


প্রাচীন রোমান্‌ 
রাজবিধি। 


সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি | ১৬৫ 


২০২৯ পেপশিসসাপপউিসিপসপপসিশীশিসিিপিসীপিপিপপিপিপিপপিপিপশীশীপাপশিশিশী পিসি 
এপাশ 


দ্বঙ্ডিত করা হইয়াছিল। এই সময় রোমীয় সাহিত্যে ছুর্ণাতি বিষয়ক 
অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়া রোমীয় সাহিশ্যকে গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় 
কলঙ্কিত করিয়াছিল। এই দুর্ণীতিব প্রশরয়ে যখন রাশি রাশি অশ্লীল 
গ্রন্থ বাহির হইতে লাগিল, তখন অক্তেবিয়াস সিজার ওবিদ নামক 
জনৈক কাব্য-লেখককে তাহার অশ্লীল গ্র্থ প্রচারের জন্ত নির্বাসন-দণ্ডে 
দণ্ডিত করেন । 

রোমে সাধারণ-তন্ত্র তিরোহিত হইব রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে 
অনেক বিপ্লবকারীমত-প্রচারক গ্রন্থের সহিত অনেক সৎ সাহিত্যও 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। 

টায় ধর্ষের অভ্যুদয় কালে প্রচলিত ধর্খের বিরোধী মত সম্বলিত 
্রস্থগুলি পরীক্ষার জন্য একটী সভা প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। এ সভা 
হইতে গ্রন্থ পরীক্ষা হইত এবং গ্রন্থকারগণ দোষী সাব্যন্ত হইলে দণনীয় 
হুইতেন। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্যাজকগ্রণ ও মন্ত্রী সতা কোন্‌ গ্রন্থ 
পাঠ্য ও কোন্‌ গ্রন্থ অপাঠ্য, তাহাই কেবল নি করিয়া দিতেন। 
অতঃপর রোমের পোপ বাজজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বসিলে-_ 
তাহার তীক্ষ দৃষ্টির অধীন ঘে পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ঠিত হইয়াছিল, সে 
নিয়মে আপত্বি-জনক যে কোন পুস্তকই দগ্ধ করা হইত। এই 
নিয়ম সাহিত্য হৃষ্টির পক্ষে বিষম অনিষ্ঠ কর হইয়াছিল। এবং এই 
নিয়মে রোমের উতর গ্রন্থগুলিও অনলগর্ভে প্রবেশ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। পঞ্চম মা্টনের শাসন-কাল পর্য্যত্ক এই কঠোর নিয়ম 
অব্যাহত ছিল। 

পঞ্চম মার্টিন এসন্বন্ধে যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহাতে অবগত 
হওয়া যার যে, কেবন হ্রীষ্টিয় মতের বিরোধী গ্রস্থ এবং তাহার গ্রন্থকার- 
গ্ণই দগডার্থ। এই শাসনব্যবস্থা! স্পেনেও প্রবন্ধিত হইয়াছিল।. 





১৬৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


অতঃপর ১৬৪৫ রী: অন্ে দেটরে্ট গ্রন্থ বিচার সভার অধিবেশন হয়। 
পর্থ পায়াস এই সময় রোমের পোপের পদে সমাসীন। এই সতা পুস্তক 
পুস্তিকা সম্বন্ধে দশটী নিয়ম অবধারিত করেন। এই নিয়মে স্থির হয় _ 
সভা অগ্রে পাগু,লিপি পরিদর্শন করিবেন পাওুলিপিতে আপত্তিকর 
বিষয় থাকিলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকা 
রাখা হইবে। সে তালিকা ছুই প্রকারের । (ক) সর্বাংশে দোধিত 
পাগুলিগি। (খ) সংশোধন-যোগ্য পাঙুলিপি | নিষিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারে 
গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । ১৬৫৯ ্রীঃ অন্দে ৬১ জন যুদ্রীকর নিষিদ্ধ 
গ্রন্থ যু্িত করিয়া দর্ডিত হন) তাহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। 
এই কঠোর আইন ইউরোপীয় সাহিত্যের উন্নতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত 
করিয়াছিল। ৫ম পায়াসের মৃত্যুর পর এই কঠোর নিয়ম কতক 
পরিমাণে শিথিল হইয়। যায়। 

অতঃপর আমাদের ইংলণ্ডের কথা। অষ্টম হেন্রীর সময় 
সকল প্রকার পুস্তকই দগ্ধ করা হইয়াছিল। তারপর এডওয়ার্ডের 
রাজত্বে কাথলিক গ্রন্থ সমুহ, রাণী মেরীর রাজত্ব 
সময় প্রটেষ্াষট গ্রন্থ সমূহ, এলিজাবেথের সময় 
রাজনৈতিক গ্রন্থ সমুহ এবং ১ম জেমস্‌ ও তাহার 
পুত্রদিগের সময় ব্যক্তিবিশেষের গ্রানিকর গ্রন্থসমূহ দঞ্জ কর! হয়। 
রাণী এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দঞ্চ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই ; এক জন 
্্থকারের দক্ষিণ হস্তটী-যাহা দ্বারা সে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল-- 
কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অন্য এক গ্রন্ককাবের প্রাণ দণ্ডের আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

প্রথম চালসের সময় ইংলণে পুন্তক প্রণয়ন বিধি প্রাবন্তিত হয়। 
পরীক্ষকগণ যে পুন্তক দৌধধীয় বলিয়া মনে করিতেন) তাহা মুদ্রিত 


ইংলগের প্রাঙ্গীন 
রাজ বিধি | 


_ সাহিস্ প্রচারে প্রাচীন রা্-বিধি। ১৬৭ 


হইত না ৷ অতঃপর ঘাতকের কৃঠারাধাতে মম চাঁদের পতন হইলে, 
ইংলগ্ডে সাধারণ তত্র প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্ব হইতেই কবিবর মিপ্টন 
তাহার এরিও পেজিটিকা (47228) প্রকাশ করিয়া সাহিতা প্রচারে 
স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইবার 
সাধারণ-তত্ত্রের অধিপতি ক্রমওয়েল, তাহার প্রতি আকুষ্ট হনা। তখন 
ক্রমওয়ে গ্রন্থ পরীক্ষার কঠোরতা হাস করিয়া দেন। এবং কিছু 
দিন পরে মিপ্টনকেই সেই গ্রন্থ পরীক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। 
মিপ্টনের সময়ে পালামেন্টের অগ্রাহহ কতকগুলি পুস্তকও তিনি 
ছাপাইবার অনুমতি দিরাছিলেন। 

সাধারণ-তত্ উঠিয়া গিয়া পুনরায় রাজতন্্ প্রতিষ্ঠিত হইগে, নূতন 
যুদ্রাযপ্র আইন প্রবন্তিত হয়। এই আইনের নিয়মে-_ভিনন ভি ব্যক্তি 
ভিন্ন তিন্ন বিষয়ক পুস্তকের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। মুদ্রাযস্ত্রর জামিন 
প্রচলিত হয়। ২০ জন মুদ্রাকরকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। 
তাহারা জামিন দিয়া ২০টা যন্ত্র মাত্র চালাইবেন স্থিব হয়। লঙন, 
কেন্বি'জ, অক্সফোর্ড, ইয়র্ক বিশ্ববিষ্ঠালয় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে 
রমন স্থাপিত হইতে পারিবে না। নিষিষ্ট পুন্তক যুদ্রিত করিলে 
যুদ্রাকরের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হয় । 

এই আইনের কঠোরতায় মিপ্টনের “প্যারাডাইস্‌ লট” (/42152 
1991) উত্তীর্ণ হইতে পারিল না । পরীক্ষকগণ “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট” 
(872088 1:09)কে নিষিদ্ধ গ্র্থবললিয়া বিবেচনা! করিলেন। 

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিধি বিলুপ্ত হয় এবং ইংলতীয় মুদ্রা যন স্বাধীনতা 
লাভ করে। 

ইহার পর ইংলণীয় সংবাদ পত্রের উপর পুনরায় কড়াকড়ি আইন 
প্রবন্তিত হয়। 





১৬৮ বাঙ্গালা মাময়ি সাহিত্য | 


১৭৭২ ৭ টে টাইমস পত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় ইল 
সংবাদ-গঞ্রের উপর দেড় পেনি করিয়া ষ্টাম্প কর (11059110011) 
লওয়া হইত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে & কর বৃদ্ধি করিয়া দুই গেনি করা 
হয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাকমাশুল তিন পেনি করিয়া ধার্য হর। 
১৮১৫ ব্ীা্ে সংবাদ পত্রের প্রত্যেক পাতার উপর চারি পেনি করিয়া 
কর ধার্ধয হয়; কাগজের উপরও উচ্চ কর ধার্ধ্য হইয়াছিল। ইহাতেও 
সংবাদ পত্রের প্রভাব হাস হইল না দেখিয়া সংবাদ পত্রের আযের 
উপর টে ধার্য্য হইয়াছিল । প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের উপর চাবি শিলিং 
করিয়া কর লওয়া হইত । 

১৮৩১ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবে ৫ বত্সরে ইংলগের প্রায় সাত হাজার 
সংবাদ গন্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল এবং প্রায় ৫০০ শত 
ব্যক্তিকে ঘর্থদড ও কারাদ ভোগ করিতে হইয়াছিল । 

এই রূগ অসংখা প্রতিবন্ধক ভোগ করিয়া ইংলগীর় সংবাদ পত্র 
জগতে জয়লাত করিয়াছে। 





শাল উ শি 


হভ্ড অম্যান্স 1 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থ! ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। 


ুদ্রান্ত্র যেমন পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উপায়, ডাকের ব্যবস্থাও, 
তেমনি পত্রিক৷ প্রচারের শ্রেষ্ঠ মহায়। বাঙ্গালা ভাষা দ্বিতীয় রাজতাষা 
বলিয়া পরিগণিত হইবার পূর্বে কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ব্যতীত 
বাঙ্গালার অন্ত কোনও স্থান হইতে কোনও পত্রিকা বাহির হইত না। 
কলিকাতা হইতে যে সকল পত্রিকা] বাহির হইত, ভাহারও প্রায় সমস্তই 
স্থানীয় গ্রাহকের নিকট নগদ মুল্যে বিক্রয় হইত। ফিরিওয়ালারা 
গ্রলিতে গলিতে ঘৃরিয়া ঘৃরিয়া বিক্রয় করিত। 

সেকালে মফস্বলের ডাকের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশে 
তাল রাস্তাঘাট ছিল না। গরু চলাচলের গোপাট দ্বারাই লোক 
চলাচল করিত। বস্তি অতিক্রম করিলেই বিজন 
বন-তুমি | সেই বনভূমিতে লোক যাতায়াতের 
সামান্ট চিছলু লক্ষ্য করিয়া মসাল সাহায্যে অথবা ভীষণ শব উৎপাদনকারী: 
কোন যন্ত্র বাদন করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে হইত। এইকূপ 
অবস্থায় ডাকের বন্দোকন্ত যতদুর রক্ষা করা ধাইতে পারে, ইষ্ট ইত্ডিযা 
কোম্পানীর পরিচা্কগণ তাহা করিতে যথাসাধা যন্ধ করিয়াছিলেন । 

মুদনমান শাসন কালেও ডাকের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান 
ডাকের প্রথা ইয়োরোপীয় সত্যতার একটী মহচর। সুতরাং তাহা 
ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই অল্নে অন এদেশে প্রবর্তিত 
হইতে আর্ত করিয়াছিল। 


পর্লিগথ | 


শিপীশীশাীীশাশীপীশশশীশার্শীশীশাীশীীাীীশৌীশীর্টীীশাশীাাশীশীশীশীটিসি 


১৪৪৮ অন্ধের একখানা গবর্ণমেন্টের চিঠিতে অবগত হওয়া যায় ষে, 

সে বৎসর মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭ মাস কলিকাতা হইতে কোন 

ডাক মাদ্রীজ যায় নাই। এই দীর্ঘকাল ডাক 

চলাচল বন্ধ থাকার কারণ উল্লেখ করিয়া কলিকাতার 

গবর্ণর লিখিয়াছেন “16 19100 ০৮0. 06 00 
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10016 09 759০.” অর্থাৎ প্রেরণ যোগ্য সংবাদ কিছু না থাকান়্ 
অনর্থক ডাক বাহকের খরচ বহাল রাখা সঙ্গত মনে করা গেল না। 

এ সময় কটক ও গঞ্জামে ডাক যাতায়াত করিতেছিল। গবর্ণমেপ্টের 
আর এক খান! চিঠিতে অবগত হওয়া যায় ষে, এ ডাকবাহকগণ পথ- 
অমে অপটু হেতু তাহাদিগের স্থলে অশ্বারোহী 
(09010690 7.95008) নিযুক্ত কর। হইল। * 

পলাসির যুদ্ধের পর হইতে রীতিমত ডাক চলিবার বন্দোবস্ত 
নি্ধীরিত হয়। এ সনেই কলিকাতা হইতে মুশিদাবাদ এবং তাহার 

অব্যবহিত অরে, ঢাকা; রাজমহল প্রস্তুতি স্থানে 
সরকারী দৈনিক-ডাক গমনাগমনের প্রথা প্রবস্তিত 


সেকালের 
ডাকের কথা৷ 


“অস্বারোহী হরকরা। 


মফস্থলে ডাক। 


হইয়াছিল।? 

১৭৬৩ অন্দে গবর্ণবের লিখিত রাঁজ মহলের ফৌজদার কুতুব আল- 
মের নামীয় চিঠিতে £ অবগত হওয়া যায় যে এ ফৌজদার চাকার ডাক 
বাহকদিগকে ধরিয়া কয়েদ রাখায় রাজমহল 
অঞ্চলের ডাক বাহকগণ ডাক লইয়া সে পথে 
যাতায়াত করিতে অনিচ্ছুক হয় । ফলে গবর্ণর পাটনা হইতে যে ডাক 


ডাকের গোলমাল । 
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সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্তর। ১৭১ 


প্রতি দিন প্রাপ্ত হইতেন। তাহা চারি দিন যাবত একেবারে 
পাইতেছেন নাঁ। এ সম্বন্ধে গবর্ণর ফৌজদ্রারের নিকট-_ডাক বন্ধ 
করিয়া ডাক বাহককে যে কয়েদ রাখা হইয়াছে ততসম্বন্ধে_-নবাবের 
আদেশের প্রতিলিপি চাহিয়াছেন। 

এই সরকারী ডাকে সরকারী চিঠি পত্রই প্রেরিত হইত। 
সাধারণের কোন চিঠি গৃহীত হইত না। ইহাতে দেশীয় লোকের না 
হউক, দেশের বণিক সপ্প্রদারের ভয়ানক অন্গুবিধা 
হইত। তাহাদের বিভিন্ন স্থানের আরৎ সমূহ 
হইতে সংবাদ পাইবার এবং মফস্বলের বাণিজ্য 
কুঠি সমূহে সংবাদ প্রেরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। 

উপায়ান্তর না৷ দেখিয়া বণিক সম্প্রদায়ও গবর্ণমেন্টের অনুকরণে 
বেসরকারী (1189) ডাক-প্রথা প্রবর্ভিত করতঃ নিজ নিজ সুবিধ! 
করিষা লইয়াছিলেন। * সুদূর মফস্বলের 
জমিদারের! তাহাদের কলিকাঁতাস্থ উকীলের 1 
উপর কার্য্যের ভার ন্তত্ত রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। প্রয়োজনীয় 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে উক্ত উকীন চিঠি সহ লোক পাঠাইয়া 
সংবাদ প্রেরণ অথবা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ কারতেন। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ আমরা সেকালের রাজ! জমিদারদিগের 
চিঠি পত্র আদান প্রদানের দুই একটী ব্যবস্থার 
বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । 





সরকারী ডাকে 
সাধারণের চিঠি। 


বেসরকারী ডাক। 


জমিদারী ব্যবস্থা 1 
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+ তথন পরীক্ষোভ্ীর্ণ উকীল যৌক্ঞার ছিল না। বড়বড় জমিদারদিগ্রের 
প্রতিনিধি স্বরূপ ধাহারা রাজধানী বা প্রধান নগরে থাকিয়া অমিদারদিগের কার্য 
করিতেন, ভীহাদিগকেই উকীল বল! হইত; কোন কোন সকলে ভাহাদিগকে 
মোভারও বল। হই । 


১৭২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


আপিসিপিিসাপাপিপিউিসামাপিসি১িপিপাসি পিপিপি পপশিউ৯উিএিপউিিসিস উস 


জঙ্গলবাড়ীর ুপ্রসিদ দেওয়ান দাহেবদিগের ও সুর রাঙ্গা 
দিগের বাসস্থান রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রায় চারিশত মাইল দূরে 
অবস্থিত। উক্ত দেওয়ান সাহেবেরা ও রাজারা তাহাদের কার্্যের 
সুবিধার জন্য সেকালে মুশিদাবাদে ও ঢাকায় এবং পরে কলিকাতায় ও 
ঢাকায় উকীল নিযুক্ত রাধিতেন। কলিকাতার উকীল জযিদার 
সরকারের প্রয়োজনীয় চিঠি «আরিন্দা” সহ তাহাদের ঢাকার উকীলের 
নিকট পাঠাইভেন এবং ঢাকার উকীল এ চিঠি নির্দিষ্ট পাইক দ্বারা 
জঙ্গলবাড়ী ও সুসঙ্গ প্রেরণ করিতেন । 

কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে এবং বঙ্গদেশের 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে জেলা স্থাপিত হইলে, ডাকের সুব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া 
পড়ে। তখন প্রতি জেলার প্রধান নগরে ডাকঘর স্থাপিত হয়। 

গবর্ণমেন্টের ভাক ঘখন রীতিমত চলিতে আরন্ত করিল, তখন 
তাহার সেই বিরাট ব্যয় সংকলন জন্য গবর্ণমেপ্ট ব্যবসাযীদিগ্রের 

প্রবন্ঠিত বেসরুকারী ডাক চলাচল-প্রথা রহিত 

বেসরকারী ডাকের 

উর করিবার উদ্দেস্ঠে তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা 

করিলেন। এবং তাহার প্রবর্তকদিগকে দণ্ডিত 

করিয়া তাহা উঠাইয়া দিয় সরকারী ডাকে জনসাধারণের চিঠি গ্রহণ 
করিবার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন । ৯ 

এই সম্য গবর্ণমেন্ট যে হারে ডাক মাশুল ধার্য করিয়াছিলেন, 
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(সেকালের ডাকের বসা ও মফস্বলের সাময়িক ত্র । ১৭৩ 


হ এত অধিক ইয়াছিন: যে, । সাধারপের কথা দুরে থাকুক, বানিজ্য 
ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেই সেই হারে মাশুল দিয়। 
সংবাদ আদান প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হইয়! 
ছিল। এই উচ্চ হারের উল্লেখ করিয়া এতিহাসিক 

মাসম্যান লিখিয়াছেন_-“সরকারী ডাকে পত্র প্রেরণ-_ভারতবর্ষের 
স্চায় দরিদ্র দেশবাশীর পক্ষে এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল; এমন কি 
বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত ভাহা একটী গুরুতর তার বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন ।” * 

এত অধিক ডাক মাশুলে পত্রিকা চালান অসম্ভব মনে করিয়! 
অনেক পত্রিকা পরিচালক ডাকের মাশুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস নিকট প্রার্থনা করেন । 

অতঃপর ৯৭৮৪ অন্দের খরা ডিসেম্বর পোস্টমাস্টার জেনারেল 
কলিকাতা হইতে ডাকের চিঠি পত্রের নিয়লিখিতরূগ মাল নির্ধারিত 
করিয়া দেন। 1 

২। তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_কল্পিকাতা হইতে 
_ বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর--এক আনা । বর্ধমান, মুপিদাবাদ, 
রাজাপুর, কুলপী, মেদেনীপুর, বালেশ্বর-ছুই আনা। রাজমহল, 
তাগলপুর, ঢাকা, কটক--তিন আনা। দিনাজপুর, যুঙ্গের- চারি 
আনা। পাটনা ও গঞ্জাম__পাঁচ আনা। টট্টগ্রাম ও বল্মার-_ছয় 
আনা। কাশী__সাত আনা । 


সরকারী ডাকের উচ্চ 
মান্ল। 
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১৭৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


৩। তোলা পর্যান্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_বরাকপুর, হুগলী 
ও চন্দননগর-দুই আনা। বর্ধমান প্রভৃতি--চারি আন1। রাজ 
মহল প্রভৃতি__ছয় আনা । দিনান্ধপুর প্রভৃতি--আট আনা। পাটনা 
প্রভৃতি-_দশ আন! । চট্টগ্রাম * ও বল্মার-_বার আন] | কাশী-_চৌদ 
আনা । 

&| তোল! পর্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল--বরাকপুর, হুগলী, 
চন্দননগর-তিন আনা। বর্ধমান প্রভৃতি_ছয় আনা, রাজমহল 
প্রভৃতি-নয় আনা। দিনাজপুর প্রতৃতি--বার আনা। গান! 
প্রভৃতি-পনর আন1। চট্টগ্রাম ও বঝার-- আঠার আনা। কাশী 
এক টাকা পাঁচ আনা । 

৫॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল--বরাকপুর প্রভৃতি 
চারি আনা। বর্ধমান প্রভৃতি-_আট আনা। রাঙ্জমহল প্রভৃতি বার 
আনা । দিনাজপুর প্রভৃতি এক টাকা। পাটনা প্রভৃতি-_পাঁচ শিকা। 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি-দেড় টাক! । কাশী--পৌনে ছুই টাকা । 

৬ তোলা পর্য্যস্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_ব্রাকপুর প্রস্ৃতি-_ 
পাঁচ আনা। বর্ধমান প্রভৃতি--দশ আনা। রাজমহাল প্রভৃতি--পনর 
আনা। দ্রিনাজপুর প্রভৃতি-_পাঁচ শিকা। পাটনা প্রভৃতি-:এক টাকা 

নয় আনা। উট্টগ্রাম প্রভৃতি-_-এক টাক চৌদদ আনা বনি 
নো, টাকা তিন আনা। 





* ১৭৯৫ আবে ডায়মণ্ড হারবার হইতে কক্াবাজার পর্য্যন্ত সমূত্রপথে ঠরিমার-ডাক 
প্রচলিত হয় । অতঃপর এই পথে যাহারা ডাক গাঠাইতেন, তাহাদিগকে যাশুল-_ 
চিঠি প্রতি দুই জান! অতিরিক্ত দিতে হইত] 774 [75 0০0০৫ 01 0878 &০ 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৭৫ 


চিঠির ডাকে ৪ ইঞ্চি ১ ৯ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি 
পাঠান যাইত না! ইহা অপেক্ষা বড় আয়তনের ও অধিক 
ওজনের ভ্রব্য বা কাগজ গত্র সপ্তাহে ছুইবার 
বাঙ্িডাক। (সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রো) বাঙ্গি ডাকরূণে 
জেনারেল পোষ্ট আফিসে গৃহীত হইত। 
এই সময় ডাকের টিকেট প্রচলিত ছিল না। প্রেরক ডাকঘরে 
চিঠি-পত্র দিলে, তাহা ওজন করিয়া স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাশুল 
ধার্য হইত। এবং প্রাপকের নিকট হইতে মাসল 
মালের নিম! লইয়া চিঠি-পত্র বা পত্রিকা! প্রাপককে প্রদান 
করা হইত। কিছু দিন এই নিয়মে চলিয়াছিল। এই নিয়মে মাশুল 
আদায় করা কঠিন হইয়! উঠিলে, ১৭৮৫ অন্ধের ১৭ই মে পোষ্টমাষ্টার 
জেনারেল ডাক মাশুলের পরসা পিয়নের হস্তে না দিলে, প্রাপককে 
চিঠি দিবার নিয়ম রহিত করিয়া দেন। ৯ 
বঙ্গদেশের বহির্ভাগে ডাকের মাশুল আরও অধিক ছিল। ৯৭৮৯ 
অন্দে কলিকাতা হইতে বোস্বাই ডাক ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়। প্রথম 
প্রথম গবর্ণষেষ্টের ভাকের সঙ্গে বিনা মাণুলে 
বাজালার বাহিরে ডাক সাধারণের চিঠি প্রেরিত হইত। ডাক প্রতি 
2 সোমবার অপরাহ্থে কলিকাতা হইতে রওন| 
হইত এবং মছলীপট্টম ও পুনা হইয়া বোস্বাই যাইত।1 ১৭৯ অকের 
১৪ই জানুয়ারী বোম্বাই হইতে ডাক প্রেরণের যে মাশুল. ধার্য্য 
হইয়াছিল, তাহা! নিয়ে কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধত হইল। ? 
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১৭৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





বোম্বাই হইতে__পুন। পর্যন্ত একখানা চিঠির মাশুল দুই টাকা। 
ফুঙ্জাপুর পর্য্যন্ত--তিন টাকা পাচ পাই। হায়দরাবাদ__ 
তিন টাকা আট পাই। মছলিপট্রম-চারি টাকা এক আন]। 
মাদ্রাজ--ছয় টাক এক আনা দুই পাই। গঞ্জাম_আট টাকা 
এক আন চারি পাই। কলিকাতা-__পাঁচ টাকা এক আনা নয় পাই। 

এই মাশুল ডাকঘরে চিঠি দিবার সমরই দিতে হইত । 

১৭৯১ অন্ধের ২৯শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা৷ গেজেটে এই হার 
কমাইয়া নিয়লিখিত হার বিজ্ঞাপিত হয়। 

২। তোলা পধ্যন্ত ওজনের চিঠির মাণুল--কলিকাঁতা হইতে 
হায়দরাবাদ-_-এক টাকা এক আনা । পুনা--এক টাকা সাভ আনা। 
বোম্বাই এক টাকা নয আনা । 

৩ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল-২॥ তোল! ওজনের চিঠির 
মাশুল অপেক্ষা দ্বিগুণ । &॥ তোল চিঠির-_ত্রিগুণ, €॥ তোল চিঠির 
-চারি গুণ-ইত্যাদি। 

১৭৯৩ অবের ৯ল! সেপ্টেম্বরের রেগুলেমন অনুসারে এক আন। 
যূলোর রৌপা মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়া, এক আনার 
উদ্ধ ডাক-মাশুল তামার পয্বসা দ্বারা দেওয়ার 
ব্যবস্থা রহিত হইরাছিল। এঁ অন্ধের ১৯শে 
সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এ আদেশ রহিত করিষ্া এক টাকার 
অনধিক মাশুল নগদ পয়সা দ্বার লইবার নিয়ম প্রবন্তিত হয়। 

বাঙ্গালার ডাক বর্ষার সময় নৌকায় প্রেরিত হইত। ডাকের 

নৌকায় যাত্রিকও লওয়৷ হইত। যাত্রিকগণ পৃথক 
টা ভাড়া দিয়া টীকেট ক্রয় করিয়া ডাকের নৌকায় 
যাইতেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অবতরণ 


মাশুল-_ নগদ গয়সা। 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৭৭ 


করিতেন। এই সময় যাতায়াতের খরচ অত্যন্ত অধিক ছিল; সেই 
জন্ত ডাক মাশুলের হারও এত অধিক ছিল; লোক যাতায়াতের 
জন্ত ডাক-গাকিরও বন্দোবস্ত ছিল। 

১৭৮৫ অব্দের ৬ই জানুয়ারীর কলিকাত। গেজেটে ডাক পাঙ্কীর যে 

ব্যয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতির 

ডাক গার বযয়। ন্স নিয়ে তাহা উক্ত গেজেট হইতে উদ্ধৃত 
করিয়। দেওয়া গেল। 

কলিকাতা হইতে চন্দন নগর ১৮ মাইল পথ, একটী মোট (বাঙ্গি) 
সহ একজন আরোহীর ভাড়া ১২॥০ টাকা। অতিরিক্ত মোট থাকিলে, 
প্রতি মোটের জন্ত দুই টাকা করিয়। অধিক দিতে হইত। 

চুচুড়া, হুগলি অথবা বাশবেড়িয়া পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল, এক মোট সহ 
৪২।”। অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩/০। 

মৃজাপুর--৫৬ মাইল--৭*২? অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি মোটের 
জন্য ৬২ 1 

বহরমপুর, কালকাপুর, মুর্শিবাবাদ প্রস্ৃৃতি ১১৮ মাইল-_১৪৭॥০ ; 
অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি মোটে ১২২। 

রাজমহন-_১৯১ মাইল--২৩৮৮* ) অতিরিক্ত প্রতি মোট ১৯২। 

তাগলপুর্র_২৬৩ মাইল-_৩২৮%* ) অতিরিক্ত প্রতি মোট ২৬১। 

ুঙ্গের_-৩০১ মাইল--৩*৬২) অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩০২। 

পাটনা' বাকিপুর প্রভৃতি ৪০* মাইল ৫০০২7 অতিরিক্ত প্রতি 
মোট ৪০২। | 

দিনাপুর--৪১* মাইন-_-৫১২|*; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪১২1 

বন্ার--৪৯২ মাইল--৬১৫/* ) অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪৯২। 

কাশী-€৬৬ মাইল--৭০৭* ; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৫ডা+। 


৯২ 


১৭৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


কলিকাতা হইতে নৌকায় কাশী ৭৫ দিনে ও ঢাকায় ৩৭ দিনে 
যাওয়া যাইত। 
বিলাতে প্রেরিত চিঠি পত্রের মাণুলও এই সময় অত্যন্ত অধিক 
ছিল। ১৭৯৩ অনে কোম্পানীর জাহাজে যে সকল 
বিলাতী চিঠির মাণুল। বেসরকারী (1১746) চিঠি পত্র ও পুলিন্া 
(7944০) যাইত ও আসিত তাহার মাশুল নিয্নলিধিত হারে ছিল। 
২ আউন্দের অধিক ওজনের চিঠির মাশুল_ চারি সিক্কা ট/কা। 
৩ আউন্দের অধিক ওজনের চিঠির মাগুল-_নয় সিক্কা টাকা। 
& আউন্দের অধিক ওজনের চিঠির মাশুঘ--যো সিক্কা টাকা । 
ইহার পর যত আউন্স ওজন হইত; তাহার চারি গুণ সিক্কা টাকা 
মাশুল ধার্য হইত। * 
মিঃ রিচার্ড আমুটা (8001010 &1)00) নামক পাবলিক 
ডিপার্টমেন্টের হেড এসিষ্ান্ট মাশুল ধার্যের কার্যে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন; কাউন্দিল হাউসের নিয়তলস্থ একটী 
কৃঠরীতে তাহার কার্যালয় ছিল। বিলাতি ডাক 
রওয়ানা হইবার দশ দিন পূর্ে__রবিবার ব্যতীত 
অন্তান্ত বারে ১*টা হইতে ৪টার মধ্যে এবং রাত্রে ৭টা হইতে ৯্টার 
মধ্যে এই সকল চিঠি পত্র গৃহীত হইত। 1 





মাওুল ধার্যযের 
ক্বার্ধ্যালয়। 





116 0001 010 [৪58 01107 00110870 ৫০. দুই আউদ্সের অনধিক 
গুজনের চিঠি পত্রের মানতল তখন কত ছিল, তাহার উল্লেধ এখনে দেখা গেল না। 
+:176 ০০০7 014 204) ০1 /98/ ০০/1/41), 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৭৯ 


ইন্ুরোপ হইতে যে সকল চিঠি আসিত, তাহা কলিকাতায় বিলি 
হইতে_বার তোলার অনধিক ওজনের মাণগুল 
রি আট আনা এবং তদ্তিরিক্ত হইলে এক টাকা ধার্ধ্য 
শুল। 

ছিল। এই মাশুল অবশ্ত প্রেরকের অগ্রিম প্রদত্ত 
বিলাত হইতে বোম্বাই বন্দরে আসিবার মাগুলের অতিরিক্ত ছিল। * 
১৭৯৫ অন্ধের সরকারী এক ইন্তাহারে অবগত হওয়া যায় যে, এই 
সময় কোম্পানীর নোট (৩0179105 110608) ডাকে পাঠাইবার অধিকার 
দেওয়া! হইয়াছিল। এ নোট প্রথমতঃ ধোল! ধামে 
ভরিয়া তাহার উপর প্রাপকের নাম ও ঠিকানা 
লিখিয়া ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট 
উপস্থিত করিতে হইত। এ ভারপ্রাণ্ড কর্মচারী তাহা পরীক্ষা করিয়া 
তাহার খাতায় উহা! জম! করিয়া প্রেরককে তাহার রসিদ প্রদ্দান করি- 
তেন। ইহাই বোধ হয় বর্তমান রেজেষ্টরী প্রথার আদিম ব্যবস্থা। 1 
এই সময্বের (১৭৯৫__২১শে যে) আর একটী বিজ্ঞাপনী হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, 
অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা এবং দিল্লী প্রভৃতি 
স্থানের ডাক চলাচলের রাস্তা জ্জাপক একখান 
যানচিত্ প্রস্তুত হইয়া প্রতি খণ্ড ৮২ টাকা যৃল্যে বিক্রয় হইতেছিল। $ 
এই সময় ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ চলিতে থাকায়, 
ডাক মারা যাইবার অনেক কারণ ছিল; সে জন্য 
বিলাতাকের সরকার চিঠি তিন পথে তিনখানা করিয়া বিলাতে 
পাঠাইতে হইত। মািনিনিির তরর 

ছুই পথে দুই থালা লওয়! হইত। 


* 105 09০9 014 0০5 &০, 1104, 1194, 


নোট প্রেরণ 
প্রথা। 


ভাকের-রাস্তার 
হানচিত্র। 


১৮০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


এই সময় বিলাতে যাইবার জলে ও স্থলে তিনটা পথ প্রচলিত 
ছিল। জলপথ- বোম্বাই হইতে মহাসমুদ্র ঘৃরিয়া এবং স্থলপথ বোসারা 
হইয়৷ ও এলোগ্পো হইয়া। পলাসি যুদ্ধের সংবাদ শেষোক্ত পথে 
বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। * 

১৭৯৪ অর ৪ঠা জানুয়ারীর “বোম্বে কুরিয়ার” বিলাতে চিঠি 
পাঠাইবার মাশুল নিয়লিখিতরপ বৃদ্ধিহারে বিজ্ঞাপিত হয়। 

সিকি তোলা ওজনের চিঠি বোম্বাই হইতে বোসারা হইয়া-_দশ 
টাকা; অর্ধ তোলা ওজনের চিঠি_পনর টাকা এবং একতোলা ওজনের 
চিঠি_কুড়ি টাকা । বিলাতি চিঠির মাশুল 
প্রাপককে চিঠিথানা প্রাপ্ত হইয়া দিতে হইত। + 
এই সময় চিঠি পত্র জলপথে মহাসমুদ্র ঘুরিয়া ছয় 
মাস হইতে আট মাসে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আগিত। $ বৎসর 
কাল মধ্যে যিনি বিলাতের চিঠির উত্তর পাইতেন তিনি ত নিজকে 
গরম সৌভাগ্যশালী বলিয়াই মনে করিতেন। 

ডাকের মাশুল এইরূপ উচ্চহারে নির্দিষ্ট থাকায় বিলাতি সংবাদ 
পত্র বড় অধিক এ দেশে আসিত না। এ দেশের 
পত্রিকাও মফন্বলে বড় অধিক যাইত না। 
কলিকাতার প্রধান প্রধান দুই এক জনের নিকট 


বিলাতি ডাকের 
মাশুল বৃদ্ধি। 


বিলাতি ডাকে ডিঠি 
পত্রের সংখ্যা । 





* 50190010705 701) [00100011960 [২০০0105 
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1:36150007$ নিতো 00018113050 [২৪০00এর ৩২৮ নম্বর রেকভে 
প্রকাশ--১৭৫৭ সনে 30167 নামে একখানা ম্লপ টারি যাসেরও নাকি কম সময়ে 
বিলাত হইতে বোস্বাই আসিয়াছিল? এই স্গ কি উপায়ে কোন গথে আসিয়াছিল, 
তাহা অবগত ওয়া যায় না। 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৮১ 


বিলাতি পত্রিকা হই একখানা আসিত। “১৭৯৮ অন্দে কোম্পানীর 
সরকারী কর্মচারিগণের নিকট বিলাতের চিঠিপত্র ও এখান হইতে 
তাহাদের বিলাতে প্রেরিত চিঠিপত্র, বিনা মাশুলে যাইবার নিয়ম 
প্রবর্তিত হয়। কোম্পানীর কর্মচারিদিগের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ 
প্রদশিত হইলে বিলাতি ডাকে চিঠি পত্রের সূংখ্য। বৃদ্ধি হইয়াছিল। 

মাশুলের হার এদেশেও এইরূপ উচ্চ থাকায় কলিকাতা৷ হইতে 
বাঙ্গালার বাহিরে বা তিতরেই যে খুব বেশী সংখ্যক চিঠি বা পত্রিকা 
ষাতায়াত করিত তাহা নহে। ১৭৯৫ অন্ধের 
৮ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে প্রেরিত ভাগলপুর 
ও মুগেরের ডাক গঙ্গায় নৌকা ডুবি হইয়া মারা 
গেলে যে অনুসন্ধান হইছিল, সেই অনুসন্ধানের ফল হইতে অবগত 
হওয়া যায় যে, তখন অতি সামান্য কয়েকখান! করিয়া চিঠি ও পত্রিকা! 
বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সেই দিন ভাগলপুরের ডাকে সরকারী 
চিঠি ছিল-_চারিখানা? অন্তান্ত লোকের চিঠি ছিল চারিথানা, একথানা 
ছিল “মর্ণিংপোষ্ট” এবং বারধানা ছিল অন্যান্ত সাময়িক পত্র । মুক্গেরের 
ডাকে ছিল-_দুইথান| সরকারী চিঠি, তিনধানা বাজ্জে লোকের চিঠি 
এবং আটথানা সাময়িক পত্র/* 

ডাকের এই উচ্চ হারের বিষয় লইয়া অনেক পত্রিকা পরিচালক ই 
গবর্ণর জেনারেলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
কেহ কেহ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্যও চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ২।১ জন তাগ্যবান্‌ সম্পাদক 
ব্যতীত অন্ত কেহ যে সেরূগ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরুপ 
অবগত হওয়া যায় নাই। 
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দেশী ডাকে চিঠি 
পত্রের সংখ্যা । 


যাগুল সম্বন্ধ 
ব্যভিগত অনুগ্রহ । 


১৮২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


অপি পিসসসিসিপিসপাশিপাসিসিসটিসিসি 


ইহার পর ক্রমে ডাকের ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে থাকে। সংবাদ- 
পত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে থাকে । ক্রমে দূরবর্তী 
সি মফস্বল হইতেও সাময়িকপত্র বাহির হইতে আরম্ত 
হয়। 

মফস্বলের প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র--“সমাচার দর্পণ”। 
১৮১৮ অক্ধে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংদ সমাচারদর্পণের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়! তাহা অর্ধ মাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা 
করিয়া দিলে অন্ঠান্ত পত্রিকা পরিচালকগণও লর্ড 
হেষ্টিংসের নিকট সংবাদ-পত্রিকার জন্য ডাকমাগুলের 
বিশেষ ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে মেমোরিয়েল প্রেরণ করেন। ফলে 
১৮২১ অন্ধের ৩*শে জানুয়ারি স-কাউদ্সিল গবর্ণর জেনারেল সংবাদ- 
পত্রিকার জন্ত নিয়লিখিত নিয়ম ও মাশুল নির্ধারিত করিয়া দেন। 

১ম-যে সকল সংবাদ-পত্র সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইয়া 
একবার ডাকে বিলি হইবে, তাহা তিন সিক্কা তোলার অনধিক ওজনের 
হইলে, এক থান! চিঠির মাগুলে যাইবে। 

২য়-যে সকল সংবাদ-পত্র সপ্তাহে ছুই বা তিন বার প্রকাশিত 
হইয়া ছুই বা তিন বার বিলি হইবে, তাহা ২। সিক্কা তোলার অনধিক 
হইলে একখান! চিঠির মাগুলের উঁ অংশ মাস্তলে গৃহীত হইবে। 

ওআ-ে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে তিন বারের অধিক প্রকাশিত 
হইয়া তিন বারের অধিক ডাকে বিলি হইবে, তাহা সিক্। ছুই তোলার 
অনধিক হইলে এক খান! চিঠির অর্ধ মাশুলে বিলি হইবে। 

ধর্ঘ__পত্রিকার ওজন অতিরিক্ত হইলে চিঠির নিয়মে ডাক বাগুল 
বাঞ্ধিত হারে ধরা হইবে।” 

মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে তধনও'কোন নিয়ম প্রবন্তিত হয় নাই। 


সংবাদপত্র মাণুল। 


সেকালের ডাকের বাবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৮৩ 


এই সময় ডাকের কার্য যে খুব সতর্কতা অবলঘ্ষিত হইত, তাহা 
নহে। পৃষ্টা শ্বরূপ সরকারী বিজ্ঞাপনী হইতেই একটী গুরুতর ভ্রটার 
কথা উল্লেখ করিতেছি । এ সরকারী বিজ্ঞাপনীতে 
একাশ--১৮১২ অন্দের একটী ডাকের চিঠি-পূর্ণ 
বেগ কেরাণীর অনবধানতা। বশতঃ ১৮২৮ অবের মে মাস পর্য্যন্ত 
ডাকঘরের একটী বাক্সের কোণে পড়িয়া রহিয়াছিল! * 
এই সময়ও ব্যারিং ডাকের প্রধাই প্রচলিত ছিল । ভাকের 
চিঠিকে সেকালের লোক দেবতার বিশেষ দান বলিয়া মনে করিভ। 
প্রাচীন সমাজের চিত্র প্রদর্শন করিতে যাইয়া 
জনৈক সেকালের লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়া- 
ছিলেন_-“আমাদের প্রাতর্ভোজনের সময় (৯টা--১০টা) দৈনিক 
ডাক আসিত; এবং তাহাই আমাদিগকে বাহিরের খবর 
প্রদান করিত। পত্র তখন প্ররুত পক্ষেই একখান! পত্রিক! 
ছিল। তাহা বর্তমান ১* পয়সার চিঠি নহে? ছুই আনা। কখন কখন 
বা চারি আনা মাণুলের চিঠী ছিল। এই সকল চিঠি সেকালের বৃদ্ধ 
লোকেরা পাড়া-গা হইতে লিখিত। সেকালে চিঠিতে তাগিদদারের 
তাগিদ বা ব্যবসায়ীর বিল পরিষ্কার করিবার অনুরোধ থাকিত না। 
সুতরাং তাহা কেহই ভয়ের চক্ষে দেখিত না; বরং পরম 
সমাদরে গ্রহণ করিত। কোন চিঠীর উপর কাল রেখা চিত্রিত 
থাকিলে তাহাই শোকন্চক বলিয়া গৃহীত হইত। সেকালের ডাকের 
গতি ধীর মন্থর ও বিরক্তিজনক হইলেও বর্তমান সময় ডাকে বে 
গোলমাল হয়, সেকালে ডাকের চিঠি পত্রে সেরূপ গোলমাল হইবার 
আশঙ্কা ছিল না। ডাক-টীকেটের প্রচলন না থাকায় চিঠিপত্র ব্যারিং 
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ডাকের ক্রটীর নমুনা। 


সেকালের তিত্র। 


১৮৪ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 


পাপা পপা্াপা্পপাপাশাাশাশশাপাপাশশাশাপাশাশাাাািপ এ ৭ শশা 


াইত। প্রত্যেকখানা চিঠিই ডাক ঘরে জমা হইত এবং প্রেরক 
তাহার রসিদ পাইতেন। বিলির সময়ও জমা পুস্তকে গ্রাহকের 
রসিদ লইয়া পত্র-পত্রিকা গ্রাহককে প্রদান করিতে হইত। পিয়ন গৃহে 
আসিয়া যাহাক্কে সম্মুথে পাইভ তাহার কাছেই পত্র ফেলিয়া যাইত 
না; মালীক উপস্থিত না থাকিলে বাড়ীর ভিতরে রসিদ পুস্তক সহ 
ডাক পাঠাইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিত। বর্তমান সময়ের রেজেষ্টরী 
চিঠি পত্র সেই প্রাচীন রীতির অনুসরণে চলিতেছে ।” * 
১৮৩৭ অন্ধের পোষ্ট্েল আইন অন্থসারে সংবাদ-পত্রের মাশুল 
নিয়লিখিত হারে ধার্য হয়। 1 
২৭ মাইল দূর পর্যযস্ত ছুই দিকে খোলা সংবাদ-পত্র, পুস্তিকা? 
ছাপার কাগজ ্রসৃতি তোলা ওজনের পর্যন্ত এক আন]। ছয় তোলা 
পন: পি দুই আনা। চারি শত মাইল দূ পরযান্ত_ 
পরিবর্ষন। রূপ প্যাকেট তোলা ওজনের পর্যন্ত ছুই আনা। 
ছয় তোল! ওজনের পর্য্যন্ত চারি আনা। চারি শত 
মাইলের উর্ধে উপযুক্ত হারে তিন আনা ও ছয় আনা । এতদতিরিক্ত 
ওজনে প্রতি তিন তোলায় এক আনা হারে অধিক গৃহীত হইত। 
সাধারণ চিঠি পত্রের যাশুল ধার্য হইয়াছিল__ 
এক তোল! ওজনের চিঠি ২০ মাইল পর্য্যন্ব--এক আনা। ৫০ 
মাইল, দুই আনা । এক শত মাইল, তিন আনা। দেড় শত 
মাইল, চারি আনা। ছুই শত যাইণ পাঁচ আনা। আড়াই শত 
মাইল, ছয় আনা । তিন শত মাইল, সাত আনা। চারি শত 
বাইন, আট আনা। পাচ শত মাইলে। নয় আনা। ছয় 


রঙ 00908 ২৬৮)৪৬-88], 








1 1)760007 ০06 09100118--1640, 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৮৫ 





শত মাইলে, দশ আলা । সাত শত যাইলে, এগার আনা। 
আট শত মাইলে, বার আনা। নয় শত মাইলে, তের আনা। হাজার 
মাইলে, চৌদ্দ আনা। বার শত মাইলে, পনর আনা। চৌদ্দ শত 
মাইলে, এক টাকা । 

চিঠির ওজন এক ভোলার উর্দঘ হইলে প্রতি তোলায় এক আনা 
অধিক গৃহীত হইত। 

৬০০ তোলার অনধিক এবং ১৫১৫১২১১২ অর্থাৎ ২১৬০ ঘন 
ইঞ্চি আকারের অনধিক বাঙ্ষি প্যাকেটের মাশুল ধার্ধ্য হইয়াছিল-_ 

৫, মাইলে প্রতি ৫* তোলায়_ছয় আনা। এক শত মাইলে 
প্রতি ৫* তৌলায়--নয় আনা। তারপর প্রতি ৫০ মাইলে প্রতি ৫» 
তোলায়--তিন আন! করিয়া বৃদ্ধি। ইত্যাদি। 

 সংবাদ-পত্র ও পুস্তক ইত্যাদি মুদ্রিত কাগজ পত্র বাঙ্গিতে ৪০ 
তোলা পর্য্যন্ত যাইত। ১০০ মাইলে প্রতি ২ তোল! পর্যস্ত_ছুই 
আনা। তৎপর প্রতি শত মাইলে, প্রতি বিশ তোলায়_-এক আনা 
করিয়া অধিক। চল্লিশ তোলায় ডবল গৃহীত হইত। 

বিলাতে চিঠি যাইবার ও বিলাত হইতে চিঠি আসিবার মাশুল ধার্ধয 
হইয়াছিল--প্রতি অর্ধ আউন্স ওজনের চিঠির জন্য এক শিলিং। 
ডবল চিঠির জন্য (০ ০৮০ 9০91০ 16697.) ছুই শিলিং। 
তিনধান! চিঠির জন্য ( [07 ৫৮ 99010 196৩৮) তিন শিলং 
একখানা এক আউন্দ ওজনের হইলে এক খানাতেই চারি শিশিং 
মাশুল। এই চারি শিলিংএ তিনখানা পর্য্যন্ত চিঠি যাইত। এক 
আউন্দের অতিরিক্ত অর্ধ আউন্স ওজনের জন্য এক শিলিং করিয়া 
অতিরিক্ত গৃহীত হইত। 

বিদ্বেশের চিঠির জন্য অতিরিক্ত জাহাজ মাল (910, 


১৮৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


০8০ )-তিন তোলা চিঠির জন্য ছুই আনা ও ৬ তোলা 
মুদ্রিত পত্রিকাদির জন্য এক আনা ধার্য হইয়াছিল। এই মাশুল 
জাহাজের পরিচালক বা কমেঙারের প্রাপ্য ছিল। 
ডাক টিকেট প্রচলিত হইবার পূর্বে প্রাপককে মাণ্ুলদিযা পত্র-পত্রিকা 
গ্রহণ করিতে হইত। সুতরাং কলিকাতার সংবাদ-পত্রিকা ও মাসিক 
টরবনররা পত্রিকা গুলির অব্যাহত গতিতে মফস্বল ভ্রমণ 
যাশ্ুল। করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু যে সকল পত্রিকা 
পরিচালক পত্রিকার বৎসরের ভাক মাশুল অগ্রিম 
জমা দিতে পারিতেন, তীহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। 
তাহাদের পত্রিকা গ্রাহকের নিকট বিনা মাশ্তলেই যাইত। কিন্তু এরূপ 
ব্যাপার সামান্ত ব্যয় ও বিড়ম্বনা সাধ্য ছিল না। 
পত্রিকা পরিচালন সেই সময় কিরূপ গুরুতর ব্যয় সাধ্য ব্যাপার 
ছিল, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা! তাহা প্রদর্শিত হইল। 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে “কলিকাতা! জালের” বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই পত্রিকা খানা ভারতের সর্বত্র যাহাতে প্রেরণ কর! যাইতে পারে, 
তজ্জন্ত ইহার পরিচালকগণকে ডাক ঘরে অগ্রিম 
৮৩ টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। 
এই সময় কলিকাতা হইতে নিকটবন্তা ও 
দূরবর্তী স্থানের ডাক মাস্তল এক আনা হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত ছিল। 
এইরূপ বিভিন্ন হারের অনুপাত ধরিয়া কলিকাতা জার্ালের 
পরিচালকগণকে চল্লিশ হাজার টাকা এক বৎসরের অগ্রিম মাসুল 
্ব্ূপ কলিকাতা ডাক ঘরে জমা দিতে হইয়াছিল। এই টাকা জমা 
দেওয়ায় “কলিকাতা! জার্ণালের' গ্রাহকগণকে পত্রিকা গ্রহণ করিতে 
আর মাণুল দিতে হইত না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই কলিকাতা! 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র । ১৮৭ 


জার্ধানের গ্রাহক সংখ্যা আশাতিরিজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্ত 
এই অর্থ ব্যয় করিয়াও “কলিকাতা জার্পাল” শান্তিতে পরিচালিত 
হইতে পারিল না। মাপ্রাজ গবর্ণমেন্টের সহিত কলিকাতা জার্দালের 
বিরোধ বীধিয়া গেলে? মাদ্রাজ গবর্ণযেণ্ট তাহার শাসনাধীন স্থানে-_ 
অগ্রিম মাশুল জমা থাকা সন্বেও_জার্দাল ।বনামাশুলে বিলি হইতে 
দিলেন না। সুতরাং মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের আদেশে কলিকাতা 
জার্দালের কোন পুলিন্দা বা ব্যারিং দাবি ক্রিয়া গ্রাহকের নিকট 
উপস্থিত কর! হইল, কোনটা বা মান্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রবেশ দ্বার 
গঞ্জাম হইতে ব্যারিং গণ্য করিয়া প্রেরকের নিকট হইতে পুনরায় 
ডাক মাশুল আদায় করিবার জন্য কলিকাতায় ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া 
হইল। * 
এইব্ূপ ছিল__সে কালে পত্রিকা পরিচালনে ব্যয়। 
১৮৩৯ খ্র্টান্ধে বাঙ্গাল৷ ভাষা বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজভাষা বলিয়া 
গৃহীত হইলে, মফস্বলেও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সঙ্গীবতা লাত 
করে। তখন মফন্বলে ও বাঙ্গালা সাময়িক 
জি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা হচিত হয়। ১৮৪* অকে 
রা মুশিদাবাদ হইতে গুরুদয়াল চৌধুরী “মুশিদাবাদ 
পত্রিকা” বাহির করেন । শ্ররামপুরের পর 
যুশিদাবাদই দূর মফস্থলের মধ্যে পত্রিকা পরিচালনে অগ্রগামী হয়। 
ইহার পর ১৮৪৭ অকে গুরুচরণ রায় রঙ্গপুর হইতে “রঙ্গপুর বার্তাবহ”, 
পর বৎসর উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য কাশীধাম হইতে “বারাণসী চক্ত্রোদয়” 
এবং আন্দুল হইতে রাজনারায়ণ মিত্র “কায়স্থ কিরণ” বাহির 
করেন। 


* 08100 চ:০৩ (0০1০১০7--:9০7,) 


১৮৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


১৮৫০্অন্ধে বর্ধমান হইতে “সংবাদ বর্ধমান” ও “বর্ধমান চক্দ্রোদয়” 
মেদিনীপুর হইতে “মেদিনীপুর ও হিজলি গার্ডিয়ান”, কোন্নগর 
হইতে “ধর্ম প্রকাশিকা” এবং শ্রীরামপুর হইতে 

“সত্য-প্রদীপ” বাহির হয়। 

_ এইরূপে মফস্বল হইতেও ছুই চারি খানা সংবাদ-পত্র পরিচালিত 
হইতে আরম্ভ করিলে চারি দ্রিক হইতেই ডাকের স্ুব্যবস্থার আবশ্ত- 
কতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন পুনরার কলিকাতার 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একযোগে 
গবর্ণর জেনারেলকে ডাঁক মীশুল হাস করিয়া 
বিলাতের ন্যায় সমগ্র দেশে এক হারে মাশুল (81010901৮0৪ 01 
[০১8০) ধার্য করিতে অনুরোধ করেন ও যথা রীতি গবর্ণমেন্টে 
প্রার্থনপত্র (71010712)) প্রেরণ করেন। 

এই সময় সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের নায়ক লর্ড ডেলহাউসি তারতের 
গবর্ণর জেনারেল। তিনি বিলাতে অবস্থান কালান স্যর রোলাও 
হিলের * পেনিটিকেট প্রচলন সন্বদ্ধীয় আন্দোলন 
চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপ- 
যোগিতা সমর্থন করিয়াছিলেন । লর্ড ডেলহাউসি 
_. * ১৮৪০ আনে 3. [২০1200 [1 বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় ডাক টিকেট 
প্রচলনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন বিলাতেগ্ড ডাক টিকেট ছিল না। 
এখানে আমরা এভৎ বন্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার 

সার রোলেও হিল ও প্রলোভন সন্থরণ করিতে পারিলাম না। তখন বিলাতেও 
বিলাতের "পেনি- আমাদের দেশের স্তায় ডাক যাণুলের হার অত্ান্ত উচ্চ ছিল। 
গোষ্টে্' আন্দোলন। লঙুনের ৪ « মাইল দূরে চিঠি পাঠাইতে মাগুর ছিল এক 
টাকারও অধিক | এজন্য গরীব লোক মাগুল দিয়! চিঠি-পত্্ রাখিতে গারিত না। 
তখন বিলীতের কেবল সাধারণ লৌককেই মাশুল্স দিতে হইত। ষাহার! সরকারী 





অন্যান্য পত্রিকা । 


একহারে মাশুল 
ধার্য্ের প্রার্থনা । 


লর্ড ডেলহাউসির 
পোরষ্টেল-কমিসন| 





সেকালের ডাকের ব্যবস্থা! ও মফন্বলের সাময়িক পত্র। ১৮৯ 





এই আবেদন তাহার স্বাভাবিক উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং 
ভারতের প্রতি প্রদেশ হইতে এক এক জন সিভিলিয়ান লইয়া--একটী 
পোষ্টেল-কমিসন নিযুক্ত করতঃ তাহা দ্বারা ডাক বিতাগের সংস্কার ও 

উন্নৃতি বিধানের ব্যবস্থা করিলেন। * 
১৮৫৩ অবে লর্ড ডেলহাউসি এই কমিশনের রিপোর্ট স্বীয় অন্থকূল 
মন্তব্য সহ বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাদের সম্মতি 
ক্রমে ভারতীয় ডাক বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া 


কমিশনের বিপোর্ট 
রি ভারতীয় নরনারীর ধন্যবাদ ভাজন হন । " 





কর্মচারী বা মহাসভার সভ্য, ভাহাদিগের চিঠি পত্রের উপর াহাদিগের স্বাক্ষর 
থাকিলেই তাহা বিনা মাশুলে যাইত। রাজ কর্মচারিদিগের এই হৃবিধা থাকায় 
ডাহাদের অনেক বন্ধুবান্ধব চিঠির উপর তাহাদের স্বাক্ষর করাইয়া সে সুবিধা ভোগ 
করিতেন। অন্ুবিধা যা ছিল তা গরীব লোকের জন্ুই | স্বতরাং গরীব লোকও মাথা 
খাটাইয়া নান! উগাঁয় উত্তাবন করিয়! লইলল। তাহারা! গরস্পরের মধ্যে কতগুলি 
সাঙ্কেতিক চিন স্থির করিয়া লইল | প্রেরক চিঠির ভিতরে কিছু ন| লিখিয়া খামের 
উপর সাক্কেতিক চিহ্ন অস্কিত করিয়া দিত | প্রাপক চিঠি হস্তে লইয়া কিছুদ্ষণ দেখিয়া 
প্রেরকের কুশল সংবাদ জবগত হইয়া-_তাহাঁর হাতে পয়সা নাই বলিয়া ফেরত 
দিত। 51 2:০%1820 [711 অত)ভ্ত দরিজ্র ছিলেন, তিনি নিজ জীবনে চিঠি পত্রের 
জন্ত ছুর্গতি ভোগ করিয়াছিরেন। তিনি এই সকল আলোচন! করিয়া পার্লেমেন্টে 
এপেনিটিকেটের প্রচলন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে যহাসভায় ভয়ানক বাদপ্রতিবাদ 
আরম্ত হয়। বিলাতের সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলি একযোগে ডাহার প্রস্তাব লমর্থন 
করে| প্রাদেশিক সভাসমিতি গুলিও তাহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন। মহাভায় তিনি জয় লাভ করেন। বিলাতে এক পেনি মূল্যের 
টিকেট (290৮ 205:886) প্রচলিত হয়। 

%1718101) 01 10018 (0. 0৮ 11815100090 ) 11, 688৩ 718, 

1401, 


১৯৪ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 


লর্ড ডালহাউসির এই নূতন বিধান অনুসারে (ক) ভাক বিভাগ 
একজন ডাইরেক্টার জেনারেলের অধীন হয়। (খ) চিঠি-পত্র 
ডাকে প্রেরণ জন্ত অর্ধ আনা মুল্যের ডাক টিকেট 
প্রচলিত হয়। (গ) অধ্ধ আনার নির্দিষ্ট ওজনের 
চিঠি ও পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হয়। (ঘ) 
বিলাতে চিঠি-পত্র প্রেরণের মাশুলও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। * 
এই নূতন নিয়মে সংবাদ-পত্রিকার মাগুলও হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তিন তোলা ওজনের সংবাদ পত্র অর্ধ আনা মাশুলে ভারতের সর্বত্র 
যাতায়াত করিত। এই নিয়ম সাময়িক পত্র 
ষংবাদপত্রের মাশুল। টু 
পরিচালন পক্ষে খুব উৎসাহের এবং সাহায্যের 
বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় অকম্মাৎ সিপাহী বিপ্লবের প্রবল 
আতঙ্ক এবং তদুপলক্ষে লর্ড ক্যানিংএর মুদ্রাষন্ত্র বিষয়ক নূতন বিধি 
(0888108 &০) লোকের মন ইহাতে সাময়িক পত্র পরিচালনার 
উৎসাহের ভাব ও কর্ণ-চেষ্টার চিন্তাকে কিছুকালের জন্ত নিরস্ত করিয়া 
ফেলিয়াছিল। 
সিপাহী বিপ্লবের আতঙ্ক নিবারিত হইলে এবং মুদ্রাবস্ত্র আইন 
(0888108 £০9 উঠিয়া গেলে ঢাকা হইতে ১৮৬*অবে হরিশন্্র মিত্র ও 
কৃকচন্্র মজুমদার কবিতা-কুস্ুমাবলী” বাহির করেন। 
তৎপর এ নগরী হইতে বিদ্যাধর দাস ও মহেশন্ত্র 
গাঙ্গুলী “গদ্ধ মাসিক” নামে আর এক খানা 





স্ভতাকবিভাগের সংস্কার! 


সাময়িক পত্র। 





৬ ৮7116 5০০:০৮ 16001 86 76515211010 সা106 00 1018 100116 আ 
1০ 01104%৯110056 00 51 [১01006,৮ 

এই প্রচলিত বাক্য হইতে বুধাযায় ভারতবর্ষ হইডে বিলাতের নিয় যাগুল ছয় 
গেল হইয়াছিল। 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মকন্বলের সাময়িক পত্র। ১৯১ 


পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৬১ অন্ধে ঢাকা হইতে “ঢাকা প্রকাশ” এবং 
কাকিনা হইতে “দিকপ্রকাশ” বাহির হইতে আরম্ভ করে। ১৮৬২ 
অব্ধে বালী হইতে “শুতকরি” ও চাঙ্গড়িপৌতা হইতে দ্বারকানাধ 
বিস্যাতুষণের “সোমপ্রকাশ”, ১৮৬৩ অন্ধে কুমারখালী হইতে হরিনাধ 
মজুমদারের "গ্রামবার্ডা প্রকাশিকা”, ১৮৬৪ অন্ধে চুচুড়া হইতে ভূদেব 
বাবুর “শিক্ষা-দর্পণ” ও রামচন্দ্র দিচ্ছিতের “ুবোধিনী” ) ১৮৬৫ অন্ধ 
ময়মনসিংহের অন্তত সেরপুর হইতে হুরচন্ত্র চৌধুরীর “বিস্কোন্নতি- 
সাধিনী পত্রিকা” ১৮৬৬অন্দে ধশোহরের অন্তর্গত মাগুরা হইতে শিশির 
কুমার ঘোষের “অমৃতবাজার পত্রিকা,” * ও ময়মনসিংহ হইতে জগন্নাথ 
অগ্নিহোত্রীর “বিজ্ঞাপনী” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়া মফস্বলের 
শক্তি ও শ্রবদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করে; এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ- 
ভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
মফস্বলের মধ্যে সামরিক পত্রিকা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান সকলের 
উপরে ছিল। ঢাকা হইতে এই সময় “ঢাকা বার্তা” “ঢাকা দর্পন”, 
টানার “হিন্দু হিতৈষিণী”, *পল্লিবিজ্ঞান”, “গুভ-সাধিনী”, 
স্বনধে ঢাকার স্থান। “ভারত বান্ধব”, “বঙ্গবন্ধু” “আধ্যধর্ম প্রকাশিকা”, 
“মিত্র প্রকাশ” প্রভৃতি কতকগুলি পত্র-পত্রিকা 
বাহির হইয়! ঢাকার সন্মান ও সম্পদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। 
ইহার পর বরিশাল, মাদারীপুর, কাকিনা, পাবনা, শিবসাগর 
রাজা? সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, খাগরা, বালেশ্বর, কটক, গয়া গ্রস্ৃতি 
বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে পত্র-পত্রিকা বাহির 
ম০ হইয়াছিল। এইন্প দেশময় পত্র পত্রিকার প্াঁবন 
দেখা গেলে পর--১৮৭২অবে রামপুর বোয়ালিয়ার 
_. * “অত বাজার পত্িকা” প্রথমে বাঙ্গালা ভাবার বাহির হইয়াছিন। 


১৯২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ৷ 


ক দাস রাজসাহী হইতে! নার" বাহির করিবার সক করেন 
ই 
১৮৭৬ অন্ধে টাক! হইতে “বান্ধব” প্রচারিত হইয়া মফস্বল্লে সাহিত্য 
চর্চার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা! করে। 

১৮৭৩ অবের শেষ ভাগে সমগ্র বঙ্গদেশ হইত ৮১ থানা সাময়িক 
তা পত্রিকা] দেশীয় লোকের স্বারা পরিচালিত হইতে 

ছিল। এই একানী খানা পত্রিকার মধ্যে বিয়াক্লিশ 

থানাই মফস্বল হইতে বাহির হইত বাকী ৩৯থানা পত্রিকা! কলিকাতা 
হইতে বাহির হইত। 

নিয়ে দেশয় যোকদিগের দ্বারা পরিচা্িত পত্রিকাগুলির নাম 
প্রদত্ত হইল। 


পুর্ধববজ্গ হইতে 
চাকা প্রকাশ_ ঢাকা। পরিমল বাহিনী £ 
বঙ্গ বন্ধু / বঙ্গ-দর্পণ__ বরিশাল। 
হিন্দু হিতৈষিপী- ৮ বার্ভীবহ-_ & 
মহাপাপ বাল্যবিবাহ» গ্রামদূত__ এ 
হিতসাধিনী--বরিশাল। বালরঞ্লিকা___মাদারীপুর | 





* জ্যানাহু় ১৮৭৩ অবে কলিকাতা হইতেই বাহির হইয়াছিল। 

1 বঙ্গদর্শন প্রথম বর্ষ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ কাঠালতল! 
হইতে পরিচালিত হইয়াছিল। 

1 ১৮৭৭ মনের কলিকাতা রিভিউ পঞ্রে ভিগবী সাহেব দেখাইয়াছেন “পরিমল 
বাহিনী” মহারাজগঞ্জ হইতে বাহির হইয়াছিল । ১৮৭২ সনের 300110130121108 
[20114 দেখা ষায় 'পরিষলবাহী” বাকরগ্জ হইতে বাহির হইয়াছিল। 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফণ্ঘলের সাময়িক গত্র। ১৯৩ 





উদ্ভব হইতে 
শ্রীপুর দিকপ্রকাশ-__কাকিনা। 
পল্লি পরিদর্শক-_পাবনা। 
হিন্দু রঞ্জিকা_রাজসাহী। 
189]90810) 078--7302119. * 
জানবিকাশিনী পত্রিকা--পাবনা। 
দেশহিতৈষিণী_সিরাজগঞ্জ। 


. দক্ষিন হইতে 
ষুর্শিদাবাদ পত্রিকা__বহরষপুর। 
সমবেদক-_ রী 
তগবত্তত্ব বোধিকা 


প্রজা-হিতৈষিণী-_ খাগড়া। 
এডুকেশন গেজেট-- টুচুড়া। 
সাধারণী-_ ্ 
চিকিৎসা দর্পপ-_ ্ 
ন্দননগর পত্রিকা ৮» 
্রত্বক্রনন্দিনী- শ্রীরামপুর | 
শাক্িক সমাচার__বরাহনগর। 
কাচড়াপাড়া পত্রিকা -কাচড়াপাড়া 
বিজ্ঞান বিকাশ-_খড়দহ। 





সৌমপ্রকীশ-ঢাঙ্গরীপোত।। 
বারৈপৃর চিকিৎসা-বারৈপুর 1 
গ্রামবার্থা গ্রকাশিকা__কুমারখালী 
গ্রাযবাসী-রাণাখাট। 
উত্কল হইতে- 
ভগবতভক্তি প্রদায়িনী--কটক । 
[090 731088])] *--00৮১901০ 
071988, 80108 * ৮ 
উৎকল দর্পণ কটক। 
উৎকল দীপিকা ৮ 
উৎকল পত্তিকা- ৮” 
সংবাদ বাহিকা__- বালেশ্বর। 
বেহাত্র হইতে- 
00810] &10))81*--2158077 
ছা 
008800-1-10) * 000 
(90190966 19121 * 020 
আসাম্ম হইতে-_ 
অরুণ শিবসাগর। 
আসামবিলাসিনী-_যোড়হাট। 
আসাম মিহির-_গৌহাটী। 


* এই পত্রিকাগুলিকে ডিগরী সাহেব “9628৪11 0075800187 টিসি 


বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! 
উল্লেখ কয়া। 


১৩ 


সন্ববত তাহার উদ্দেষ্ঠ দেশীয় গঞিক! বনিয়! 


১৯৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


বঙ্গতাষা ও সাহিত্যের এই সম্পদরাশি বক্ষে লইয়া বাঙ্গালায় বঙ্গ- 
দর্শন-বান্ধবের নবীন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। ভগবানের অস্থুগ্রহে 
আমরা একদিন সে যুগের আলোচনা করিতে পারিলে নিজকে পরম, 
ভাগ্যবান্‌ যনে করিব। 


শপ 0 (0) টি পা 


ভ্বিভীন্ন অহস্ণ ॥ 


ন্বঙ্গলল গেজেউ ৷ 


১৮১৬ স্রাব । ১২২৩ বঙ্গাব্। 


বেঙ্গল গেজেটই বাঙ্গালার প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য 
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামে একজন পঞ্চিত বাজি বর্তমান সময় হইতে ঠিক 
চারা একশত বৎসর পূর্বে ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ 
অন্দে) এই সাময়িক পত্রিকা খানা কলিকাতা 
কইতে) বাহির করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গাল! পঞ্জিকার নাম কেন 
“বেক গেজেট” রাখা হইয়াছিল, তাহার কোন কারণ খুঁজি গাওয়া 
যায়না । বোধ হয় সে সময় ইংরেজী ভাষা ও ভাবের অত্যধিক 
প্রভাব হেতু শিক্ষিত ব্া্ধণ-পপ্থিতেরীও মে ভাবা 
“বের গেজেট” ও ভাবের প্রস্তাব সহর্নে অতিক্রম করিতে 
নাষের কারণ | পারতেন না। গর্গাধর বীর্য বাধালার 
প্রধম ইংরেছী যাষরিক পত্ত হিকির “বেঙ্গল গেজেটের? নাম-গরস্তাৰ 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। . 


১৯৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





_ বাঙ্গালা সাহিত্য টান হিসনারীদিগের নিকট প্রভূত পরিষাণে 
খণী। ঘিসনারিগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন না করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের 
উন্নতি সুঢুর-পরাহত ছিল। তাহারা মুদ্রাযন্্ 
স্থাপন করিয়া, ব্যাকরণ, আইন, অভিধান, 
ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, এমন কি, আমাদের 
রামায়ণ, মহাভারত এবং পঞ্ধিকা প্রভৃতিও প্রকাশ করিয়া যে আমাদের 
গ্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা 
্রচ্থের প্রথম ভাগে প্রদ্দান করিয়া আসিয়াছি। সেজন্য আমর 
মিসনারিদিগের নিকট সর্বদা কৃতজ্ঞ । কিন্তু আমরা গর্ধের সহিত 
বলিতে পারি যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা প্রথম সামঘ্িক-পত্রের স্থপি-কর্তা 
ছিলেন একন্রন বাঙ্গালী। 
লং সাহেব তাহার বাঙ্গাল! গ্রন্থ তালিকায় * সাময়িক পত্র 
যাত্রকেই সংবাদ-পত্র (০৮980) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
বাস্তবিক পক্ষে “বেঙ্গল গেজেট” মংবাদ-পত্র ছিল 
গিকাহছাধোত, না, ইহা একথানা সাহিত্য-পত্র ছিল। স্বীয় 
ব্িয। : রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় “বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে 
তাহার “বাঙ্গাল ভাষ! ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষ্বক প্রস্তাব” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £_“১৮১৬ খৃঃ অবে গঙ্গীধর ভট্টাচার্য্য নামা এক ব্যক্তি 
বেঙ্গল গেজেট নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম 
করিয়াছিলেন; উহাতে বিষ্বানুদ্দর, বেতাল পঁচিশ প্রন্থতি কাব্য 
সকল প্রতিকৃতি সহ যুত্রিত হইত ।” 
আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও বেঙ্গল গেজেট দেখিতে পাই নাই। 
রাজনারায়ণ বাবুর উদ্লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় 
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বাঙ্গালীর গর্কের 
বিষয়। 


বেঙ্গল গেজেট। ১৯৯ 


ফে, গর্গাধর ভট্টাচার্যের এই প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকাধান! ছিল 
একখানা সচিত্র পত্রিকা। ইহাও সেকালের বাঙ্গালীর বাঙ্গাল! 
সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে একটী সামান্ত গৌরবের বিষয় নহে। 

বেঙ্গল গেজেট সাপ্তাহিক কি মাসিকরূপে পরিচালিত হইত, তাহাও 
অবগত হওয়া যায় না। লং সাহেব লিধিয়াছেন _ 
বেঙ্গল গেজেটের মািক মূল্য ছিল এক টাকা! 
এবং তাহা এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। 





পত্তিকার মূল্য। 


স্পা উ 0 ৩. সি 


কিগ্ছর্্পন। 


১৮১৮ শ্রীষাব্দ। ১২২৫ বঙ্গাব। 


বেঙ্গল গেজেট জলবুঘ্‌দেব স্তায় বিলীন হইয়া গেলে, ১৮১৮ অন্ধের 
এপ্রিল মামে শ্রীরামপুরের মিসনারিরা মাঙম্যান সাহেবের উপদেশে 
শ্রীরামপুর হইতে “দবিদর্শন” নামে একখানা 
মাসিক পত্র বাহির করেন। দিপর্শন ক্ষুত 
আকারের (ডিমাই ১২ পেছধির জাত) ১৬ হইতে ২৪ গৃঠার মধ্যে ছিল। 
মগ্ন বাহির হার সময কোন “কৃতি” লইয়া বাহির হয 
নাই। ইহার এইটা নি কারণ ছিল “দিপনি বাহির করিবার 
পূর্বে মিশনারিরা একধানা _বাঁ্গালা সাপ্তীহিক 
পরিকা পরার * সংবাদ গর বাহির করিবার ইন গৌণ করিতে 
উ্েস্ঠ। 
ছিরেন। কিন্তু সে সময়ের ইংরেজী সংবাদ 
পত্রিকাগুলির প্রতি রাজপুরুষদিগের মানসিক ভাঁব বড় তাল ছিল 
না, ভাই তাহারা দিগদর্শনকে সেই সময মুখে পরীক্ষার জন্ত বাহির 
করিয়াছিরেন। এতত্ন্ব্ধে মাস ধ্যান সাহেব লিখিয়াছেন-_ * 


গরিচালক। 
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ডাঃ উইলিয়ম কেরী। 


দিশার্শন। ২৪১ 


“এই সময় (১৮১৮ অন্দে) একখান! বাঙ্গাল! সংবাদ পত্র প্রচারের 
ঠিক সময় হইয়াছে বুবিয়া জামি মিসনারিদিগকে তাহার জন্ত প্রস্তত 
হইতে উপদেশ দিয়াছিলাম। সাময়িক পত্রের উপর সাধারণত 
গবর্ণমেন্ট যে বিতৃষ্ণা ভাব গোষণ করিতেছিলেন, তাহা আমাদের এই 
কার্য্যের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। * * * এইরূপ অবস্থায় একখানা 
দেশী কাগজ চালান কঠিন ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছিল। সে কারণে 
সরকারী পক্ষকে বিরস্ত না করিয়া প্রথমে একখানা যাসিক পত্র 
বাহির করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল । পলষ্টাহাতেই ১৮১৮ 
সনের এপ্রল মাসে এই “দিগর্শন” বাহির হইয়াছিল” 

দিগর্শনকে তৎকালীন ইংরেছী পত্রিকা সমূহে সংবাদ পত্র * নামে 
অভিহিত করিয়া ঘোষণা করা হইয়্াছিল। এইরূপ ঘোষণার উদ্দেশ 
ছিল-_বদি একখানা নূন সংবাদগত্র বাহির হইতেছে বলিয়া গবর্ধমেন্ট 
হইতে কোন আপত্তি উখাপিত হয়, ভবে সৃতিকাগারেই দিগার্শনের 
বিলোপ সাধনের উপায় করা যাইবে। ছার ধর্দি আপত্তি উত্থাপিত 
না হয়, তবে তাহাই সংবাদ পত্ররূপে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। 
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* রে; লং তাহার বাঙ্গাল! পুষ্তর তালিকায় দিগর্শনকে সংবাদ পত্ত বছিয়া। 
উন্লেখ করিয়াছেন। জামরা দিগর্ধন পাঠ করিয়া দেবিগছি-+ভাঙকাতে একটিও 
সংস্থা? থাকিত্ব ন1। 


২০২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


এই অগিমন্ধি ওপ রাখিয়া মিসনারিরা ১৮১৮ সনের রপ্রিল 
মাসে (১২২৫ সালের বৈশাখে ) “দিগদর্শন” বাহির করেন। 

“দিপদর্শন” প্রচারের পর এপ্রিল যাস চলিয়া গেল) গবর্ণসেন্ট 
হইতে কোন কথা উঠিল না। সুতরাং যে মাসের “দিপর্শন”ও ছাপা 
হইতে লাগিল এবং অবশেষে বাহির হইল। মাসম্যান সাহেবের 
একটু সাহস হইল, তিনি এপ্রিল ও মে মাসের ছুইথানা দিগর্শন 
গবর্ণষেন্টে পাঠাইয়া দিলেন। এবং চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার 
করিয়া দিগর্শনের আবির্ভাব ঘোষণা করিয়া দিলেন । 

দিপর্শনকে সংবাদ পত্ররূপে পরিচিত করিয়। প্রকাশ করা সন্তেও 
যখন রাজপুরুদিগের মধ্য হইতে কোনরূপ আপত্তি উখাপিত হইল 
না, তখন মিসনারিরা দিগদর্শন বন্ধ করিয়া দিয়া ভিন্ন নাষে ও ভিন্ন 
আকারে একথান৷ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিতে প্রস্তত 
হইলেন। 

পত্রিকার নাম স্থির করিবার বৈঠক বমিল। বৈঠকে স্থির 
হইল, বিলাঁতের প্রাচীনতম সংবাদ পত্র “11120. ০1 [5৪”এর 
নামকরণে এই পত্রিকার নাম “সমাচার দর্গণ” 
রাধা হউক। তখন সকলের সম্মতি ক্রমে নাম 
স্থির হইয়। কার্ধ্য আরস্ত হইন। 

লোকে কথায় বলে “শুভ কার্য্ে শতেক বাধা ।” এখানেও 
তাহার উপক্রম হইল। ডাঃকেরী এই অন্থষ্ঠানে বিরোধী হই 

দাড়াইলেন। তিনি সংবাদ গঞ্জ বাহির করিয়া 

শিশনানিদগে মধ্য অনর্থক রাজপুরুবমিগের গুষ্টি হইতে বঞ্চিত 

কিসে. হওয়া মঙ্গত বনিয়া বিবেচনা করিলেন না) ভিনি 
আসময্যান প্রভৃতিকে সংবাদ পত্র পরিচাননের এই যুক্তি পরিত্যাগ 





সমাচার দর্গণ। 


দিধর্পনি |] ২৯৩ 


করিতে উপদেশ দিনেন। পরামর্শের জন্য পুনরায় সকলে সিলিত 
হইলেন। | 
শেষে ডাঃ মাসয্যান ও মিঃ ওয়ার্ড ডাঃ কেরীকে তাহার সে সন্বল্প 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। উভয় পক্ষের পরামর্শে স্থির হইল 
ষে, প্রথম সংখ্য| “সমাচার দর্পণ” যখন ছাপা 
হইতেছে তখন তাহার ছাপা শেষ করিয়া পত্রিকার 
ইংরেজী অনুবাদ সহ একখানা “দযাচার দর্পণ” গবর্ণমেন্টে প্রেরণ 
করিতে হইবে? গবর্ণমেন্ট তাহা! পরিচালনে অস্থুমতি প্রধান করিলে, 
তবে “সমাচার দর্পণ” পরিচালিত হইবে। যদি গবর্ণমেন্ট তাহাতে 
কোন আপত্তি উাপন করেন, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া 
দিভে হইবে। 
পুর্ব দিবস রাত্রে এই প্রস্তাব ধার্য হয়। পর দিবস ২৩শে যে (১*ই 
জ্যেষ্ঠ ১২২৫) প্রথম সংখা “সমাচার দর্পণ” মুদ্রিত করিয়া লইয়া ডাঃ 
মাম্যান কলিকাত| গমন করেন এবং জঙ্গুবাদ সহ 
ও রা এক খানা ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ এড যনষ্টোনকে, 
সমাচার দর্পধ একখানা চিফ, সেক্রেটরীকে এবং এক থানা পত্রিকা 
পেরপ।. গবর্ণর জেনারেল লর্ড হোষ্ংসকে প্রেরণ করেন। 
নর্ড হেহিংস তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনি “সমাচীর দর্পণ” পাইয়া ও তাহার ইংরেশী 
'্নুবাদ পাঠ করিয়া ভাঃ মাসব্যানকে শ্হক্কে চিঠি লিখিয। দেশীয় 
জনগণের জান ও অনুসন্ধিৎস| বৃদ্ধির জন্ত তাহাদের বাঙ্গাল! সংবাদ 
্‌ প্র প্রচারের এই শত ছনুষ্ঠানকে গরুর প্রশংসা 
রি করেন। গরর্দর জেনারেনের দহুলপ লিখি চিঠি 
গাইয়া ফিসনারিগণ পয উৎসাহের সহিন্ত 


মীমাংসা । 


২৪ বাঙ্গারা! সাময়িক সাহিড্য। 


বাঙ্গালার গ্রধম সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র “সন্কাচার দর্পণের” প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন এবং “দিগর্শন” উঠাইয়া দিবার পরামর্শ ধার্য করিলেন। 
“দর্শন” বাহির করিবার ষেগোপন উদ্দেশ্ত ছিল, তাহা বিবৃত 
করিবার জন্যই আমরা সমাচার দর্পণের উল্লেধ এখানে আবশ্বক মনে 
করিলাম । “দিগর্শন” পরিচালনের প্রারন্ত সমঙ্কে তাহার উদ্দেশ্ত 
গোপন ছিল) তাই বিনা জাড়ম্বরে, বিনা ভূমিকায় “দিগর্শন” বাহির 
হইয়াছিল। অতঃপর “দিগর্শন” বন্ধ করিয়া 'সমাচার দর্পন” বাহির 
করিবার পরামর্শ স্থির হইলে সমাচার দর্পণের “ভূমিকার” “দিদর্শন” 
প্রচারের উদ্দেশ প্রদত্ত হয়। আমরা নিয়ে “দিগর্শন” সম্পকিত সমাচার 
দর্পণের ভূষিকা-অংশ উদ্ধত করিলাম । বাঙ্গালার সর্ব গ্রথম প্রচারিত 
বাঙ্গালা সংবাদ পঞ্জের ভাষা, বিশেষতঃ যিসনারিদিগের বাঙ্গালা 
রেখা তখন কিরবপ ছিল, এই তুমিকা হইতে তাহা জালা বাইবে। 
“কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক স্ষুর পুস্তক 
প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসে সাসে ছাঁপিবার কল্প ছিল 
তাহার অভিগ্রায় এই যে এতদ্দেণীর লোকেরদের 
নিকট সকল প্রকার (জান) * প্রকাশ হয় কিন্তু সে 
পুস্তকে সকলের সম্থতি হইল না এই (কারণ) বদি 
সে পুস্তক মাস বাস ছাঁপা। হইত তবে কাহার ও উপকার হইত না। 
অভঞব তাহার পরিবর্তে এই সমাচারের পত্র ছাপ। আরম্ত করা গিয়াছে 
ইছার নায় সঙ্গাচার দর্পণ * % ৯ 
সযাচার দর্দণ সাপ্তাহিক সংৰাষ্ প্ত ছিল। ইহার সংবাদ ব্যভীত 
প্রবন্ধ বিশেষ কিছুই ধাকিত লা সৃষ্ধরীং ভাহার আঁনোচনী এখানে 
হ588797528785585558588838 


* বন্ধনী ভিডরের স্থাবনি প্রাচীনভা। ছেভু হি হইয়া! বাওু়ায় অনযানে 
লিখিত্ত হইল! 





সহাচীর দর্পণের 
ভূষিকা। 


দিগদর্শন | ২5৫ 


আমাদের উদেশ্র নহে। আমরা এই স্থানেই র্পণের আলোচনা বন্ধ 
করিলাম। 

“সমাচার ছর্পণ! যে সন্ধির করিয়া জন্ম গ্রহণ করিষ্বাছিয, পুন 
রায় তাহার পরিচালকগণের খধ্যে হত ভেদ হওয়ার সে সন্কপ্ন পরিত্যক্ত 
হইল। “সমাচার দর্পণ” কেবল সমাচারই প্রদান করিতে লাগিল, 
“সকল প্রকার জান প্রকাশের জন্ত” “দিগর্শন” জীবিত রহির়। গেল। 

আজ এই একশত বৎসর পরে যদি কেহ “সমাচার দর্পণের' ভূমিকা 
পাঠ করিয়া দিপর্শনের” পরমামুর বিচার করিতে যান, বে তিনি 

হায়ার দিগর্শনের পরমায়ু হৃতিকাগারেই শেষ |হইয়াছিল 

রঃ বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন। এবং 

অতিশয় ছুংখের বিষয় ষে, কেহ কেহ এইয়প মত 

প্রচারও করিয়াছেন.। কিন্ত গ্ররুত গ্রন্তাবে দিপর্শন প্রায় তিন বৎসর 

সংসার গারদে আবদ্ধ থাকিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া এবং 

বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা যাসিক পত্রিকা চালাইবার উত্তষ আদর্শ দেখাইয়। 
দিয় সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল! 

একশত বৎসর পূর্বে “দিপর্শনে” যে সকল বিষয় আলোচিত হইত 
অনেক মাসিক পত্র আগ্রহের সহিত এখনও সে সকল বিবয়েরই 
আলোচন! করিয়া থাকে । সে কালের একখানা পত্রিকার পক্ষে তাহ! 
কম গৌরবের বিষয় নছে। 

“দিপদর্মন” তিন বৎসরে ২৬ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। 'বেঙ্গল 
মিরাহ্য গেছেট আমরা দেখিতে পাই নাই, “দিগর্শন'ও 

বিবযূচী।  ছৃ্তি হই গড়িযাছে) কালে তাহাও ছার পাওয়া 

যাইবে ন। সুতরাং “দিদর্শনের” এই ২৬ সংখ্যায় 
কি কি প্ররদ্ধ বাহির হইয়াছিল নিয়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেজ। 


২০৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


দিগর্শনের সূচী | 
১ম খণ্ড প্রথম ভাগ--১৮১৮ এপ্রিল। 
আমেরিকার দর্শন বিষয়ে বেলুন দ্বারা সদলর সাহেবের 
হিন্দৃস্থানের সীমার বিবরণ আকাশ ভ্রমণ 
হিনৃস্থানের বাণিজা বিষুবিয়ূস পর্বত বিষয় 
১ম খণ্ড_দ্বিতীয় ভাগ_-৯৮৯৮ মে | 
উত্তমাশ! অস্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ ইং্সণের বাদশাহের গোল্রীর মৃদু 


হইতে ভারতবর্ষে প্রথম বিবরণ 
আসিবার কথ আলফে,তের বিষয় 
ভারতবর্ষের স্বাভাবিক রৃক রোম দেশের বাদশাহ তিতস 


১ম খণ্ড-_তৃতীয় ভাগ_-১৮১৮ জুন। 
রটে পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের পারশ দেশ 


সংক্ষেপ বিবরণ শ্রী দেশ 
মিশর দেশ বিষয়ে রম দেশ 
যিছদী লোক হস্তীর দেশ 
আশর ইতিহাস 
মাদিয় 
চতুর্ধ ভাগ। জুলাই 
্রীষ্টের জন্মের গর পৃথিবীর বিবরণ স্পানিয়াতে মুসবমানেরদের 
কনস্তান্তিন রাজার কীর্তি রাজ্যের বিবরণ 


রুম রাহ্যের পূর্ব ধ্ডের বিবরণ আক্রিকাতে মূসলমানেরদের 
যুসলমানেরদের পরাক্রমের উদ্রেক রাজ্যের বিবরণ 


দর্শন । 
বঙাদে মুসলমানেরদের রাজ্যের পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ 


বিররখ পৃথিবী ও তাহার সন্তানেরা 
তাতার দেশের মুসলযানেরদের . 
রাজ্যের বিবরণ 
পঞ্চম ভাগ- আগন্ত। 
ইউরোপের বিবরণ পৃথিবীর নানাভাগও তাহার মধ্যে 
রোমের ধর্ধাধ্যক্ষের পাত্র স্থাপন ঈশ্বরের আরাধৰ] বিষয়ে 
ষষ্ঠ ভাগ__সেপ্তুম্বর। 
বিদ্যুৎ ও বজ্জ বিষয়ে অবিদ্বা অধবা ধনের অনিতাতা 
নিশ্চল তারা বিষয়ে ইউরোপীয়েরদের যধ্যে কাল 
উদ্ বিষয়ে বিভাগ বিষয়ে 


বাবেল নগরের বিষয়ে উত্তরামেরিকাস্থ কানাদা দেশে 
পদার্থের অসংখ্য তাগ বিষয়ে নওয়াগড়া৷ নাষে মতিঝিল 


মণ্তম ভাগ-_-আক্টোবর। 
ছাপাকর্শের উৎগত্তির বিবরণ. বীবর পঞ্র বিবরণ 
প্রতিত্বনি বিষয়ে ভুড়ি দ্বারা যোকদমা' 
বগুন নগরের বিবরণ নিতা কর্ষের ফল 
অধম ভাগ_নবেম্বর। 
ধাতু বিবরণ শ্রীকদেশে ক্ষিনিয়ার অর্থাৎ, 


২০৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


৮ পাপাপিশাশিশিাশাপাসপাপাপিস্পাপিপভাসািতপিাপপাাপািসসিপিপসিসি পাপা 
৩৯৬ তীএসিসিসাসিপাশি পিপিপি সি পাপা 


নবম ভাগ--দিসেম্বর | 
অয়কান্ত অথবা চুম্বক ষণি গোলগে লবণের জাককর 
ইংগণ্ডের কয়পার আকর লাঞ্্লাও দেশীয়দের ব্যবহার বিষয় 
সিংহল দ্বীপে মুক্তান্বেষণ 
দশম ভাগ-_জানুআরি--১৮১৯। 
হিন্বস্থানের ইতিহাস (১০০* সন হইছে ) 
মকর যতস্তের বিবরণ 


একাদশ ভাগ-_ফিক্রুমা র ১৮১৯। 
হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস মত্ততা বিষয়ে ( উপদেশ ) 
উত্তরদিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা এক বাদসাহ ও দরবেশ ফকির 


বিষয়ে দ্রইদর বিষয়ে 
দ্বাধখ ভাগ-_মার্চ--১৮১৯। 
হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস পরিশ্রমের ফল 
মাতৃভক্ভি 


প্রথম বর্ষের শেষদিকের সংখ্যাগুলি বিলম্বে বাহির হইয়া ক্রষে 
শেষ মার্চ মাসের সংখ্যা “দিগর্শন” বছ বিলম্বে বাহির হওয়ায় ছিতীয় 
বর্ষ এপ্রিল হইতে গণনা না করিয়া! পরবর্তী জানুয়ারী মাস হইতে গণনা 
করিয়া পত্রিকা বাহির করা হইয়াছিল। 


২য় খ্ড--১৩ ভাগ- জানুজারি--১৮২*। 
হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস চীনদেশের মহাপ্রাচীর বিষয় 
নানা দেশীয় লোকের শব বিষয়ক ব্যবহার যিপর দেশের ফিংয় 


দিগদর্শন . ২৭৯ 


১৪ ভাগ-_ফিক্রমারি ১৮২৪০ । 
হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস মেঘ বিষয়ে 
বলুনের, বিবরণ 
| মার্ট--১৮২০ । 


হিনদস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস সু্রীপদ ও সম্লীপদের কথা (উপদেশ) 
মধুযক্ষিকা শীতকালে পশ্বাদির রক্ষা 
এপ্রিল--১৮২০। 

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস ধূমকেতু বিষয়ে 
বঙ্গভূমির মহাদুতিক্ষ ফেরো উপদ্ধীপের পক্ষি ধরণোপায় 

খ্য় খণ্ডের ১৭শ ভাগ হইতে ২য় খণ্ডের ২৫শ ভাগ পর্য্যন্ত ( অর্থাৎ 
১৮২০ অবের মে হইতে ১৮২১ অবের জানুয়ারী পর্য্যন্ত) প্রতি সংখ্যায় 
কেবল “হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস” শীর্ষক ক্রমশঃ প্রবন্ধই বাহির 
হইয়াছিল। শেষ সংখ্যায় ( অর্থাৎ ২য় বর্ষের ২৬শ ভাগে ফেব্রুয়ারী 
সংখ্যায় ) বাহির হইয়াছিল-_ 

১। হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস ( ১৭৬* অন্ধ পর্য্যন্ত ) 

২। দিগর্শনের শেষ অভিধান। 

হিন্ুস্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার 
পরমাঘু কয়েক মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কেননা ১৭শ সংখ্যা 
হইতে ইহাতে উক্ত ইতিহাস ব্যতীত আর কোন প্রবন্ধ বাহির হয় 
নাই। এবং ২৪শ সংখ্যা অতিক্রম করিলেও ইহাকে ২য় খণ্ড বলিয়াই 
অভিহিত করা হইতেছিল। 

শেষ সংখ্যা পত্রিকার শেষ ছুই লাইন পাঠ করিলেই বুৰা৷ বায়, 
পত্জিকাখানা নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হওয়ায়ই বিদায় গ্রহণ করিন। এ ছই 
ছত্র এইরূপ +_ 





১৪. 


২১৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


«এমত কহা যায় যে দ্বিতীয় আলমগীরের সময়ের শেষাবধি 
মোগলেরদের রাজ্যের সমাপ্তি হইল। ইতি” 

ইহা যেমন প্রবন্ধের “ইতি”। তেমনই বোধ হয় পত্রিকারও 
£ইতি?; কেননা ইহার পরই “দিপর্শনের শেষ অতিধান” | শেষ 
অভিধানের “শেষ” শব হইতেও লীলা শেষের ব্যবস্থাই স্চিত 
হয়। 

এশেষ অতিধানে” বাঙ্গালা শব্দগুলি লেখক যে অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন শ্লাহার অথ্সহ একটা তালিকা দিয়াছেন। যেমন £ 
অন্যেণ-চেষ্টা। অন্বেষণ শব্দের অর্থ ঠিক চেষ্টা না হইলেও দিপদর্শনের 
লেখক অদ্বেষণকে চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; তাই তাহার 
প্রতিশব্দ দিয়াছেন। অন্যত্র, ষষ্ঠ সংখ্যার হচীতে দেখিবেন-নায়েগ্রার 
জলপ্রপাতকে “নওয়া গড়া নামে মতিঝিল” বলিয়া-লোক-বুঝানর 
চেষ্টা করা হইয়াছে । 

দিপর্শনের ভাষা সেকেলে বাঙ্গালা হইলেও ইহাতে অকারণ 
“বিষ্ঠালঙ্কারী” ফলাইবার উৎ্কট আড়ন্বর ছিল না; অতি সহজ সরল 
বাঙ্গালায় প্রত বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা ছিল। 

দিপর্শনের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার নিদর্শন জন্য দিগর্শন হইতে 
একটী প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম । পত্র পত্রিকার 
সহিত মুদ্রান্ত্ের সম্বন্ধ অতি নিকট, দিগদর্শনের 
“ম সংখ্যায় প্রকাশিত “ছাপা কর্মের উৎপত্তির 
বিবরণ” প্রবন্ধ হইতে পাঠকগণ মুদ্রাযস্ত্রের ইতিহাস 
অবগত হইতে পারিবেন এবং ধিসনারি বাঙ্গালার সহিত পরবর্তী 
লেখকগণের লেখার তুলন| করিয়া বাঙ্গাল! ভাষার গতি ও পরিণতির 
ইতিহাস পর্যযাঙ্গোচনা করিতে পারিবেন । 


দিঙর্শনের ভাষার 
নমূনা। 


দিগ্দর্শন। ২১১ 


“ছাপা কর্মের উৎপত্তির বিবরণ, 

পৃথিবীর মধ্যে ছাপাকর্ণ মনুষ্য স্ষ্ট অন্ত অন্য সকল ক্রিয়া হইতে 
প্রশন্ত ও উপযোগী এবং অন্ত উপায় হইতে তাহার দ্বার! বিস্তার 
বেগ অতিশয় বর্দিষণ হইয়াছে, এই ছাপাকর্্ম মনুয্েরদের মনে 
নূতন রাজ্যের মত জ্ঞান হর. ছাপা সৃগ্টির পূর্বে যখন সকল গ্রন্থ 
কেবল হস্ত লিখিত মাত্র ছিল, তখন বিগ্া অতি-মন্দগামিনী ছিলেন 
যে হেতুক কোন গ্রন্থ রচনা করা গেলে তত্লিকটবর্তী লোকেরা 
ক্রযে ক্রমে বহুদিনে জানিতে পাবিত কিন্তু অন্য অন্য দেশস্থের] 
তাহা হইতেও অত্যন্ত বিলম্বে সে গ্রন্থ জানিত, ইহাতে বিস্তার গমন 
অতি মৃদু ছিল এবং অত্যন্প লোকের মধ্যে বিস্তার আলোচনা ছিল, 
ছাপা উপস্থিত হওনের পূর্ে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা অতি ঘোর 
অজ্ঞানান্বকারে মগ্র ছিল, অত্যন্প লৌক কেবল লিখা পড়া জানিত, 
প্রকৃত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত ছিল. কিন্তু ছাপাকর্ম প্রকাশ হইলে পর 
নানা বিষ্কা বিষরক গ্রন্থ থষ্টি হইল, তাহাতে যেমন পূর্বে ঘোরান্ধকার 
ছিল তেমন এখন বিগ্ভার আলোক প্রজ্জলিত হইল. 

“ছাপার দ্বারা কর্মণ্য পুস্তক চিরজীবী হুইয়! থাকে, গ্রীকেরদের ও 
রোমানেরদের পুস্তক কেবল লিখিত ছিল; এই নিমিত্ত নান! রাজ্যের 
উপপ্নবেতে ও সময়ের গমনেতে তাহার অনেক লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত 
ছাপা কর্মের আরম্ত হইলে যে পুস্তক ভাগ্য ক্রমে ছিল সে সে পুস্তক 
নিত্য চিরজীবী থাকিবে, যে হেতুক এ পুস্তক এতৎ সংখ্যক ছাপান 
গিয়াছে এবং ইউরোপের নান! দেশে এমত ব্যাপ্ত হইয়াছে যে তাহাতে 
সকল আদর্শ কখনও লুপ্ত হইতে পারে না এবং ছাপার আরম্ত অবধি 
কোন কর্মণ্য পুস্তক লুপ্ত হয় নাই, পূর্বে ছাপা কর্ণ না থাকাতে নানা 





২১২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 


এবং পূর্ববকালীন লিখিত মাত্র ইতিহাস এমন লুপ্ত হইয়াছে যে তাহার 
দের সন্তানেরা জানেনা যে তাহারদের পূর্ব পুরুষেরা কি নামে খ্যাত- 
ছিল. পূর্বাকালীন হিন্দু অধ্যাপকেরদের অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; 
তাহার নাম মাত্র শুনা যার এখন অবশিষ্ট যে যে গ্রন্থ আছে সে সকল 
যদি ছাপান যায় তবে চিরজীবী হইবে; এই প্রকারে বাঝীকিও চির 
জীবী হইয়া থাকিবেন, 

“ছাপা কর্ধারস্তের কারণ হলও দেশান্তর্গত হারলেম নগর ও জর্শ্নী 
দেশান্তঃপাতি মেন্স নগরের বিরোধ আছে. পঞ্ডিতেরা এই নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে হারলেম নগরে এই ছাপা কর্ম প্রথম উৎপন্ন হইল, 
কিন্তু মেন্স নগরের লোকেরা তাহার সংস্কার করিল. অনুমান 
চৌদ্দশত ত্রিশ সনে হারলেম নগরে লারেনসিয়স নামে একজন ক্রীড়া 
নিমিত্ত এক বৃক্ষের উপরে অক্ষর ক্ষুদিয়া তাহার উপরে কালি দিয়] 
কাগজ ছাপাইলেন তাহাতে সুন্দর সুন্দর অক্ষর জমিল, ইহাতে 
জাশা যুক্ত হইয়া তিনি কাষ্ঠের উপর অক্ষর ক্ষুদিয়া ছাপাইতে লাগি- 
লেন, পরে এক এক অক্ষর স্বতন্ত্র ুদ্র ক্ষুদ্র কা্ঠে প্রস্তত করিতে 
লাগিলেন ও তাহা একত্র করিয়া! তাহার দ্বার পুস্তক ছাপাইলেন. 
এই ছাপা কর্মের আরস্ত কিন্তু সেই কাষ্ঠের অক্ষর ক্ষুদিতে এত বিলম্ব 
হইল, যে সাত আট বৎসরে এক পুস্তক ছাপা সমাপ্ত হইল. 

“এই প্রধমোন্তমের বার বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দশত বিয়ান্দিশ 
সনে সেই ছাপা গৃহ স্থিত ফষ্টস্‌ নামে এক ব্যক্তি একগ্রন্থ অক্ষর ও 
ছাপার উপযোগী তাধস্ত লইয়া রাত্রিতে পলায়ন করিয়া! মেনস নগরে 
গ্িষ্বা সেখানে ছাঁপাঘর করিলেন. তাহার ছুই তিন বৎসর পরে 
তাহারা দেখিলেন যে শীঘ্ব কাষ্ঠ ক্ষয় হয় এই কারণে সীমার উপরে 
অক্ষর ক্ষুদিতে লাগিলেন ইহাতে দ্বিতীয় সংস্কার হইল, 


দিগদর্শন | ২১৩ 


“ইহার পোনর বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দশত সাতার সনে শেফর 
নামে এক ব্যক্তির সহিত & ফষ্টমূ এক পরামর্শ হইয়া সমানাংশে কর্ণ 
করিতে লাগিলেন; ইহার পূর্বে যখন কাষ্ঠে ও সীসাতে অক্ষর 
ক্ষুদিতেন তখন অতিশয় বিলম্ব হইত কিন্তু এ ব্যক্তি প্রথম ইম্পাতের 
উপরে ছেনি ক্ষুদিলেন ) পরে সেই ইম্পাত অতি দৃঢ়ক্লূপে তাবার উপরে 
যারিলেন এবং সিসা গালাইয়! সেই তাবার উপর ঢালিলেন তাহাতে যত 
অক্ষর করিতে ইচ্ছা করিলেন সেই তাবাতে সীসা ঢালিব! মাত্র অত্যন্ন 
কালে তত অক্ষর জন্মিতে লাগিল; এই সংস্কার তৃতীয়. পরে 
দেখিলেন যে সীসা অতি কোমল অতএব ভাহার সহিত সুরমা মিশ্রিত 
করিয়া শক্ত করিলেন. 

“চৌদ্দ শত বাষট সনে ছাপার আরস্তের বত্রিশ বৎসরের পরে 
জন্মনি দেশীয় একরাজা & নগরাধিকার করিলেন; তাহাতে & ছাগা- 
ঘরের সকল লোক ও ছাপার তাবৎ সজ্জা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল; 
তাহাতে নানাদেশে ছাপা বিদ্যা প্রকাশ হইল. কয়েক বৎসর পরে 
ইয়োরোপ দেশের সকল প্রধান প্রধান নগরে ছাপা স্থাপন হইল; 
কিন্ত এই কর্ণের উৎপত্তি জন্ত সংত্রম হলও দেশের রৃহিল. 

“ইন্গুদেশে কোন সময়ে ছাপার আরস্ত হইয়াছে তাহার নির্ঘধ 
কারণ বিরোধ হইতেছে. অনেক কাল পর্য্স্ত লোকেরদের জান ছিল 
যে ইপ্ণ্ডে কাক্ত্তন সাহেব চৌদদ শত একহতর সনে প্রথমে এক পুস্তক 
ছাপা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে অকস্ষোর্দ নামে বিভ্ঞালয়ের পুস্তকের 
হধ্যে চৌদশত আটফটি সনের ছাপা এক পুস্তক পাওয়া গেন. ইহাতে 
আমরা কাকৃস্তান সাহেবকে ছাপার পিতা জানিয়! যে সংন্রষ করিতাষ 
তাহার কিঞ্চিৎ ননতা হইল. অকক্ফোর্দে যে ছাপা আরম্ত হয় 
ভাহার বিবরণ কিছু আশ্চর্য. বধন ইউরোপেতে প্রথম ছাপ খ্যাত 





২১৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


২২াপাপাপাপাপিপিসিসাসপিউিপিশিপিপিিসিসিশিসিপিপিশিসিউসিসিসিসিপিপীপটিিসসিিিসিসিসিসটিজিসত ৯৩ 


হইল তখন ইগ্ণগ দেশের প্রধান ধর্মাধ্যন্* আপন বাদপাহের নিকট 
অনেক বিনয় করিয়া যাজ্ঞা করিলেন যেকোন প্রকারে এই নূতন ও 
আশ্টর্যয ছাপা বিদ্কা আপন দেশে আনেন। ইহাতে বাদসাহ সম্মত 
হইলেন ও বুঝিলেন যে এ কর্মকেবল গুপ্ত রূপে করিলেই নিশ্ন্ন 
হইতে পারিবেক, এই কারণ আপন বিশ্বস্ত এক চাকর ও এ 
কাক্স্তন ও কতক টাকা হলও দেশে পাঠাইলেন, এ চাকর অন্ত 
বেশ ধারণ করিয়া হলও দেশের দুই তিন নগরে কতক কাল বাস 
করিলেন, যে হেতুক হলঙের হারলেম নগরের অধ্যক্ষের! অন্যে এই 
কর্ম শিক্ষা করিবে ইহা ভাবিয়া সর্বদা সন্দিগ্ধ ছিলেন এবং যে লোকেরা 
শিখিবার নিমিত্ত সে নগরে গিগ্নাছিল তাহারদিগকে ধরিয়া কয়েদ 
করিয়াছিলেন, পরে অনেক চেষ্টাতে এ ছাপা ঘরের কপিলিস নামে 
এক চীকরকে অধিক টাক] দিলেন, তাহাতে সে ইগ্গুদেশে যাইতে 
সম্মত হইল ও এক রাত্রিতে পলাইয়া সমুদ্র তীরে বাদসাহ কর্তৃক 
্রস্তত এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া ইগ্র্ডে আইল. কিন্ত 
বাদসাহ লগুন নগরে ছাপা ঘর করিতে ভয় করিলেন এই প্রযুক্ত 
তাহার সঙ্গে সৈন্ত দিয়া অকন্ফোর্দ নগরে পাঠাইলেন এবং সেখানে 
যাবৎ দুই তিন জন ইগ্নশীয় লোক তাহার নিকটে ছাপা কর্ম শিক্ষিত 
হইল তাবৎ তাহাকে প্রহরীর জিম্বাতে রাখিলেন, ইহার পরে ক্রমে" 
ক্রমে ছাপার বৃদ্ধি অতিশয় হইল এবং প্রধান প্রধান নগরে ছাপাঘর 
হইল, ছাপা করের প্রকাশ হওনের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে 
ছাপা ঘর না হইল ইউরোপের মধ্যে এমত দেশ ছিল না.” * * * 

এই রচনায় ভাব প্রকাশের যে সরল উদ্ভম ছিল, পরবর্তী 
অনেক বচনাতে সেরূপ সরলতা ছিল না, তাহা পাঠক ক্রমে 
দেখিবেন। 


 দিগদর্শন। ২১৫ 


দর্শনের লেখকেরা ূণচ্ছেদ স্থলে ( টি ন! করিয়া 
(.) ফুলষ্টপ ব্যবহার করিয়াছেন। 

দিপর্শনের মলাটের পৃষ্ঠা দুই ভাষান্ন লেখা ছিল। পাঠকের 
কৌতুহল নিবারণ জন্য আমরা নিয়ে দিপদর্শনের 





শ গর্শনের মলাটের 
টি মলাটের পৃষ্ঠাটাতে কি লেখা ছিল তাহার 
প্রতিলিপি উদ্ধ'ত করিলাম । 
দিগ্দর্শন | 
অর্থাৎ 


যুব লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ । 
ইংরেজী এগ্রিল--১৮১৮ লাং মার্চ ১৮১৯ 
এবং 
ইংরেজী জানুয়ারী লাং এগ্রিল ১৮২০। 


1010 00১লঢা, 
01" 6106 
179)%) 00095 [19082106 
ঠিতো। 400] 1818 00 1810) 1819 
8100 17000 
থ৪এগয 00 &])] 1820 
0.5. 8.5, 
১৮২২ 
১৮২* সনের এপ্রির সংখ্যার পরে বাকী দশ সংখ্যায় “হিনুস্থানের 
অবশিষ্ট ইতিহাদ” নামক ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটা ব্যতীত অন্ত কোন 


২১৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য! 


প্রবনধ প্রকাশিত হয় নাই) সুতরাং এই তবিভাষিক সং্রণের লট 
দেখিয়া মনে হইতেছে ১৮২১ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা বাহির হইয়া 
“দিপ্দর্শন” বন্ধ হইয়া গেলে পর ১৮২২ সনে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোদাইটী ইংরেছী শিক্ষিত বাঙ্গালী 'যুবলোক” গণের পাঠের কারণ 
১৮২* অবের এপ্রিলের পরে যে যে সংখ্যায় হিন্দুস্বানের ইতিহাস 
প্রকাশিত হইয়াছিল, &ঁ & সংখ্যাগ্ুলি বাদে অবশিষ্ট ১৬ সংখ্যা লইয়া 
যে কতিপয় খণ্ড পত্রিকা একত্র বাধিয়া বিক্রয় করিবার উপযুক্ত ছিল, 
সে কয়েক থণ্ডের জন্যই ১৮২২ অন্দে এই মলাটের পৃষ্ঠাট প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । 
£দিপদর্শন ২৬ সংখ্যায় মোট ৯০৬৭৬ খান! পত্রিকা ছাপা হইয়া- 
ছিল, * সুতরাং গড়ে প্রতি সংখ্যা মাত্র ৪০* 

করিয়া ছাপান হইত | 

দিগর্শনের প্রচার খুব অধিক না হইবার কারণ, সে সময় এ 
দেশীয় লোক বাঙ্গালা লেখা পড়া তেমন জানিত না। ধীহারা' 
শিক্ষিত মুন্সী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহারা পার্স ও অন্ন অক 
ইংরেছী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ডাকের অস্ুবিধাও যে অন্ধ 
প্রচারের আর একটী কারণ ছিল। তাহা! আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলো- 

চনা করিয়াছি। 
দিগর্শনের লেখক ছিলেন ডাঃ কেরী, মিঃ ওয়ার্ড, ডাঃ মাসয্যান 
ও তাহার পুত্র মিঃ মাসম্যান, প্রভৃতি মিশনারিগণ ও রামমোহন রায় 
প্রভৃতি। রামমোহন রায়ের লিখিত “অযস্কান্ত 
অথবা চুম্বকমণি” “মকর মৎসের বিবরণ”, 
“বেলুন”, “প্রতিধ্বনি” প্রভৃতি প্রবন্ধ-_-যাহা তাহার গ্রস্থাবলী প্রকাশক 


* 10890701715 080810506 ০0173608811 70015, 


প্রচার। 


দিশ্দর্শনের লেখকগণ। 


দিগ্দর্শন। ২১৭ 


“বঙ্গীয় গাঠাবলী” * হইতে উদ্ধত করিয়া ৮ সংবাদ কোমুদীর পরব 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দিপদর্শনেই বাহির হইয়াছিল। 
কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের প্রধম অংশে আলোচিত 
হইয়াছে? ডাঃ মাস ম্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থানে প্রদত্ত হইল। 
যশোয়া মাস ম্যান বিলাতের উইন্ট সায়ারের (01151176) অন্তর্গত 
ওয়েষ্টবারি নগরে (ড৮০96১০1 ],0£)) ১৭৬৮ অবের ২০শে মে 
জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ অন্ধে ইনি বিলাতের 
বেপটিষ্ট মিসন কর্তৃক মিসন-কার্ষেয ভারতবর্ষে 
ফাইতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে বিলাতের মিশনারিদিগকে 
ভারতবর্ষে আসিতে পাস (1009৫) দেওয়া হইত না। মাসম্যান 
অনোন্তপায় হইয়া লগ্ডনের ডেনিস কন্দাল (1)90181 09190] হইতে 
একখানা পরিটয় পত্র লইয়া & অন্দের ২০শে মে ক্রাইটিরিয়ন্‌ 
(07519) নামক ডেনিস পোতে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ১৩ই অক্টোবর 
শ্রীরামপুর আসিয়া পহুছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ডাঃ কেরির 
সহিত সমভাবে কার্ধ্য করিতে থাকেন। অতঃপর ১৮১১ অন্দে তিনি 
“কনৃফিউসিয়গের গ্রস্থাবলী” (০:05 ০1 00198) প্রকাশ 
করেন। ১৮১৪ অকে চীনা ভাষার ব্যাকরণ (0111৩30 010008)) 
১৮১৫ অন্ধে ডাঃ কেরির সহিত এক যোগে একখানা সংস্কত ব্যাকরণ 
প্রকাশ করেন। ১৮১৮অবে ইঠারই উপদেশে “দ্িগর্শন” এবং “সমাচার 
দর্পণ” বাহির হয়। ১৮২২অব্ধে রামমোহন রায়ের সহিত বাদ প্রতিবাদ 


ডাঃ মাস ম্যান। 





* ১৮৫৪ অবে জনৈক হিসনারি সাহেব রাজা রাষঘোহন রায়ের প্রবন্ধষ্জলি 
সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা! স্ুমবুক সোসাইটায় দারা বঙ্-বিভ্ভালয়ের ছাতরদিগের 
জন্ত “বলীয় পাঠাবলী” নাষে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। জানর] মিলাইয়া। 
দেখিয়াছি সেই প্রবন্ধগুলি ও দিগর্নের প্রবন্ধগুলি এক| 


২১৮ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 


করিয়া “ঈশ্বর ও খ্রী্ট কৃত প্রায়শ্চিত" (116 [06110 8110 48107010010 
01 01090) প্রকাশ করেন | ১৮৩গঅবের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরেই 
ইনি দেহ ত্যাগ করেন। 
ইহার জো পুত্র জন ক্লার্ক মাস ম্যানও পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৭৯৪ অক ইনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং 
পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া! নিয়ত পিতার 
কার্্যে সাহায্য করিতে থাকেন। ১৮১৮ অকে 
ইনি “সমাচার দর্পণের” সম্পাদক হন। ১৮৩৫অবে ইহার সম্পাদকতায় 
“ফ্রেগুঅব ইত্িয়া” (ঢা ০৫ [0418) সাপ্তাহিক রূপে চলিতে আস্ত 
করে। ডাঃ কেরির সহিত মিলিয়া ইনি বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান বাহির 
করিয়াছিলেন। ইহার রচিত “ভারতের ইতিহাস” ও “শ্রীরামপুর 
মিসনের ইতিহাস” সুপরিচিত গ্রন্থ। ইনি বঙ্গীয় গধর্ণমেন্টের 
অন্ুবাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং সি, এস্‌, আই (0. 8.1.) উপাধি 
ভূষণে ভূষিত হন। বিলাতে ১৮৭৭. অন্ধের ৮ই জুলাই ইহার মৃত্যু 
হ্য়। 


মিঃ মাস ম্যান। 


০0৩ পিপি 


আ্রাহ্মণ ০সন্বশ্থি। 


সঙ ০ 


১৮২১ খ্রীষটা। ১২২৮ বঙ্গাব। 


জগতের অনেক কার্য্য সংক্রামক। পত্র পত্রিকার উত্তব তাহার 
মধ্যে একটী। ১৮১৬ অবে প্রথম সাময়িক পত্র “বেঙ্গল গেজেট” 
বাহির হইবার পর ১৮১৮ অনধে “দিগদর্শন” ও 
“সমাচার দর্পণ” বাহির হয়; তার পরই দিপর্শনের 
অন্ভুকরণে ১৮১৯ অব কলিকাতার মিসনারিরা বাঙ্গালা ভাষায় 
“গমূপেল মেগেজিন” নামে খ্রীষ্টিয তত্ব পূর্ণ একথানা মাসিক পত্র 
বাহির করেন। এইরূপে বাঙ্গালায় একটীর অনুসরণে আর একটী 
পত্রিকা বাহির হইবার ভ্রোত চলিতে আরম্ত করে। গম্পেল মেগেজিন 
অতি অন্ন কয়েক মাস চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। 
১৮২১ অফষে ব্রাহ্মণ সেবধি নামে.একথানা ক্ষুদ্র আকারের ইংরেছী- 
বাঙ্গালা পত্রিক। বাহির হয়। 
১৮২১ অনের ১৪ই ভুলাইর শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণে” হিন্দু 
শান্ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন প্রকাশিত হয় এবং তাহার উত্তর দান জন্য 
লেখক আহ্বান করা হয়। রামমোহন রায় এ 
. সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়! তাহা “সমাচার 
দর্পণে” গ্রকাশ জন্য প্রেরণ করেন। রামমোহন রায়ের এই সকল 
উত্তর 'দর্পণে' ্রকাশিত না| হওয়ায় সেগুলি প্রকাশ জন্য ১৮২১ সনে 
(১৭৪৩ শ্কের মাঘ মাসে ) রামমোহন রায় “ব্রাঙ্গণ সেবধি বা ব্রাঙ্ধণ 
ও মিসনারি সংবাদ" নাষে এই যাদিক পত্জ খানা বাহিয় করেন। 


গম্পের মেগেজিন। 


উদ্দেশ্ট। 


০২8 ০০8০7০ 
লি 


২২৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


এই পত্রিকার আবির্ভাব সন্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থু লিখি- 
যাছেন।_“শ্রীরামপুরের কোন মিসন্রি হিন্দুদিগের বেদান্ত, ন্যায়, 
মীমাংসা, গাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র এবং যোনি 
ব্রষণ ও ভোগা-তোগ প্রভৃতি মতের প্রতিবাদ করিয়। ১৮২১ খুঃ অবের 
১৪ই জুলাইয়ের একথানি পত্র “সমাচার চন্র্িকায়” * প্রকাশ করেন। 
ত্রাহ্মণ-সেবধি' পত্রিকায় & বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদ হইয়াছে এবং 
ইহাতে গ্রী্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি তর্ক করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ 
ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম 
[378007801৩7] 01882091  পুন্তকের এক পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও আর 
এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ( বামে ও দক্ষিণে) সন্িবেশিত ৮ * * 
নিয়োদ্ধ'ত তৃমিকা লই “ব্রাহ্মণ সেবধি” বাহির হইয়াছিল। 
রামমোহন রায়ের ভাষার নিদর্শন স্বরূপ আমরা 
তাহার লিখিত বিস্তৃত ভূমিকাই উদ্ধত করিলাম । 


প্ভগর্দীশ্বরায় নম2। 


“শতার্ধ বংসর হইতে অধিককাল, এদেশে ইংরেজের অধিকার 
হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের 
হারা ইহা সর্ধত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারো 
ধর্ণের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে 
করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের 
আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীস্তন বিশ 
বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাহার! মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু 


ভুমিকা । 





* ভ্রমবশত; “সমাচার দর্পণ" স্থলে এখানে “সমাচার চক্ত্রিকা" মুক্রিত হই- 
ক্লাছে। সমাচার চক্ত্রিকা ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হয়। 


রং স 





্বর্গীয় রামমোহন রায়। 


ব্রাহ্মণ সেবধি। ২২১ 





ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া শীষটান 
করিবার ঘনত্ব নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নান 
বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান 
করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও 
খবির জুগুগা ও কুৎ্সাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের 
দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দীড়াইয়া আপনার ধর্মের গুঁৎকর্ধ্য ও 
অন্যের ধর্মের অপরুষ্ঠতা স্থচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই ষে 
কোনো নীচ লোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় 
তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া 
অন্যের ওৎনুক্য জন্মে। যস্থপিও যিশ্ত-্রীষ্টের শিবা স্বধন্ম সংস্থাপনের 
নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ওৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু 
ইহাজানা কর্তব্য যে সে সকলদেশ তাহাদের অধিকারে ছিলন! সেইরূপ 
মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে ঘেষন তুরকি ও পারসিয়া 
প্রস্ৃতি দেশে যাহা! ইংলগ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক 
প্রদান যদি করেন তবে ধন্খার্থে নির্ভয় ও আগন আচার্য্যের যথার্থ 
অন্গামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেধানে 
ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও*ইংরেের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় 
তথায় এক্সপ দুর্বল ও দ্বীন ও তয়ার্ড প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্থের 
উপর দৌরাত্ম্য কর! কি ধর্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু 
বিজ্ঞ ও ধার্িক ব্যজির৷ দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব! "সঙ্কুচিত হয়েন 
তাহাতে বদি সেই ছুর্বল তাহাদের অধীন হয় তবে. তাহার মর্্ান্তিক 
কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরক্কারের ভাগী জামরা 
প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় 
শিক্টত। ও হিংসা ভ্যাগকে বর্ণ জান! ও আমাদের জাতিতের বাহ! সর 


২২২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের হ্বতাব সিদ্ধপ্রায় এই বে 
যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম 
য্যপিও হাস্যা্পদ স্বরূপ হয় তথাপি এ দূর্ধল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যব- 
হারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়৷ থাকে তাহার উদাহরণ এই যে ষখন 
মোছলমানেরা এদেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ 
ধর্মগানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে 
যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন ঘদ্ভপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংঅক 
পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীর়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে 
স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের 
প্রা কোনো ধন্দম ছিল না। তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্ব অঞ্চলকে 
আক্রমণ করিরাছিপ সর্ধদা হিন্দুর ধর্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব- 
কালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি নিকট পৌভলিক ও নানাবিধ 
অসৎকর্থে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্ববপরায়ণ ইছদির ধর্ম 
ও ব্যবহারের উপহাপ করিত অতএব এদেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ 
মিশনরিরা এরূপ ধর্ম্ঘটিত দৌরাঘ্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা 
অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে 
বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই গ্তায় সেতুকে 
উন্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তীহারা পূর্ব পূর্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ 
কর্তাদের স্থান ধর্মঘটিত উপজ্রব করিলে তাহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার 
ক্রটা আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোত প্রদর্শন 
দ্বার! ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার বলে 
হিন্দুর ধর্শের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন 
সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকেই তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা 
স্কাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এন্সপ বৃথা ক্লেশ করা৷ ও রেশ দেওয়া 


্রাহ্মণ সেবধি। ২২৩ 





হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি 
ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন 
নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা শশ্ব্য ও অধিকারকে ও 
উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্রালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম 
নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের 
অযুক্তি সিদ্ধ দোষোল্পেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল 
প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ 
ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান 
যাইবেক ইতি ॥” 
এই পত্রিকার আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল। প্রথম সংখ্যায় নিয়- 
সৃচী। লিখিত তিনটা বিষয় মাত্র ছিল। 
১। ভূমিকা । 
২। ১৮২৯-১৪ জুলাইয়ের লিখিত প্র যাহা পূর্বে প্রস্তাবিত 
হইয়াছে। 
৩। পূর্বলিখিত পত্রের উত্তর যাহ! সমাচার দর্পণে স্থান পার 
নাই। 
'্রাঙ্গণ-সেবধি ১২মাসে ১২ খানা মাত্রই বাহির হইয়াছিল। 
প্রতি সংখ্যায় মিসনারিদ্িগের মতের বাদ প্রতিবাদ 
স্থায়িত্ব। . 
ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই ধাঁকিত না। 
ফরাসি দেশের সর্ব প্রথম প্রকাশিত মাসিক পত্র “0০87791 1)95 
9০৪5৪৪” এর স্তায় ইহাঁও বিনাঁমিতে বাহির হইত। রামমোহন 
বার শিবগ্রসাদ শরীর নাম প্রবন্ধের নীচে দিয়া 
পঞ্জিকা! বাহির করিতেন) জানি না, শিবপ্রসাঙ্ 
গাহার নিজের অন্ত একটী নাম ছিল কি না। 


২২৪ _ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


১৮২১ সনের ১৪ই জুলাইর “ সমাচার দর্পণে ” হিনুধর্খের গ্লানি- 
কর যে প্রেরিত প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছিল, পাঠক 
গণের দৃষ্টার্থে তাহার প্রথমাংশ নিষ্বে উদ্ধত 
করাগেল। 

“সর্ব দেশীয় বিজ্ঞ পগ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই 
বর্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ 
একত্র আছেন শাস্তার্থের সন্দেহচ্ছেদ স্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই 
তন্নিষিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকন 
পূর্বক সমুদ্বায়ের সছৃতর যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার 
আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও 
ব্যয়াভাব ইতি। 

“প্রথম হিন্দুরদের বেদান্ত শান্ত ৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য 
কালত্রয় রৃহিক্ধ অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় 
অন্তর্বহিঃ পূর্ণ তত্তিন্ন ভূতঙ্ীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা৷ দৃশ্য হয় 
শুদ্ধ মায় রচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও 
সপ্পাদিতে গন্ধব্ষ নগরী দর্শন তদ্রপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল 
অজ্ঞান বশতো৷ অহং ও জগৎ সত্যর ন্যায় জীবাতিমানে বোধ হইতেছে 
যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দৌষম্পর্শে অথবা আত্মাও 
মায়ার এ ছুয়ের প্রাধান্ত সমান অথবা কিঞ্চিৎ স্থযুনাতিরেক উভয়ের 
নিত্যত্ব প্রমাণ হয় দ্বিতীমত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম জন্য 
হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও 
'খওত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে । এই শান্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের 
বিস্ব উঠিয়া পুনর্ধার & জলে লীন হয় তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ 
এই উৎপত্তি স্িতিলয় বারদ্বার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার 


সমাচার দর্পণের 
প্রবন্ধ । 


ব্রাহ্মণ সেবধি | ২২৫ 


পর মানিলে আত্ম! নির্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। 
জন্মাস্স্য যতঃ| এ প্রমীণে জীবের সদসন্তোগ কেন যানি ইতি ।” 
সমাচার-দর্পণের উদ্ত প্রবন্ধের উত্তরে রামমোহন রায় শিব 
প্রসাদ শর্মার বেনামিতে যে উত্তর ব্রাঙ্গণ-সেবধির ১ম ও ২য় সংখ্যায় 
প্রকাশ করেন, তাহাতে খ্রীষটধর্ম সন্বন্ধেও তিনি 
রহ অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর 
মিসনারিরা “ফ্রেড অব ইগ্ডিয়া” নামক তত্কালীন ইংরেজী সংবাদ 
পত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ-সেবধির তৃতীয় সংখ্যায় 
রামমোহন রায় “ফ্রেও অব ইগ্ডিয়াঃপত্রে প্রকাশিত উক্ত উত্তরের প্রত্যুত্তর 
বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে প্রদান করেন। এইরূপ জটিল বাদ-প্রতিবাদ 
লইয়াই “ব্রাক্মণ-সেবধি” মাসে মাসে বাহির হইত । 
্রাঙ্মণ-সেবধির যে তিন সংখ্যা বাছা রামমোহন রায়ের বন্ধু 
বান্ধবের সতর্ক যত্বে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, আমর! সে তিন সংখ্যাই 
মাত্র দেখিয়াছি; অবশিষ্ট নয় সংখ্যা বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত 
হইয়া! গিয়াছে। 
উপরিউদ্ধ,ত সমাচার-দর্পণের ভাষায় এবং রামমোহন রায়ের তুমিকার 
ভাষায় যাবনিক শের প্রয়োগ না থাকিলেও এই উভয় লেখার ভাষা 
সহজবোধ্য নহে। এই উতয় রচনার তাষা 
অপেক্ষা “দিগর্শনের” ভাষা সহজ ও সরল 





ভাষার আলোচন!। 


ছিল। 
দিগর্শনের ভাষা ব্রাহ্মণ-সেবধির ভাঁষ! অপেক্ষা সহজ এবং সরল 
হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের এইরূপ রচনাই বাঙ্গালা সাধু ভাষা 
রচনার ভাব জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিল। পরবর্তী কালে অক্ষয়কুমার ও 
বিদ্বাসাগর ইহারই সংস্কার লাধন ও সুষমা! বিধান করিয়াছিলেন। 


১৫. 


২২৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


১৭৭৪ গরীষ্টান্ধে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রামমোহন 
রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। রাম 
মোহন শৈশবে সামান্ঠ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা 
করিয়া পাটনায় যান এবং তথা হইতে আরবি ও 
পারসি ভাষা শিক্ষা করিয়া আসেন। এই সময় 
মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরাণ পাঠ করিয়া তিনি পৌত্তলিক ধর্শের 
বিরোধী হইয়া ঈাড়ান এবং “হিনু্দিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” 
নামে এক খানি গ্রন্থ পাশি ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থের 
প্রতিপাস্ঘ বিষয় লইয়া তাহার পিতার সহিত মতভেদ হইলে তিনি 
পিতৃভবন ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসীদিগের সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত 
হন; এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিব্বতে উপনীত হন। 

খানে গিয়। বৌদ্ধ ধর্শের প্রতিবাদ করিলে বৌদ্ধ সনন্যাসীরা! তাহাকে 
হত্য] করিতে চেষ্টা করেন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া রামমোহন 
রায় পুনরায় গৃহে আগমন করেন। এই সময় তাহার বয়ঃক্রম 
দ্বাবিংশতি বর্ষ। তিনি গৃহে ইংরাজি শিক্ষ|! করিতে আরম্ভ করেন 
এবং অচির কাল মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টের অধীন 
সাধরণ কেরাণীগিরি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই কেরাণীগিরি হইতে 
শেষে তিনি রঙ্গপুর কালেক্টরের দেওয়ান বা স্রেস্তাদার হইয়াছিলেন। 
কার্ধ্য ত্যাগ করিবার পর তিনি ১৮১৪ সনে কলিকাতা আগমন 
করেন। পাঠ্য অবস্থা হইতেই তাহার পুস্তক লিখিবার অত্যাস ছিল। 
এখন অবসর হইয়া তিনি হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন 

রাজার বাঙ্গালা 
তির করিতে আরম্ত করেন ও শাস্গ্রস্থ সমূহের অস্থুবাদ 
করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ হইতে “ব্রাহ্মণ 
সেবধি”র প্রচার কাল পর্য্যন্ত তিনি নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি গ্রণয়ন করেন।' 


কাজা রামমোহন 
রায়। 


ব্রাহ্মণ সেবধি। ২২৭ 


বেদাস্ত দর্শনের অনুবাদ ১৮১৫ 
কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ ১৮১৫ 
বেদান্তসার ১৮১৬ 
তলবকার উপনিষৎ ১৮১৬ 
কঠ, মুণ্ডক ও মাওুক্যোপনিষদের অনুবাদ ১৮১৭ 
হিন্দু একেশ্বরবাদ ( ইংরাঁজী ও বাঙ্গালা) ১৮১৭ 
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ১৮১৭ 
সহমরণ বিষয় ১ম পুস্তক ১৮১৮ 
গোস্বামীর সহিত বিচার ১৮১৮ 
গায়ত্রীর অর্থ ১৮১৮ 
সহমরণ বিষয় ২য় পুস্তক ১৮১৯ 
সুত্রঙ্ষণ্য শান্্রীর সহিত বিচার ১৮১৯ 
কবিতাকারের সহিত বিচার ১৮২০ 
যীশুর উপদেশাবলী ১৮২৯ 
্রাহ্মণ-সেবধি ১৮২১ 


১৮১৭ অব্ধ হইতে সহমরণের বিরদ্ধে তিনি আন্দোলন উপস্থিত 
করেন। ১৮১৮ অবে শ্রীরামপুরের মিসনারিরা “দিগর্শন” মাসিক 
পত্র বাহির করিলে রামমোহন রায় তাহাতে বেলুন, আযস্কান্ত মণি, 
যকর মৎসের বিবরণ প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর ১৮২ীষ্টান্ধ 
তিনি মিসনারি এডামকে খ্রষ্টর্্ম পরিত্যাগ করাইয়া একেস্বরবাদের 
সমর্থনে আনয়ন করিলে শ্রীরামপুরের যিসনারিদিগের সহিত তাহার 
বিবাদ বীধিয়া যায়। এই বিবাদের ফলে রামমোহন রান 
একেশ্বরবাদ প্রচারে নিযুক্ত হন। মিসনারিরাও তীহার বিরদ্ধে 
লেখনী ধারণ করেন। 


২২৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


মিসনারিরা “সমাচার দর্পণে” হিন্দুর বেদ-বেদাস্তের নিন্দা করিতে 
আরম্ভ করিলে তিনিও “ত্রাহ্মণ-সেবধি” বাহির করিয়া খ্রীষ্টান ধর্শের 
বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। এই সময় তিনি 
০৮ “সংবাদ কৌমুদী” নামক আর এক খানা সংবাদ 
পত্রিকা বাহির করিয়া তাহাতে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে 
থাকেন। ভবানীচরণ বন্োপাধ্যায় তাহার এই পত্রিকার সহকারী 
ও একজন প্রধান লেখক ছিলেন। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের 
আলোচন! হইত। রাঙ্গা রামমোহন ১৮২৭ অকে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন 
করিলে এই পত্রিকা সেই অতিনব ধর্মের মুখপত্র স্বরূপ ছিল। 
গোঁড়া হিন্দুরা যাহাই বলুন না কেন, রাজা রামমোহন রায় ষে এই 
অভিনব ধর্ম স্থাপন করিয়! যিসনারিদিগের কবল হইতে বাঙ্গালী হিন্দু 
দ্রিগকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যখন 
মিসনারি সাহেবের গ্রামে গ্রামে যাইয়! লক্ষে লক্ষে 
“মধি লিখিত সুসমাচার” প্রচার করিয়া “বাঙ্গাল! মরদ! যরদিগণকে” 
'্রাণের উপায়” দেখাইয়া দিতেছিলেন, আর গড্ডলিকা! প্রবাহের মত 
“বাঙ্গালী মরদা মরদিগণ”ও কথার মোহে ও স্বার্থের প্রলোভনে 
ভুলিয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছিল, তখন মহাত্মা রামমোহন 
এই অভিনব ধর্শের স্থা্ করিয়া উচ্ছন্ন পথারঢ় মতিত্রষ্ট বাঙ্গালীকে 
আশ্রয় দিয়া বাঙ্গাল! দেশের ও বাঙ্গালী জাতির যে উপকার করিয়াছিনেন 
সে উপকারের প্রতিদান হয় না। এই সময় রামমোহন লেখনী ধারণ 
করিয়া অপ্রসর না হইলে ও এই অভিনব ধর্শের জাল বিস্তার না করিলে, 
বাঙ্গালা হিনদুজাতির নাম লুপ্ত হইবার পথে আসিত ইহা সুনিশ্চিত। 





বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম- 
রক্ষা। 


ব্রাহ্মণ সেবধি। ২২৯ 


হিন্দুর বেদান্ত-ধর্ধের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার লেখনী অবিশ্রাম 
চলিয়াছিল বাঙ্গালা সাধু সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া! সে লেখনী নিবৃত্ত 
হইয়াছিল। 

হিন্দুর বেদান্ত-ধর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া রামমোহন রায় “সহমরখ” 
প্রথা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে অবেদন ও প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন। অতঃপর ১৮২৯ খ্রীষ্টা্দে ভারতের 
তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেশিসক 
রামমোহন রায়ের প্রস্তাব অন্থুসারে সতীদাহ প্রথা রহিত 
করিয়া দেন। 

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
করিলে তাহার সহযোগী বন্ধু ভবানীচরণ বন্যেপাধ্যায় তাহার দল 
পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজের নেতা রাজা রাধা- 
কান্ত দেবের পক্ষ অবলম্বন করেন ও “সংবাদ 
কৌমুদীর” প্রতিযোগী “সমাচার চন্দ্িকা" নামে আর এক খান! 
সংবাদ পত্রিকা বাহির করেন। 

রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” ও হিন্দু সমাজের “চন্জ্িকার” মধ্যে 
কিছুকাল বেশ দলাদলি ও উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল। 

১৮৩* অব দিল্লীর শেষ সম্রাট সাহ-আলম তাহাকে রাজা! উপাধি 
প্রধান করিয়া নিজ কার্ষেয বিলাতে প্রেরণ করেন। সেখানে 
লাকা তিনি দিলগীশ্বরের কার্য উদ্ধার করিয়া এবং অন্তান্ত 

নিও কারণে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতঃপর 

ফ্রাঙ্স গমন করেন। ফ্রান্স হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে 
প্রত্যাগমন করিয়া বরিষ্টল নগরে ১৮৩১ অন্ধের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাণ 
ত্যাগ করেন। | 


সহরণ বাসতীদাহ প্রথা 


সমাচার চক্ত্রিকা 


২৩৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


তাহার মৃত্যুর পর “সমাচার কৌযমুদী” আরও প্রায় ২ বৎসর 
চলিয়াছিল। অতঃপর “তত্ববৌধিনী পত্রিকা” বাহির হইলে তাহার 
লিখিত প্রবন্ধ ও উপনিষদের অনুবাদগুলি বাবু 
নীতি, দেবেন্্রনাথ ঠাকুর লইয়া গিয়। “তত্ব বোধিনী 
গত্রিকাতে” প্রকাশ করেন। 
সংবাদ কৌমুদীতে রামমোহন রায়ের যে সন্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহার কতিপয় প্রবন্ধ মিশনারিদিগের সাহায্যে রক্ষিত 
হইয়াছিল এবং ১৮৫৪ অবে “বঙ্গীয় পাঠাবলী” নামক গ্রন্থে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার আর ষমন্ত বাঙ্গাল! লেখাই ব 
সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে। 


স্পা 





স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ 


ভভানানেহ্নল ॥ 


১৮৩১ শ্বীটাৰ। ১২২৮বঙ্গাব। 


বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রতৃতি 'এছু'দিগের চেষ্টায় ও যত্বে ১৮৩১ 
অবে 'জ্ঞানান্বেষণ পরিচালিত হইতে আরম্ত করে। 
হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কৃতবিস্ত 
হুইয়া উঠিয়াছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে 
প্রধান। ইনি যদিও দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি 
পরিচালকগণ। পু 
পছন্দ করিতেন না, তথাপি ইহার স্বদেশ হিতৈষণা 
অত্যন্ত প্রবল ছিল। উত্তর কালে তিনি তাহার জীবনে ইহার ভুরি 
ছুরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন। ্‌ 
এই 'এছুর" দলে ছিলেন_ দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় রসিক কৃ 
মল্পিক, প্যারীচাদ মিত্র কিশোরীটাদ মিত্র, গোবিন্দচন্ত্র বসাক, তারা 
ঠাদ চক্রবর্তী, তারবনন্ত্র বস্। রামগ্োপাল ঘোষ 
প্রভৃতি । ইহারা প্রথম দেশীয় ভাষার প্রাতি বীত- 
দ্ধ ছিলেন, কিন্তু ক্রমে ইহীদের যন মাতৃভাষার 
চচ্ঠা ও মাতৃসাহিত্যের উন্নতির জন্ আগ্রহান্থিত হইয়া উঠিযাছিন। 
ইহার ফলে ইহারা “জ্ঞানান্বেষণ” নামে এই পত্রিকা খানা পরিচাঙগন 
করিতে আরস্ত করেন এবং রসিকক। মন্নিকের 
21 বাগান বাটীতে “দাহিত্য সমালোচনী সভা” নাষে 
এক সভা সংস্থাপন করেন। এই সভায় ইরেছী 


বাগ! বে দন প্রবন্ধ পঠিত হইত ও বৃতা্ি পর হইড তাহ 


পরিচালনের 
উদদোশু। 


২৩২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


'্ঞানান্বেষণে? প্রকাশিত হইত। এতত্যতীত রামচন্দ্র মিত্র, রামতন্থ 
লাহিড়ী, হরযোহন চট্টোপাধ্যায়, প্যারীটা্ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখো- 
পাধ্যায়, তারিণীচর্ণণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইহাতে 
ইংরেজী বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতেন, এই সময় রাম 
রেখকগণ ও. গোপাল ঘোষ বাগ্সিতায় “বাঙ্গালার ডিমস্থানিস্‌” 
আালোচ বিষয়। বিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজী 
অংশে তাহার বভ্ৃতাও প্রকাশিত হইত। তাহার লিখিত ইংরেজী 
রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি জানান্বেষণে “সিতিস্'(01%3)নাম স্বাক্ষরিত হইয়! 
প্রকাশিত হইত। রাজনীতি ব্যতীত সমাজনীতি। শিক্ষানীতি প্রভৃতিও 
ইহাতে আলোচিত হইত এবং হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধ প্রচুর নিন্দা ও 
বিদ্েষপূর্ণ লেখা থাকিত। কালের এই সকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের 
বাঙ্গাল! বক্তৃতার ও লেখার উপর বিদ্রপ করিয়া সে সময়ের একখান! 
পত্রিকায় নিয় লিখিত ব্যঙ্গ বন্তৃতাটা বাহির হইয়াছিল। 
“বেঙ্গলের কি সোসিএল কি পলিটিকেল কি রিলিজিয়াস ম্যাটার, 
ষে দিকেই যে পয়েন্ট অব ভিউ থেকে দেখা যাউক না কেন সকলেতেই 
কেমন একটী রিভলিউসন উপস্থিত হইয়াছে এটা 
বেশ সহজে মার্ক করা যায়। বেঙ্গলী লিটেরেচরে 
যে সাধারণ নিয়মের কিছু অন্যথ! হইতেছে না 
ইহা নহে। অন্যান্ঠ বিষয়ের স্তায় (অবকোর্স আমরা কনফেম করিতে 
বাধ্য) ইহাতেও ভয়ঙ্কর রিভলিউমন উপস্থিত। আক্ষেপের বিষয় 
সকলের গতি এক ডাইবেকসনে। সেই এক বিল্লাতি জিনিসের 
ইমিটেসন। কেন? কেন আমরা নেসনালিটি ত্যাগ করে ফরেনার 
দের কাছে ভিক্ষা পাত্র হাতে করে দাড়াইব? আমাদের ওয়ান্ট 
কিসের? আমাদের কি ঘটস নাই। না আমাদের আইডির সকল 


ইঙ্স-বঙ্গ বক্তৃতার 
নমূনা। 


জ্ঞানান্বেষণ। ২৩৩ 


আমাদের প্রিয় বাঙ্গালা ভাষায় এক্সপ্রেস করিবার শক্তি নাই? 
আছে, আছে, আমাদের এ সেমফুল জীবনে উপস্থিত সন্তাস্ত জেনটল 
ম্যান ও লেডিজ সমীপে আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে আমি অগ্যকার 
মিটিংয়ে এই একটী বিজলিউসন মৃত করিতে প্রস্তাব করি যে আমরা 
ন্যাসনাল লিট্রেচর ডিফেন্স ফাণড নামক একটা ফাঁণ স্থাপন করিয়া 
তদ্দারায় আমাদের ন্যাসনাল লিট্রেচরের রাইট রক্ষা করি। 
নেপথ্যে বঙ্গ তাধা-_ আমারই শ্রাদ্ধ করি মোর সুতগণ 
করিছে কেমন দেখ উন্নতি সাধন ।” 
জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক ছিলেন প্রথম পাঁচ বত্সর--১৮৩১ অব 
হইতে ১৮৩৫ অবের ২১শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত_-বাবু তারকনাথ বন্ু। 
তারক বাবু হুগলীর ডেপুটী কালের হইয়া! গেলে 
বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ অবের শেষ ভাগ 
হইতে ১৮৩৭ অব্ের ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত সম্পাদকের কার্ধ্য করেন। 
অতঃপর রসিক বাবুও ডেপুটা কালে্টরের পদ লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া 
গেলে জমিদার বাবু দক্ষিণারঞ্জন যুখোপাধ্যায় জ্ঞানাম্বেষণের সম্পাদক 
হন। ১৮৩৭ অবের জুলাই হইতে ১৮৩৯ অন্ধের ২৪শে নবেম্বর পর্য্য্ত 
দক্ষিণীরঞ্জন প্যারীষ্ঠাদ মিত্রের সহকারিতায় জ্ঞানান্বেষণ পরিচালন 
করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে রামগোপাল ঘোষ নিজে জ্ঞানান্বেষণের 
সম্পাদক হন। অতঃপর ১৮৪ অব্ের জানুয়ারী মাসে রামগোপাল 
ঘোষ “জ্ঞানাবেষণের” পরিচাবন বন্ধ করিয়া “বেঙ্গল স্পেক্টেটার” নামে 
বাহানা আর একখানা দ্বিভাধিক পত্রিক! পরিচালন করিতে, 
আরম্ভ করেন। বেঙ্গল শ্পেক্টেটর (7908 
909০8900:) এক বৎসর মাত্র মাসিকরূপে চলিয়াছিল। অতঃপর, 
সাগাহিক রূপে পরিণত হয়? এবং নয় মাস চলিয়া উঠিরা যায় 





২৩৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


লং সাহেব তাহার পুস্তকের তালিকায় জ্ঞানাম্বেষণের স্থায়িত্বকাল 
ত্রয়োদশ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ১৮৪০ অবের ৬ই ফেব্রুয়ারীর 
ইংলিসম্যান পত্রিকা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রকে * 
জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিল। আমরা এছুটী 
বিষয়েরই কোন প্রমাণ পাইলাম না। 

জ্ঞানান্বেষণ সাণ্ডাহিক রূপে পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার 
মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা ও বাধিক মূল্য ছিল বার টাকা। এত 
মূল্য দিয়া এই পত্রের বড় বেশী গ্রাহক হইত না। 
উক্ত তারিখের ইংলিসম্যানে যে বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায়_জ্ঞানান্বেষণের গ্রাহক 
ছিল মোট ৪৯ জন। কলিকাতায় পঁয়তাল্লিশ জন ও মফস্বলে 
চারজন মাত্র। 


গ্রাহক সংখ্যা । 





* “ইংলিসম্যান” রাচন্ত্র মিত্রকে “জ্ঞানোদয়ের স্থানে জ্ঞানাম্বেষণের মম্পাদক 
নির্দেশ করিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছেন । এই সময় রামচন্দ্র মিত্র জ্বানান্বেষণে 
প্রবন্ধ লিখিতেন এবং 'জ্ঞানোদয়' নাযে একখানা মাসিক 

জানোদয়। পত্জ সম্পাদন করিতেন। "জ্ঞানোদয়” সম্বন্ধে 067018] 
00701010590? 1380110 1050900100, 03088) এর 

সংগৃহীত [9:06 89028168 চ110080 80019 (0 0১৪ 7687 [839এ লিখিত 
হইয়াছে “008704858)” & 1206 002৫8210৩। 60 ০. 0628 [১88৪৬--1015 
২9 80115091197 01. 41900095। 11018] ৪00 17150071081. [0106 88০ 


গেঞ্য 09100000099] &$ ৪ 01835 000) 1610816১ ০080665, 


৫ম্বা গও্রভাক্কন্র। 


7790০ 


১৮৩১ খ্রীটাবদ_-১২৩৭ বঙ্গাব। 


১২৩৭ মালের ১৬ই মাঘ “সংবাদ প্রভাকরের” জন্ম। সুগ্রসিদ্ধ 
কবি ঈথরচন্ত্র গুপ্ত ছিলেন “গ্রতাকরের” জনক। “সংবাদ প্রাকর” 
স্বীয় ললাটে “সংবাদ” রাজটাকা লইয়া সাপ্তাহিক রূপে আবিভূতি 
হইলেও ইহাতে সংবাদ অপেক্ষা পদ্য ও গন্য রচনাই থাকিত অধিক। 
এই অভুহাতেই আমরা ইহাকে সাহিত্য-পত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম 
এবং ভাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পাথরিয়! ঘাটার যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুরের 
বন্ধুত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত কবির আপগরে লড়াই করিয়া ও গান 

বীধিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এই সময় তাহার 

ও বন্ধু উক্ত যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুর ত্রাহাকে একথান! 
ও ধিবঃণ। পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে ভদ্রভাবে 
কবিত্ব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। ফল্গে যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুরের 
পরামর্শে লেখনী কন বৃত্ি চরিতার্থ করিবার দন্ত ঈশ্বর ণ্ 
এই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র “সংবাদ প্রতাকর" বাহির করেন। এ 
সম্বন্ধে ১২৫৩সালের ১লা বৈশাখের প্রতাকরে ঈশ্বরচন্ত্র লিখিয়াছেন।-- 

“বাবু যোগেন্্রযোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্য ত্রযে প্রধমে এই 
প্রতাকর পঞ্জ প্রকটিত হয়। তখন আমারদিগের যন্্ালয় ছিল না! । 
চোরবাগানে এক মুখ্য ভাড়া করিয়! ছাপা হইত। ৩+ লালের 


২৩৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


শ্রাবণ মাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটাতে স্বাধীনরূপে যন্ালয় 
স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি 
সম্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল ।” | 
নিয়লিখিত সংস্কৃত শ্লোকদয় সংবাদ প্রভাকরের কণ্ঠে শোতিত থাকিত। 
“সতাং মনস্তামরস-প্রতাকরঃ সদৈব সর্কেষু সমপ্রভাকরঃ। 
উদ্দেতি ভাম্বং-সকলঃ প্রতাকরঃ সদর্থ-সংবাদ-নব-প্রতাকরঃ॥” 
“নজং চন্ত্রকরেণ তিন্নমুকুলেষি ন্দীবরেষু কচিস্ামংত্রাম 
মতন্্রমীষদমূতং পীতা ক্ষুধা! কাতরাঃ। 
আগ্ঘোষ্দ্বিমল-প্রভাকর-করঃ প্রোতিন্নপন্মোদরে স্বচ্ছন্নং 
দিবসে পিবস্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফ! রসং |” 
শ্লোক ছুটী সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শান্্বের অধ্যাপক পঞ্ডিত 
প্রেমটাদ্ তর্কবাগীশের রচনা । তিনি প্রভাকরের 
একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। “প্রতাকরের” 
তৎকালীন লেখকগণের নাম শ্রদ্ধার সহিত “প্রভাকর” হইতে নিয়ে 
সংগৃহীত হইল। 
রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, 
পণ্ডিত প্রেমঠাদ তর্কবাগীশ, বাবু নন্দনাল ঠাকুর, বাবু নন্দকুমার 
ঠাকুর, বাবু চনদ্রকুমার ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসর্নকুমার 
ঠাকুর, বাবু রামকমল সেন, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বস, বাবু শ্ামাচরণ সেন, 
বাবু রসিকচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত, বাবু নীলমণি 
মতিলাল প্রভৃতি। 
ইহারা সকলেই সেকালের সমাজে গণ্য-মান্ঠ ব্যক্তি ও বাঙ্গাল! 
ভাষার লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন । সংবাদ প্রভাকরে ধর্ম, সমাজ, 
সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাহইত। নানাস্থানের সংবাদও থাকিত। 


লেখকগণ। 


সংবাদ প্রভীকর। ২৩৭ 


অতঃপর ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোক গমনের 
সঙ্গে সঙ্গে “সংবাদ-প্রতাকরও” কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ 
করে। ঈশ্বর চন্দ্র লিখিয়াছেন “এই সময়ে 
০৬ (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর, আমাদিগের কর্ম ও 
| উৎসাহের শিরে বিষম বজ্ঞ নিক্ষেপ করিলেন, 
অর্থাৎ মহোঁপকারী সাহায্যকারী বহু গুণধারী আশ্রয় দাত] বাবু 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগকর্তৃক আক্রান্ত হইয়] 
কৃতান্তের দর্ডে পতিত হইলেন । সুতরাং & মহাত্বার লোকান্তর 
গ্রমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস 
এবং অনুরাগ শূন্য হইলাম। তাহাতে প্রতাকরের অনাদররূপ 
মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছুদিন গপ্ত- 
ভাবে গুপ্ত হইলেন ।” 
4১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে 
পুনর্কার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ণ সম্পাদন 
করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভীবনা ছিল না। 
পরভাকরের পুনঃ. জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক 
কর্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটা নিবাসী সাধারণ 
মঙ্গলাতিলাধী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গোপা 
চন্্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল 
বিশ্ব প্রদান করিলেন এবং অগ্যাবধি আমাদিগের আবশ্তক ক্রষে 
প্রার্থনা করিলে তাহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রুটা করেন না। 
এ কারণে আমরা উল্লিখিত ত্রাতান্বয়ের পরোপকারিতা গুণের খণের 
নিমিত্ত জীবনের স্থাযিত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম 1” 
দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের নাম ও যশ চারিদিকে বিভৃত হই! 


২৩৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 1 


পড়িল। তখন পরিচালকগণের উপদেশে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরকে 
প্রাত্যহিকে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। 

১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে “সংবাদ প্রতাকর” প্রাত্যহিক 
রূপে দর্শন দিতে লাগিল। ইহার পূর্বে আর বাঙ্গালা দৈনিক পত্র 
ছিল না। এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পরবর্তী যুগের প্রবীণ ও যশস্বী লেখক রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায় ও অক্ষয় চন্দ্র দত্ত প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের 

শিক্ষানবীশন্ধপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের 


গ্রভাকর প্রাত্যহিক । 


225 নামের সহিত আরো কতিপয় তৎকালীন নবীন 
গণ। সুলেখক ও শিক্ষানবীশের নাম নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলায।-- 


অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরী 
শন্কর তর্কবাগীশ, নীলরতন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন 
সিংহ, গোপালকঞ্জ। মিত্র, বিশ্বস্তর পাইন, গোবিন্দচন্ত্র সেন। 
ধর্শদাস পালিত, কানাই লাল ঠাকুর, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
উদেশচন্ত্র দত, শড়চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্নচন্্র ঘোষ, রায় রামলোচন 
ঘোব বাহাছুর, হরিমোহন সেন, জগম্নারপ্রসাদ মল্লিক, সীতানাথ 
ঘোষ, গনেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, 
পরণচন্্র ঘোষ, গোপালচন্্র দত্ত, শ্তামাচরণ বনু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রনাথ শীল, শল্তুনাথ পণ্ডিত, হরনাথ হ্যায়বত্ প্রভৃতি । শ্তামাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি সংবাদ প্রতাকরের সহকারী সম্পাদকের 
কর্ধ সম্পাদন করিতেন । 

এই সময় এমন আরও কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন ধাহার! সাহিত্য চর্চা, 
সাক্ষাৎ ভাবে না করিলেও তাহার প্রতি সহাম্থতূতি প্রকাশ করিতেন ॥ 


ংবাদ প্রভাকর। ২৩৯ 


সে কালের সাহিত্য ও সমাজের আলোচনায় তাহাদের নামের উল্লেখ 
2 প্রয়োজন মনে করিয়া! আমরাগুপ্ত কবিরূ“সালতামামি 
গণ. খতিয়ান করিয়া ধাহাদের নাম পূর্বে উল্লেখ করি 
নাই এখানে তাহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ 
করিলাম । ইহাঁরা বোধ হয় সকলেই এখন স্বগ্গধামে বিশ্রাম করিতেছেন। 
বাবু স্বারকানাধ ঠাকুর, বাবু রমানাধ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, বাবু গিরিশচন্দ্র দেব, বাবু কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু 
রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু যাধবচন্ত্র সেন, বাবু 
রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্য্যোপাধ্যায়ঃ 
বাবু বৈকুঞঠনাথ চৌধুরী, বাবু হরিনারায়ণ ঘোষ প্রত্বৃতি। 
বর্তমান সময় যে পূর্ণিা-সম্িলন, বান্ধব-সম্মিলন, সাহিত্য-সম্থিলন 
প্রসৃতি হইয়া থাকে, এইরূপ সন্মিলনের অনুষ্ঠান প্রথম ঈশ্বরচন্ত্রই 
করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতাঁকর কার্যালয়ে একটী সম্ি- 
লনের অনুষ্ঠান করেন। সহরের ও মফস্লের শিক্ষিত 
ব্যক্তিদ্গকে এবং পণ্ডিতগণকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত 
করিতেন। সন্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ, আলাপ পরিচয় ও ভোজের 
ব্যবস্থা ছিল। এবং শেষ ব্রাহ্ষণ পঙ্চিতদিগের বিদায়ের ব্যবস্থাও 
ছিল। এই বাধিক সম্মিলন পরে চৈত্রমাসে হইত। 
প্রতাকরের পূর্বে যে কয়েক ধান সাময়িক পত্রিক। বাছির হইয়া 
ছিল সেগুলি প্রায় অধিকাংশ ভাগ গুরুতর ধর্ম কথার কাটাকাটি ও 
বাদ-প্রতিবাদে পূর্ণ ধাকিত; নুতরাং লোকে তাহা! 
বড় মনোযোগ দিয়! গড়িত না, পড়িলেও সহজে তাহ 
হইতে কোন সরল ভাব গ্রহণ করিতে গারিত দা। 


নববর্ষে 
সাহিত্য সম্মিলন । 


শ্রভাব। 


২৪০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


“সতীদাহ নিবারণ" প্রথার আন্দোলন উপস্থিত হইলে রাজা রামমোহন 
রায়ের প্রবর্ধিত “সংবাদ কৌমুদীর” সহিত যখন নবস্থষ্ট হিন্দু ধর্মসভার 
মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা” মসীযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আসরে অবতীর্ণ 
হইলেন, তখন বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গাল পত্রিক| পাঠ করিয়৷ একটু কিছু 
উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এ সকল বাদ প্রতিবাদে 
শান্তর কথা অধিক থাকায় তাহা স্বশ্ন শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট 
প্রীতিপ্রদ হইত না। 

ঠিক এই সময়_যখন পাঠকের আগ্রহ হইতে ছিল, পরস্ত তাহা 
পূরণের উপকরণ পাওয়া যাইতেছিল না_বাঙ্গালার স্বশ্-শিক্ষিত 
পাঠকদিগের সম্মুখে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ কাব্য-রসে ভরপুর করিয়া “সংবাদ 
প্রতাকর” উপস্থিত করিলেন । ইঈশ্বরচন্দ্রের “প্রভাকর” শ্লেষ ও 
রস-কথায় পূর্ণ থাকিত। সেই শ্লেষ ও রস-কথা সহজেই তখন 
বাঙ্গালী পাঠকের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে প্রভাকর অন্নে অল্পে 
বাঙ্গালায় পাঠক গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন । 

প্রভাকর কেবল যে পাঠক সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা 
নহে; বাঙ্গীলা-লেখক সমাজও গঠন করিয়াছিল। তাহা আমরা 
দেখাইয়াছি কিন্তু বর্তমান উন্নত বাঙ্গালা সাহিত্য “প্রতাকরের* 
নিকট ও তদীয় সম্পাদক ঈশ্বরচন্ত্রের নিকট কতদূর খণ-_“প্রভাকর” 
ও ঈশ্বরচন্ত্র সেই মৃত বঙ্গতাষা সন্ত্রীবিত করিতে কতদুর সাহায্য 
করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবেন; এই 
স্থানে আমরা তাহার মাত্র একটা দৃষটান্তের উল্লেখ করিতেছি। 

এই সময় যেমন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার জন্ত 
২।৪ থানা পত্র-পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিতেছিল, সেইরূপ বক্তৃতা 
শিক্ষা এবং রচনা-শিক্ষার জন্তও স্থানে স্থানে সতা, সমিতি গঠিভ 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪১ 


হইতেছিল। দর্িটোলার নরনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে এই সময় 
€১২৪৫ সালে) “বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনী সভা” নামে একটী সভা! 
স্থাপিত হইয়াছিল । কবি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের তখন 
বাঙ্গালাভাষা উদীয়মান প্রতিভা । সভা সমিতি মাত্রেই তাহার 
উজ সাদর নিমনত্র থাকিত। বাঙ্গালা সাধু-সাহিত্যের 
যিনি শক্তিদাতা সেই অক্ষয়কুমার দত তখন উনিশ 
বৎসরের যুবক-_পড়া শুনা শেষ করিয়া! পরিবার প্রতিপালন চিন্তায় 
এদিক ওদিক ঘূরিতেছিলেন; এবং অবসর সময়ে অল্প অল্প কবিতা রচনা 
দ্বারা বীণাপাণির চরণে অগ্রলি প্রদান করিতেছিলেন। উক্ত “বঙ্গভাষা 
অনুশীলনী সভায়” অক্ষয়কুমার যোগদান করিতেন। একদা এই 
সভায় তিনি প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের সহিত বিশেষ- 
ভাবে পরিচিত হন এবং তৎপর হইতে প্রভাকর কার্যালয়ে বাইয়া 
পত্রিকাদি পাঠ করিতেন। 
একদা প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক অসুস্থ হইয়া অনুপস্থিত 
থাকায় ঈশ্বর ওপ্ত অক্ষয়কুমারকে ইংলিসম্যান পত্রিকার একটা স্থান 
দেখাইয়া তাহা প্রভাকরের জন্য অনুবাদ করিয়া 
দিতে বলেন। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া 
বলিলেন যে আমি কখনও গন্ লিখি নাই এবং 
লিখিতেও পারি না। অক্ষয়কুমার এড়াইতে চেষ্টা করিলেও ঈশ্বর 
চন্্র তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, “তুমি লেখা পড়া জান, যে রূপ ভাবেই 
হউক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া লিখ, আমি দেখিয়া ছাপিব।” 
অনন্যপায় হইয়া অক্ষয়কুমার নির্দেশিত অংশের অনুবাদ করিলেন। 
অনুবাদ পড়িয়া গুণ কবি তাহাকে এতদূর প্রশংসা করিলেন এবং 
উৎসাহ প্রদান করিলেন যে, অঙ্গয়কুমার সেই দিন হইতে পল ছাড়িয়া 


প্রভাকরে অঙ্গয় 
কুমার। 


গস নিবিতে আরম্ত করিলেন এবং তাহ “প্রতাকরে” প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। 

এই সময় “প্রভাকরের” সহিত “ভাস্কর” ও “রসরাজ” পত্রের বিষম 
বাদান্বাদ বাঁধিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র পণ্যে ও অক্ষয়কুমার গন্ে 
ভাস্করের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে থাকেন। অক্ষয়কুমারের গল্ঠ 
প্রবন্ধগুলি এমন সুন্দরই হইত যে তাহা পাঠ করিয়া একদিন বাৰু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন -অক্ষয় বাবু ছুর্বাবনে 
মুক্তা ছড়াইতেছেন। 

বলা বাহুল্য সংবাদ প্রতাকরের এই নবীন লেখক, ঈশ্বরুচন্দ্রে 
শিষ্য অক্ষয়কুমার কালে গুরুকেও ছাড়াই! বাঙ্গালা সাহিত্যে আর 
একটা যুগ প্রবর্তন করিয়া গুরুর ন্যার যুগ-প্রবর্তুক হইয়াছিলেন। 

অক্ষয়কুমারের ন্যায় কবিবর বঙ্গলাল; সাহিত্য সমাট বঙ্কিমচন্্ 
না্টকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, সোমপ্রকাশের 
দ্বারকানাথ, কবি দ্বারকানাথ প্রভৃতিও প্রতীকরের দপ্তরে শিক্ষা- 
নবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। 

১২৬০ সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রতাকরের একটি মাসিক 
সংস্করণও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই মাসিক সংস্করণের পত্রিকাখানাও 
প্রীত্যহিক সংস্করণের অন্তর্গত ছিল। ষীহারা 
মাসিক সংস্করণের গ্রাহক ছিলেন, তাহারা প্রতি 
মাসের ১লা তারিখে সংবাদ প্রতাকর খানাই 
কেবল পাইতেন। এ ১লা তারিখের পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা অন্থান্ত 
তারিখের পত্রিকা অপেক্ষা ৩৪ গুণ অধিক থাকিত। 

এতৎ সম্বন্ধে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিত 
হইয়াছিল-- 


প্রভাকরের 
মামিক সংস্করণ। 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪৩ 


“যাহারা দৈনিক পত্র না লইয়া কেবল মাসিক পত্র গ্রহণ করেন ও 
করিবেন তাহারদিগের প্রতি অগ্ভকার অর্থাৎ বৈশাধ মাসের প্রথম 
দিবসীয় পত্রের মূল্য এক টাকা নির্ধারিত করিলাম। 
*. *+ কেবল বৈশাখ ভিন্ন অপর সকল মাসের 
প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।* আনার অধিক লইব 
না। এই নবীন নিয়মের অীন হইয়া ঘিনি যাপিক পত্রের গ্রাহক শ্রেণী 
তুক্ত হওয়ার অভিলা করিবেন, আমরা তাহার নিকট পত্র প্রেরণ 
করিব। ৯» * মাসিক প্রভাকরের সন্ধাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, 
নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাস্মাদিগের জাবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি গণ্ধা পদ্ঠ 
পরিপৃৰিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সবশেষ__মাসের সমৃদর ঘটনা অর্থাৎ 
মাসিক সংবাদের সারমশ্ম প্রকটিত হইবেক 1” 
প্রভাকর মাসিক হইয়াও “প্রাত্যহিক” শব্দটা শ্বার় লঙ্লাট দেশ 
হইতে বাদ দিতে পারেন নাই। 
ষুগব্যাপী সাহিত্যের সেবার নিরত পরভাকরের প্রভা ঙখন 
মধ্যাহ্ন গগণ হইতে বিকার্ণ হইভেহিল এবং তাহার সেই প্রতানর 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আকাশ উদ্ভাসিত 
হয়া উঠিতেছিল। এই সময়ই বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম) 
নীলদর্পণের দীনবন্ধু ও সুধীরঞ্জনের হতভাগ্য কবি 
দ্বারকানাথ কলেছের ছাত্র ও প্রভাকরের দপ্তরে সাহিত্যের শিক্ষানবীশ। 
১২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে সম্পাদক শ্বরচন্্ 
গুপ্ত ঘোষণা করিলেন--“হিন্দু কালেছ্গের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু 
মিত্র, হুগলী কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 
কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের 
বিরচিত গন্ গদ্চ পরিপৃরিত তিনটা প্রবন্ধ আমরা প্রাণ্ত হইয়াছিঃ 





মাসিক সংস্করণের 
বিবরণ । 


প্রভাকরে নৃতন শিক্ষা 
নবীশ গণের রচনা। 


২৪৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল 
প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের সহযোগীগণ এবং 
গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাতিনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া বীহার রচনা 
যেরূেপে ও যে ভাবে উত্রুষ্ট বোধ করিবেক, তীহাকে সেইরূপে 
সেইভাবে পুরস্ত করিবেন । আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই 
উল্লেখ করিব না ।” 
প্রভাকরের প্রতি সংখ্যা এই তিন যুবক গগ্ঠে ও পদ্ঠে সাহিত্যিক 
লড়াইর স্থষ্টি করিতেন। সেই “কালেজীয় কবিতা 
যুদ্ধ” প্রত্যেক পাঠকের উপভোগের সামগ্রী 
ছিল। 
ঘ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে “সভরে কবি” ও বঙ্ষিমূচন্্রকে “চট্রোকবি” 
বলিয়া লিখিতেন; দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে “বুনো কবি” বলিয়া 
লিখিতেন। নমুনা স্বরূপ আমরা নিয়ে কালেজীর কবিতা যুদ্ধের 
একটা কবিতা উদ্ধ,ত করিলাম । 
ছারকানাথ লিখিলেন__ 
“শহুরে কবি । 
আমার কশুন কিছু নাই গত বারে । 
কথায় কথায় কটু কহিযাছি তারে ॥ 
সে যদি মান্বষ হয় জন থাকে তার। 
আমার সহিত রণ করত না আব ॥ 


চটে; ] 
তাই তাই তাই বটে অতি সুখময় । 
এমন কাবিতা আর হইবার নয় ॥ 


কালেজীয় 
কবিতা-যুদ্ধ। 





রায় দানবন্ধু মিত্র 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪৫ 


ভাগ্যে তুমি বেচে আছ, তাই ভাই মোরা! । 
কবিতা দেখিতে পাই মূর্থ মন চোরা ॥ 
কিন্ত কবিবর আমি, তার ঠাই ঠাই। 

তব যনোগত কটু ভাব বুঝি নাই ॥ 

কপা করি কহ স্বীয়, সবল স্বভাবে । 
“শাখায় কুরঙ্গ” তুমি বলেছ কি ভাবে। 


শহুরে । 


হা হা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল। 
এন্র তাব ঠিক যেন পাড়া গেঁয়ে ডাল ॥ 
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এ ভাবে লোয়েছি, 
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি ॥ 
আর এক ঠাই দেখ, করি অনুমান 
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান ॥ 
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেধেছে খণে । 
রামচন্ত্র, দীনবন্ধু, হস্থুমান বিনে ॥ 


চটো। 


জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে । 
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে ॥ 
ধু ক চা চি 
তোমার সহিত কভু না পারিবে বুনো । 
তার চেয়ে তুমি তাই বৃদ্ধি ধর ছুনো॥ 
চি 


ক কক. 


সি পসিপসিসিসসসিসিউিসিপপসিউিউসসসিপিপিশিপসিপিপিপিসাপপপিপিপিপাশিি৮৩৩িপিসিিশা 


২৪৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


শহুরে। 


বুনোরে যগ্ঠপি আমি বলি কুবচন। 
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবে না কখন॥ 
কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না। 
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা।” 


প্রভাকরের “কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে” দ্বারকানাথ অধিকারী 
জয়লাত করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু দ্বারকানাথের 
সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের 
দুর্ভাগ্য, বিজিত বন্ধিম ও দীনবন্ধুর প্রতিভা স্কুরণের 
পূর্বেই বিজয়ী দ্বারকানাথ ভাহাদিগের জন্ স্থান মুক্ত করিয়া দিয়া 
শ্র্গের উশধ্য বৃদ্ধি করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা এই স্ুষোগে 
এই উপেক্ষিত স্বীয় কবির সম্বদ্ধে এই স্থানে দুই একটি কথা বলিব। 

১২৩৭ সালের ৩শে কান্তিক নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী 
দুর্গাপুর গ্রামে দ্বারকানাথ অধিকারী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম ৬বামশঙ্কর অধিকারী । প্রথমে গ্রাম্য 
পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া দ্বারকানাথ এক 
ইংরেজ মহিলার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। 
অতঃপর কৃষ্ণনগবু কলেজ স্থাপিত হইলে তথায় গিয়া পাঠ করেন ও 
জুনিয়ার স্বলারসিপ পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন। 

দ্বারকানাথ বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। 
আয়োদশবর্ষ বয়সে তিনি যে একখানা কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা হইতে তাহার একটী কবিতার কয়েক চরণ নিবে উদ্ধত 
হইল। 


কবিতা ঘুদ্ধের পুরস্কার 


দ্বারকানাথ 
অধিকারী। 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪৭ 


“গুন শন সর্বজন করি কিছু নিবেদন, 
কুলিনগণের বিবরণ । 
হয় সবে প্রথমতঃ গাজা অহিফেণে রত 
পরিশেষে মদে মত্ত হন ॥ 
গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম বিষুঠাকুরের নাম 
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে। 
যেন নীচ লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে 
রাজ বাড়ী আমার বাড়ীর পাছে ॥ 
কুলভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ 
যদ কেহ করে উপস্থিত। 
লোভদেবীর আজ্ঞা মতে আরোহিয়া ্পৃহারথে 
অগ্রেকরে পণের বিহিত ॥ 
ক % ও 
না হইলে দক্ষিণান্ত কামিনী না পান কান্ত 
শাশুড়ীর রাধা ভাত থান্না । 
পদত্রজজে মকা যান্‌ যদি একটী পয়সা পান্‌ 
শ্বশুর বাড়ী যান তিন্ন যান্‌ ন1।” 
দ্বারকানাথ যখন কঞ্চনগর কলেজের ছাত্র, তখন প্রভাক 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্ত্র গু একবার কুষ্জনগর গমন করেন। দ্বারকানাধ 
“মনের প্রতি উপদেশ” নামে একটী কবিতা লিখিয়া নিয়া প্রতাকর 
সম্পাদককে উপহার প্রদান করেন। ইহা হইতেই ঈশ্বর গুপ্তের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। গুপ্ত কবি এই নবীন কবির কবিভাটী পাঠ করিয়া 
তাহাকে “প্রতাকরে” ও “সাধুরঞ্জনে” লিখিতে অনুরোধ করেন এবং 
“মনের প্রতি উপদেশ*কবিতাটীও সম্পাদকীয় মন্তব্যের সহিত প্রতাকরে 


২৪৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 


০ পপপসাসিসিসিসিপিসাপশপিপিপাীপপিপসসসিসাপিশিশশিিিটি 


প্রকাশ করিয়া দ্বারকানাথকে সাহিত্যচ্চায় উৎসাহিত করেন। 
এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ও দীনবন্ধু কলিকাতা হিন্দু কলেজে 
অধ্যয়ন করিতেছিলেন এবং প্রভাকরে কবিতা লিখিতেছিলেন। 
দ্বারকানাথ ইহাদের কবিতা পাঠ করিয়া “সরম্বতীর মোহিনী বেশ 
ধারণ” নামক একটী কবিতা লিখিয়া! তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীন- 
বন্ধুকে ব্যঙ্গোক্তি করেন। ইহাতে তাহাদের তিন জনের মধ্যে বেশ 
কবিতা যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়, এই কবিতা যুদ্ধবই এক বৎসর কাল “কাল্েজীয় 
কবিতা যুদ্ধ” নামে প্রভাকরে বাহির হইয়াছিল। এ কবিতা যুদ্ধ পাঠ 
করিয়া রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুঙ্ডির সাহিত্যসেবী জমিদার বাবু 
কালীক্ষন্্ রায় চৌধুরী দ্বারকানাথকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
পঞ্চাশ টাকা পারিতোধিক প্রদান করেন। * 

জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর বাঙ্গলা৷ পাঠশালার 
হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় প্রতাকর ও 
সাধুরগ্রনে প্রকাশিত কবিতা গুলি লইয়া ও আরও কয়েকটী 
নূতন কবিতা লিখিয়| তিনি “নুধীবগ্তন” নামে একথানা কবিতা পুস্তক 
প্রকাশ করেন। ১২৬২ সালে “নুধীরঞ্জন” প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র অষ্টাবিংশতি বর্ষেই কবি ইহ জগতের 
সকল থেলা শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 
“নীল দর্পণ” ১২৬৫ সালে ও বঙ্ধিমের প্রথম গ্রন্থ “ছুর্গেশ নন্দিনী” 
১২৭২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। হতভাগ্য দ্বারকানাথ তাহার 








ক্* এই গারিতোষিকের টাক! দ্বারকানাথ একা গ্রহণ করেন নাই। তাহার' 
সন্বতি ক্রমে প্রভাকর সম্পাদক, দ্বারকানাথ, বঙ্কিঘ ও দীনবন্ধু এই তিন প্রতিযোগীকে 
সমান অংশে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। 
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২৮ িসিপিিশাপত শা 


নিকট পরাজিত প্রতিদ্দীদ্বয়ের এই দুইথানা গ্রন্থের একখানাও দেখিয়া 
যাইতে পারেন নাই। 

সুধীরঞন গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া! দ্বারকানাথ “মুধীরপ্রন” নামেও 
পরিচিত ছিলেন। এই স্ুধীরগ্জনের “বাঙ্গাল! ভাষার সহিত ইংরেজী 
ভাষার কথোপকথন” সেকালের একটী উল্লেখ যোগ্য গগ্ক ও পঞ্চ 
প্রবন্ধ ছিল। আমরা প্রভাকরের লেখকদিগের গগ্ঘ রচনার নয়ুনা 
স্বরূপ এবং এই মৃত কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য এ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের 
মুখবন্ধ স্বরূপ যে গগ্ ভাগ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 

“এক দিবস যখন সরোজিনী-স্বামী স্ধ্যদেব স্বীয় সামাজ্যের 
রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হওত বিশ্রামার্থ চরমাচল 
নামক শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগজ্জীবন পবন তাহাকে 
একাস্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপনকরে তালবৃস্ত ধারণ পূর্বক মন্দ মন্দ তাবে 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যখন মনোহারিণী সন্ধ্যাকাল কমনীয় 
বিনোদ বাস পরিধান পূর্বক সুগন্ধি কুনুম সমূহের হার গাখিয়া বিশ্ব 
সবিতার শুশ্রধার্থ বারণ-বিনিনদিত মন্দ মন্দ গতিতে উপস্থিত হইল 
এবং বিহঙ্গম সকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্বস্থ সুমিষ্ট মধুর স্বরে 
জগদীষ্ট জগদীশ্বরের গুণগান করত পৃথিবীস্থ তাবল্পোকের মনোরঞ্জন 
করিতে লাগিল |” * * * 

এই সময়েও গৌরীশঙ্করের সংবাদ-তাস্করের সহিত প্রতাকরের বচসা 
চলিত) “রসরাজ” ও “পাষণ্ড দলনে” যেরূপ অকথ্য 
তাষা প্রয়োগ হইত'প্রভাকরে” সেরূপ দেখা যাইত 
না। প্রতাকর অপেক্ষাকৃত যুন্সীয়ানা ভাবে লিখিত 
হইত। নমুনা স্বরূপ “প্রভাকরের” একটী উক্তি উদ্ধত করা যাইতেছে। 


গুপ্ত কবির গন 
রচনার নমুনা 


২৫০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


7. পল ২৯টি ০৬৮পউতাপিসিপসীশপসিপিশিতসিউিিসিিপসাসিসস পা 


“পয য মেং ( (মিষ্টার) )ল! ্লাহেবের বিষয়ে এ দিবসীয় তাস্করের 
সম্পাদক শ্ালক শব্দে যে শ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে হাসিই আইসে 
সুতরাং এতদ্রপ সামান্য কথার অর্থাৎ শ্ঠালকের উত্তর কি লিখিব? 
এ শ্লেষ সহ্য করাই উচিত, অপিচ ভাস্কর কার শ্তালকের টীকা করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন, কলতঃ ইহার টীকার আর অপেক্ষা কি? 
কেন না, তিনি “বিটন সাহেবের শ্তালক” এই শব্দ ধরিয়া যখন গদ্দি 
করিয়াছেন তখনিতো টীকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।” 

“সৎ সম্পাদক ঠ্ঠালক শব্দে যে শ্লেষ করিয়াছেন”_-এইরূপ 
অন্ব-প্রাসের বাহুল্য গুপ্ত কবির রচনার একটী বিশেষত্ব । গুপ্ত কবির 
এই আদর্শ যে সর্ধত্রই শ্রুতি সুখকর হইত তাহা নহে। স্থানে স্থানে 
কষ্ট-প্রয়াসে কোন কোন রচনা লঘু হইয়া যাইত। 

“যদিও প্রতাকর গুণাকর পাঠকদিগের নয়ন নীরজের প্রফুল্পকর 
না হয় তত্রাচ তাহারা! স্বস্ব সৌজন্ট জন্য দোষাকর প্রভাকর সম্পাদকের 
প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া কপাকর হইবেন ।” 

ইহার কতক স্বাভাবিক রচনা, কতক কষ্ট-রচনা। 

ইহা। অপেক্ষা হাস্তজনক অভ্ভূত রচনা সেকালে গুপ্তকবির “কান্ট 
লেখনী” মুখে নির্গত হইত ও আবাল-ৃদ্ব-বনিতা তাহা হাস্য গদগদ 
কণ্ঠে পাঠ করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেম। একালের পাঠক 
হয়ত তেমন লেখা কিনিয়া পাঠ করিলে লেখকের নামে অর্থের 
এবং সময়ের ক্ষতিপূরণের অভিযোগ আনিবার জন্ত প্রস্থত 
হইবেন। 

গুপ্ত কবির এই সকল গদ্য রচনা এখন দুল্লপতি। সুতরাং আমরা 
যদি “প্রভাকর” হইতে তাহার এই অদ্ভূত গ্ঠের নমুন। উদ্ধত করিয়া 
তাহা আরও দশ বিশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যে সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা 





সংবাদ প্রভাকর। ২৫১ 


করি, তবে হয়ত পাঠক আমাদের সে সাধু চেষ্টার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া 
কোন অঘটন ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ধৈর্য রক্ষা করিয়া 
পাঠ করুন, আমরা ১২৬১ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরের এক 
কলম গল্ঠ রচন! সম্পূর্ণ উদ্ধ'ত করিতেছি। 

“এ দিগে যবন সেনারা বানবল বিস্তার পূর্বক নগর তোল পাড় 
করিতে লাগিল। বম্প ধ্বনি করিয়া কতই দন্ত করিতেছে, লক্ষ 
মারিতেছে, বম্পদিতেছে, ভূমিকম্প হইতেছে । হুড়, হুড়, হড়, ড় 
ছুড়, ছুড়,ছুড়, ছুড় গুড়, গুড়, গুড়, গুড়শুড়, শুড়, শুড়, শুড় 
কড়, কড়, কড়, কড় খড়, মড়, ঘড়, মড় হড়, হড়, হড়, হড়২ 
পড়, পড়, পড়, পড় ঝাড়, ঝাড়, ঝড় ঝড়-সড়, সড়, সড়, সড় 
চড়, চড়, চড়, চড় ছুম্‌ ছুমু দুম দুম-_গুম্‌ গুম গুম গুম্‌_ছুপ, ছুপ 
ছুপ্‌ছুপগুপ,গুপ.গুপ, গুপ২ধৰ্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌_ঝর্‌ বরু ঝর বর 
কর্‌ কর্‌ কর্‌ কর্_-পর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্_থর্‌ থরথর থর্__গর্‌ গর্‌ গরু 
গর্‌_ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ শবে স্থান সকল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সকল 
দ্বারেই মহাগগুগোল, সকল দ্বারেই সৈন্তের কোলাহল। ভূতোগত 
তয়স্কর কা হইয়া উঠিল। ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়াই সকল দ্বারে আঘাত 
করিতেছেযাহাকেই পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে-_যাহা 
দেখিতেছে তাহাই হরিতেছে-_মারিতেছে--সারিতেছে। গৌর- 
জনের! সকলেই হারিতেছে-_বিপক্ষেরা উঠিতেছে, ছুটাতেছে-_সর্কত্রই 
নুটিতেছে- নির্ভয়ে লড়িতেছে--কথনো! নীচে লড়িতেছে-_-কথনো উপরে 
চড়িতেছে-_মার মার বলিতেছে__চলিতেছে__ছলিতেছে--টলিতেছে__ 
ঢলিতেছে-_দলিতেছে-কোপানলে জলিতেছে। এইরূপে যখন মকল 
দ্বার আক্রমণ করিগ্না সমন্ত নগর পরিবেষ্টন পূর্বক দখল করিতে 

বাগিল)তখন কোন খানে শ্বন্‌ বন শ্বন্‌ খন কোন খানে টন্‌ টন টন্‌ টন্‌ 


২৫২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


কোন থানে ঝন ঝন ঝন ঝন--কোন খানে কন্‌ কন্‌ কন্‌ কন কোন 
খানে ফন্‌ ফন্‌ ফন্‌ ফন-কোন খানে হন্‌ হন্‌ হন্‌ হন্--কোন খানে ভন্‌ 
ভন্‌ তন্‌ তন্‌্--কোন খানে পন্‌ পন্‌ পন্‌ পন্‌-_কোন খানে চন্‌ ঢন্‌ চন্‌ 
ঢন্‌_ ধ্বনী উত্িত হইল।” 
সেকালে এই রচনার কিরূপ আদর ছিল, তাহা আজ অর্ধ 
শতাব্দীরও অধিক কাল পরে বিচার করিয়! বল! কঠিন। গুপ্ত কবির 
রচনার আদর্শ তাহার প্রতিতাবান্‌ শিষ্যেরা অনেকেই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তত্ব-বোধিনীর অক্ষয়কুমার, গুপ্ত কবির প্রধান শিষ্য । তিনি 
প্রথম প্রথম অন্ুপ্রাসে লিখিতেন এবং যে রচনায় অন্ুপ্রীস না৷ থাকিত 
তাহা প্রকাশ করিতে তেমন পছন্দ করিতেন না। এ সম্বন্ধে সেকালের 
লেখক স্বীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন__“অক্ষয় বাবু আমার 
বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না । অনেক লোকের- তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম 
করিয়! বলিতেন, উহা! তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে মনে 
করিতাম যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই। তাহ| ঈশ্বর 
বাবুর পছন্দ হইবে কেন ?” 
রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি সেকালের লেখক ও পাঠকেরা এইরূপ 
অনুপ্রাস বহুল রচনা ও খেয়াল রচনা মোটেই তাল বাঁসিতেন না। তিনি 
তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন“তাহার (ঈশ্বর গুপ্তের) অনুপ্রাস প্রিয়তা 
আমি আদোবে পছন্দ করিতাম না।” এ বিষয়েও দুই মত ছিল। গুপ্ত 
কবির প্রতিভা ও প্রভাব তখন এত অধিক ছিল যে, অনেকে তাহার 
দোষ দর্শনে অন্ধ ছিলেন । এবং সে সময্নকার অধিকাংশ পাঠকই তিনি 
যাহা লিখিতেন তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিত। সময়ের পরিবর্তনে 
ক্রমে সে ভাবের পরিবর্তৃন হইয়াছিল। তাহার এরূপ খেয়াল রচনা 
পরবর্তী কালে কেহ সম্পূর্ণ ভাবে অনুকরণ করিয়াছেন, ইহা দৃষ্ট হয় না। 


বাদ প্রভাকর। ২৫৩ 


বঙ্ষিমচন্দ্র--গুপ্ত কবির অনুকরণে হইতেছে__যাইতেছে-_খাইতেছে__ 
চলিতেছে__বলিতেছে ইত্যাদি অনেক স্থলে লেখার সৌন্দর্য ও পাঠকের 
ধৈর্য রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন যথা-_“নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে 
গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে__ছুটিতেছে-_বাতাসে 
নড়িতেচে,_বৌদ্রে হাসিতেছে__আবর্তে ডাকিতেছে ইত্যাদি ।” কিন্ত 
এই প্রকার একরূপ শব দ্বারা “বঙ্গদর্শনের” কলম পূরণ করিতে 
তাহাকে দেখা যায় নাই। বরং তিনি এইরূপ রচনাকে যথেষ্ট বিদ্রপই 
করিয়াছেন । যথা, কমলাকান্তের__-১ম পত্রে 

«“খোশনবীশ পুত্র একখানি নাটকের সরপ্জাম প্রস্থত করিয়াছেন 
বটে, নায়িকার নাম চক্র কল! কি শশিরস্তা বাখিবেন স্থির করিয়াছেন 
*  * নাটকের আছ্য ও মধ্য তাগ কি প্রকার হইবে * * তাহা 
কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। * * যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া 
রাখিয়াছেন তাহাতে আট টা “হা সখি” এবং তেরট! “কিহলে| ! কি 
হলো!” সমাবেশ করিয়াছেন” 

গুপ্ত কবির এইরূপ লেখাকে বিদ্রুপ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল 
কি না তাহা কে বলিধে? এই লেখা হাস্য জনকই হউক আর অচলই 
হউক, এইরূপ লেখা লিখিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যে প্রতিত্বম্দীহীন 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পরও বনু অর্থ 
রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

এই সময় (১২৬* সালে) জাহানাবাদের শ্রীপতি যুখোপাধ্যয়, কুমার 
হট্টের বাবু যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যার, কীচড়াপাড়ার তারাচরণ চট্টো- 

পাধ্যায় ও হরিমোহন সেন? নবীনচন্ত্র রায়, শ্রীকষ্ণ 
পরবন্তি যুগের 
লেখকগণ। চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ মভুমদার (কাঙ্কাল ফকির 
চাদ), হরচন্দ্র ঘোষ) প্রস্ততি নূতন বেখকগণ ও 


২৫৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিছা ] 


(হিল কলেজ, হুগলী: কলেজ ও কৃনগর কলেজের ছাত্রগণ “প্রতাকরে” 
প্রবন্ধ লিখিতেন। আর একছন প্রভাকরের সাহায্য করিতেন-__াহার 
সম্বন্ধে সম্পাদক লিখিঘাছেন__“আমাদের আর একটী জীবনাধিক 
শ্নেহান্িত লেখক বন্ধু যিনি সন্ুখেই বিরাজ করিতেছেন তীহার অক্ষয় 
গুণ বর্ণনা করিতে লেখনী মুখ কত ক্ষয় করিব। কারণ সে অক্ষয়, 
তাহার গুণ অক্ষম, এইক্ষণে প্রার্থনা সকলেই অক্ষয় তুল্য অক্ষয় হউক।” 
বলা বাহুল্য প্রভাকরের এ অক্ষয় স্বর্গীয় অক্ষরকুমার দত্ত। 
প্রভীকর সম্পাদকের পদ্ম রচন| তুলনাহীন; বঙ্গ সাহিত্যে তাহা 
দযত্রে রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এখানে তাহার নমুনা উদ্ধ'ত 
করিয়। আৰ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। 

১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে কীচড়াপাঁড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিনারারণ গুপ্ত । বাল্য কালে 
লেখা পড়ায় ঈশ্বরষন্দ্েরে তেমন দৃষ্টি ছিল না। 
কিন্তু তাহার স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ ছিল যে, তিনি 
যাহা একবার শুনিতেন, ভাহাই তীহার স্মরণে বিদ্ধ 
হইয়া থাকিত। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; সুতরাং 
তিনি শৈশব কাল হইতেই কলিকাতা যোড়াশকোতে তাহার মাতা- 
মহের আলয়ে থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কথায় কথায় 
কবিতা যিলাইয়াঁ কথা বলিতে ভালবাদিতেন। কথিত আছে পঞ্চম 
বর্ষ বয়সেই নাকি তিনি বলিয়াছিলেন__ 

“রাতে মশা দিনে মাছি 
এই নিয়ে কল্কাতা আছি ।” 

দ্রশ বংসর বয়সে তাহার মাত বিয়োগ হয়? ইহার কিছু দিন পরেই 

তীহার পিতা পুনরায় দারপৰিপগ্রহ করেন, অবস্থাও তাহাদের নিতান্ত 


ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 
জীবনী। 





ঝঃট $। 
[দখা 


ররর রাতের রোগ চারার োরগেরমোযোরসরতে ০, 
তা েসলেলে 


সংবাদ গ্রভাকর। ২৫৫ 


শোচনীয় ছিল-_-এইরূপ নান কারণে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা পড়া অধিক 
হইল না। গান বাধিয়া ও কবির লড়াই করিয়া তাহার দিন যাইতে 
লাগিল । এই সময় তাহার জ্যোষ্ঠতাত ত্রীতা মহেশনন্ত্র গুপ্তও তাহার 
সহিত কবিতা! যোজনা করিয়া ও ছড়া বাধিয়া লড়াই করিতেন। এই 
কবির লড়াই বড়ই আমোদপ্রদ বোধ হওয়ায় দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম 
কালেই ঈশ্বরচন্দ্র কবির দলে প্রবেশ করিলেন । 

যৌবনের প্রারস্তে পাখুরিঘাঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র 
যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুত্ব জন্মে। যোগেন্দ্ 
মোহনও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা রচনা কবিতে আরম্ভ করেন। 
এই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থ সাহায্যেই ১২৩৭ সালের মাঘ মাসে 
ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর? প্রকাশ করিতে আরন্ত করেন। কিছু দিন 
পরে সংবাদ প্রভাকর উঠিয়া যায়, প্রভাকরের প্রাথমিক ইতিবৃত্ত 
আলোচনায় আমরা সে বৃত্তান্ত পূর্বে প্রদান করিয়া আসিয়াছি। 

এই সময় (১৮৩২ অনের ১২ই জুলাই) আন্দুলের জমিদার জগনাথ 
প্রসাদ মল্লিকের উদ্যোগে “সংবাদ-রত্বাবলী” নামে একথানা পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। মহেশচন্ত্র গাল নামে এক ব্যক্তি 
নামতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। লিপিকার্ষ্যে তাহার পারদর্শিতা না থাকায় 
বত্ধাবলীর পরিচালকগণ ঈশ্বরচন্্রকে মহেশচন্জ পালের সাহায্যার্থ নিযুক্ত 
করেন। এই কার্য্যে ঈশ্বরচন্ত্র অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। 
তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি তাহার পিতৃব্যের নিকট 
কটকে যাইয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। কটক হইতে ' প্রত্যাগমন 
করিয়া ১২৪৩ সালের ২রা শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র “প্রভাকর;কে পুনজ্জীবিত 
করেন। অতঃপর প্রভাকর সমভাবে চলিতে থাকে । গৌরীশস্কর 


সংবাদ রত্বীবলী। 


২৫৬ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


তর্কবাগীশ প্রভীকরের একজন লেখক ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে 
প্রভাকরের সহিত পাল্লা দিতে “সংবাদ রসরাজ" নামে এক থানা 
পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। পাথুরেঘাটার বাবুদিগের 
অর্থে “সংবাদ প্রভাকর” বাহির হইলে শোভাবাজারের বাবুরাও 
“সংবাদ তাস্কর” নামে এক খানা পত্রিকা বাহির করেন। এবং 
কিছুদিন পরে “রসরাজের”ৰগরাটে সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকে 
নিয়া সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই সময় “রসরাজ” “ভাস্কর” ও 
প্রতাকরে” তুমুল বাক্বিতগ্ডা হইত। এই বাক্বিতগ্ডার সমর্থন জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ৭ই আধাঢ় হইতে “পাষণ্ড পীড়ন” নামে 
আর এক খানা পত্রিকা বাহির করেন। এই অতিনব পত্রের সম্পা- 
দ্বকের স্থলে সীতানাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইত। 
১২৫৪ সালের তাঁর মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত কার্ধ্য- 
কাঁরক সীতানাথ ঘোষ পাষণ্ড পীড়নের “হেডিং”টা 
লইয়! পলায়ন করাতে পাষণ্ড পীড়ন মাত্র ১৫ মাস জীবিত থাকিয়া 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। * “পাষগড পীড়ন” প্রতাকর যন্ত্রে মুদ্রিত 
হইত। মূল্য ছিল বার্ষিক দুই টাকা। 


পাষগ পীড়ন। 





* ১২৭৪ সালের “নবপ্রবন্ধ” পত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় জনৈক লেখক ইশ্বরচন্দ্রের 
জীবনী লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন "১২৫৪ সালের ভান্র মাসে উক্ত সীতানাথ ঘোষ 
“গাষগু পীড়নে"র হেড চুরী করিয়া পলায়ন করাতে কয়েক সংখ্যা "ভাস্কর যন্ত্র 
হইতে মুদ্রিত হইয়াই 'পাষগু পীড়নের' মৃত্যু হয়।” গুপ্ত কবির নিজ 'প্রভাকর 
যন্ত্র থাকিতে তিনি *পাৰও পীড়ন" গৌরীশঙ্করের “ভাস্কর য্্' হইতে কেন বাহির 
করিয়াছিলেন, তাহার কারণ অপ্রকাশ | গৌরীশস্করের সহিত ঈশ্বরচন্জের 
সাহিত্যিক ছন্দ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাব ছিল। বৌধহয় প্রভাকর যন্ত্র 
বিকল হইয়া যাওয়ায়ই ধীরূপ ঘটয়াছিল। 


সংবাদ প্রভাকর। ২৫৭ 


“পাষও পীড়ন” মন্তক-অতাবে দেহ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়) 
বিদায় গ্রহণ করিলে ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসেই গুপ্ত কবি “সংবাদ 
সাধুরঞ্ন” নামে আর একখানা সাপ্তাহিক পত্র 
বাহির করেন । ইহারও সংবাদ-প্রভাকরের সহিত 
কোন সম্বন্ধ ছিল না। সংবাদ-সাধুরঞ্জন ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাবে ) 
বন্ধ হইয়া যায়। 

ঈশ্বরচন্ত্র একজন উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি 
রাজা রামমোহন রায়ের নবপ্রতিষ্টিত ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিতেন ; 
কিন্তু কোন বিষয়ের আন্দৌলন উপস্থিত হইলে নিজ বিবেক অন্ধ 
মোদিত কার্য্য করিতে অণুযাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন শা। 

পঙডিত ঈশ্বরচন্্ বিষ্ভাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দেবেন্্নাথ 
ঠাকুর প্রভৃতির সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ব্াজনারায়ণ বস্তু, 
শ্রীশচন্দ্র বিষ্যারত্র প্রভৃতিকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের 
সহিত একত্র সমাজে যোগদান করিতেন। 

রাজনারায়ণ বস্থ উপনিষদের অনুবাদ ও বেদের আলোচনা করিয়। 
প্রবন্ধ লিখিলে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তীহাকে শ্লেষ করিয়া প্রতাকরে 
লিখিলেন-_ 

*বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত ।” 

পঙ্িত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত 
তাহার অকপট বন্ধুতা থাক! সত্বেও তাহাদের স্ত্রশিক্ষা প্রবর্তন চেষ্টায় 
গুপ্ত কবি ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই। 

১২৬২ সালে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় দেশব্যাপী বিধবাবিবাহের 
আন্দোলন উতাপিত হইলে ৬ কাশীধামের ঠাকুরদাস ন্ঠায়- 
পঞ্চাননের লিখিত বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রতাকরে 
১৭ 


সাধুরঞ্জন। 


২৫৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 





প্রচার করিয়া তিনি বিধবাবিবাহ বিরোধীদিগের পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন । 

ইহার পর পণ্ডিত শ্রীশচন্ত্র বিগ্ঠারত্র সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করিলে 
খুপ্তকবি “প্রভাকরে” ব্যঙ্গ কবিত] লিখিয়! বন্ধু সমাজকে ক্ষুব্ধ করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। 

শ্রীশ পাগত বিধবা বিবাহ করিলে বিগ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট 
হেলিডে সাহেবকে বলিগ্বা তাহাকে ডিপুটা মাজিষ্রেট করি দেন। 
এই উপলক্ষেও গুপ্তকবি “প্রতাকরে” প্রবন্ধ লিখিয়া বন্ধুবান্ধব 
অনেকের অপ্রিয় হইযঘ়াছিলেন; এমন কি, হেলিডে সাহেবেরও নাকি 
বিরাগভাঞ্জন হইয়াহিলেন। 

বাঙ্গাঙ্ার প্রাচীন কবিদ্রিগের জীবনচরিত সংগ্রহের চোর গুপ্ত 
কবিই প্রথম পথপ্রদর্শক । প্রান দশ বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া বন 
পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের জীবনচ্রিত সংগ্রহ করিয়া 
ছিলেন। ১২৬০ সাল হইতে প্রতাকরের মাসিক সংস্করণে বাম বসু 
ভারতচন্দ্র, হারুঠাকুর নিতাই দাপ, রামপ্রপাদ প্রাতর জীবনী ও 
সঙ্গীতমাগা প্রকাশিত হইতে থাকে । 

১২৬৪ সালের প্রভাকরে গুপ্ত কবির “প্রবোধ প্রভাকর”, “হিত- 
প্রভাকর” ও “বুধেন্দু বিকাশ” নামক তিনখানা গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হয়। অতঃপর ১২৬৫ সালে গুপ্ত কবি শ্রীমন্তাগবতের পপ্যান্ুবাদ 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদ শেষ 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। “কলি নাটক” নামে একখানা নাটকও 
তিনি লিখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন তাহাও শেষ করিতে পাবেন 
নাই। ১২৬৫ সালের ১*ই মাঘ ঈশ্বরচন্র দেহত্যাগ করেন। 

শোভাবাজারের মহারাঞ্জা কমলকৃ্ দেব বাহাদুর গণ কবির 


সংবাদ প্রভাকর। ২৫৯ 


একদন গু-ুদধ বধু ছিলেন। তিনি ভাহার বিষে মুদধ হইয়া কবিকে 
খড়দহে একখান। বাগানবাটী প্রদান করিয়াছিলেন। ইঈশ্বরুচন্জুও 
তাহার উইলে মহারাজা কমলকুঞ্জ দেবকে একজিকিউটার করিয়া 
মাসিক প্রতাকর পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। গুপ্ত কবি 
ষথেষ্ঠ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রভাকর ব্যভীত তাহার অন্ত কোন 
আয়ের পন্থা ছিল না। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রভাকরের গ্রাহক সংখ্যা 
কিরূপ ছিল, অন্কুমান করা যাইতে পারে। 

তাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের 
প্রতিত্ন্বিতা ছিল। এই সাহিত্য-বিরোধ উভয় দলের মধ্যে এত 
প্রবল হইয়াছিল যে তাহার প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অন্ন কয়েকদিন 
মধ্যেই “অগ্লীল ও নরার-জনক সাহিত্য” বলিয়া কথিত হইয়াছিল। 
বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উতয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহষ্ঘ ভাব ছিল। »তাস্কর 
সম্পাদনের পূর্বে গৌরীশঙ্কর প্রতাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
উভয়ের মধ্যে রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই শোভাবাজারের রাজ 
বাড়ীতে যাইয়া রাজ পরিবারের তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের সহিত 
সাহিত্যচ্ঠা ও হান্মাযোদ করিতেন। ভাস্কর সম্পাদনে ব্রতী হইয়া 
গৌরীশঙ্কর আর প্রতাকরে লিখিতে পারেন নাই। ১২৫৪ সাল্লের ১ 
বৈশাখের প্রতভাকরে তাই ইশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন-__“তাস্কর 
সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণ গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন 
তাহাতে কি প্রকারে লিপিদ্বারা অন্মৎপত্রের আন্ুকৃল্য করিতে 
পারেন।” ও 

গুপ্ত কবির মৃত্যুসংবাদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাহার “সংবাদ 
ভাস্কর" ঠিক সময়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে লোকে 
পাছে মনে করে যে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে 


২৬৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


শিশির াপীশাীর্ীপীশী শর্ট পিপিপি 


তাই ভাস্কর সম্পাদক ভাস্করে একটী সুন্দর কৈফিয়ত দিয়াছিনেন। 
আমর! সংবাদ তাস্করের আলোচনায় তাহা প্রকাশ করিলাম । 
গুপ্ত কবির মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্ত্র গপ্ত সংবাদ 
প্রভাকরের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তখন প্রভাকরের আর 
তেমন প্রভা রহিল না। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়৷ ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ 
তাত ভ্রাতা মহেশ গুপ্ত অক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছিলেন £₹_- 
“সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট করলে প্রতাকর। 
জন্মে কলম ধৰেনিক, রাম হ'ল এডিটর ॥ 
আগাপাছা বাদ দিয়ে শ্রায হ'ল কমাগুর |” 
ইহার পর প্রতাকর কতকাল জীবিত থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের 
সেবা ও গুপ্ত কবির স্বৃতি বহন করিয়াছিল, তাহা আমর! নিশ্চিত 
ভাবে বলিতে পারিলাম না। ১২৮১ সালেও প্রতাকর জীবন্ত তাবে 
কাল কর্তন করিতেছিল বলিয়া “মধাস্থের” * মুখে শুনিয়াছি। 








* ১২৮১ সালের কোন এক সংখ্যা প্রভাকরে-_« মনোমোহন বস্থ সম্পাদিত 
এঅধ্ান্থা” পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে--এই অলীক সংবাদ বাহির হইলে ১২৮১ সালের 
কার্ধিক সংখ্যা “যধাক্কেশ & অলীক সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হয়। এই সঙ্গে 
প্রভীকরের অনিয়মিত প্রচারের জন্য তৎকালীন প্রডাকর সম্পাদকের প্রতি তীব্র 
যন্তব্য থাকে । এই মন্তব্যের মধ্যেই গুপ্ত কবির প্রতাকর পরিচালনের উইলের 
উন্লেখও আমরা পাইয়াছি। ইহাতেই অন্নমিত হয় যে প্রভাকর শেষ জীরন্সত 
অবস্থায় ১২৮১ সাল পর্যন্তও সাহিত্য গগণের এক কোণে কোন প্রকারে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


ন্বা স্বত্যুঞ্জন্জী। 


১৮৩৮ শ্বীটাৰ। ১২৪৪ বঙ্গাব। 


বাবু পার্বভীচরণ দাস নামক একব্যক্তি “সংবাদ মৃত্যুযী” বাহির 
করিয়াছিলেন। মৃতাগ্য়ী সাপ্তাহিক ছিলল। ইহার আদি অস্ত 
কাব্যরসে তরপূর থাকিত। সুতরাং বুঝা যায়, সাহিত্যের চর্চাই এই 
পত্রিকা! পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 

তখন পত্রিকা মাত্রেরই নাম সংবাদপত্রিকা ছিল, সে জন্যই সংবাদ 
প্রভাকর, সংবাদ মৃত্যুরয়ী, সংবাদ রসরাজ, সংবাদ ভাস্কর, প্রভৃতি 
সাহিত্য পত্র গুলির নামের সহিতও “সংবাদ” শব্দটার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। 

ৃত্যুগযমী মাস কয়েক চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পত্রিকায় 
যে সংবাদ প্রদত্ত হইত তাহার লেখার নযুনা ছিল এইরূপ £_ 


চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গত দিন বৈকালে গো। 
গিয়াছেন গতর্ণর সাহেব চানকের বাগানে গো॥ 
বিজ্ঞাপনের ভাষাও তখৈবচ। যথা ঃ_- 
আমাদের পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিবে গো। 
তাহার পংজির প্রতি চারি আনা লাগিবে গো॥ 
ইত্যাদি। 


থল্াদ ভ্ভাক্ষন্ | 


সী 


১৮৩৯ থ্রীটা। ১২৪৬ বঙ্গাব | 


সংবাদ প্রতাকরের ন্যায় “সংবাদ ভাস্কর”ও সাহিত্য চর্চায় এক 
দলের মুখ-পত্র ছিল। শৌভাবাজারের বাজ পরিবারের কাহারও 
কাহারও আন্বকল্যে “সংবাদ ভাস্কর” বাহির 
হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন প্রথম শ্রীনাথ 
রায়। শ্রীনাথ রায় বিপদে পড়িয়া কর্মত্যাগ করিলে গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ তাঙ্কবের সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

তাস্করের আদি সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের বিপদ কাহিনী ১৮৪্অন্ধের 
১৭ই ও ২১শে মার্টের “ইংলিশয্যান” পত্রিকা 
হইতে সংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 


সম্পাদক । 


সম্পাদকের 
বিগদ কাহিলী। 
১৮৩৯ অবের ডিসেম্বর মাসের শেষ সংখ্যা তাঙ্কর পত্রে আন্দুলের 
রাজা রাজনারায়ণ সম্বন্ধে একটী অপ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইলে উক্ত রাজা তাস্কর সম্পাদক শ্রীনাথ বায়কে ধৃত করিয়া আনদুলে 
লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ১৮৪০ অন্দে ১৩ই 
জানুয়ারী প্রাতঃকালে শ্রীনাথ রায় যখন পটলভাঙ্গার রাস্তায় এক 
থানা গাড়ীতে উঠিতে ছিলেন সেই সময় রাজার লোকেরা তাহাকে 
ধৃত করে এবং তাহার যুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে রাজপথ হইতে সরাইয়া 
নইয়া যায়। অতঃপর তাহাকে আনুলে লইয়া গিয়া তাহার শরীরে 
জল বিছুটী ধরাইয়া ও অন্তান্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে 


সংবাদ ত্াস্কর। ২৬৩ 





অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয় ও অপমান করে| এ দিকে রাঙ্জার নামে অভি- 
যোগ উপস্থিত করিয়া ওয়ারেন্ট বাহিবু করান হইলে আসামী পক্ষ 
সম্পাদককে আন্দুল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্থত্র লইয়া যায়। 
২৮শে জানুয়ারী রাজা আদালতে হাজির হইয়া জামিন চাহিলে 
তাহাকে জামিনে যুক্তি দেওয়া হইল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মোকদমার 
তারিথ ধার্য হইল। সম্পাদকের খোঁজ পাওয়া গেল না, স্ৃতরাং 
রাজা হাজত তোগ করিতে লাগিলেন। পুনরায় ২রা মার্চ তারিখ 
ধারধ্য হইল। এ তারিখে রাজার পক্ষে তাহার বারিষ্টারগণ পুনরায় 
জামিন প্রার্থনা করিলেন। জামিন অগ্রাহ হইল। ২*শে মার্চ 
সম্পাদককে হাজ্জির করা হইল; বাজাও হাজার টাকা জরিমানা 
দিয়া নিষ্কতি লাভ করিলেন । 

ইহার পর সম্পাদক বায় মহাশয়ের আর ভাঙ্করের সম্পাদকীয় 
আসনে বসিবার মধ. রহিল না। তিনি ভা্কর ছাড়িয়া“অয়নবাদ দর্শন* 
বাহির করিয়া নিরাপদে হস্তকণড যন নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইলেন। 
শ্রীনাথ রায়কে আন্দুলের রাজ ধরাইয়া নিয়া গোপন করিয়া 
ফেলিলে তাস্করের পরিচালকগণ গোরীশঙ্করকে তাঙ্করের সম্পাদক 
রা নিযুক্ত করিলেন। তিনি ১৮৪* অব্ের জানুয়ারী 
সম্পাদক্। . হইতে তাহার মৃত্যুর পূর্ব সময় পর্যন্ত তাস্করের 
পেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তাহার পুত্র 

ক্ষেত্রনাথ তটটাচার্্য ভাঙ্করের সম্পাদক হন। 
তাস্করে প্রভাকরের স্তায়ই সাহিত্যের আলোচনা হইত। 
ইহাতে গপ্ক রচনার ভাগ বেশী থাকিত। প্রথম প্রথম তাঙ্করে 
লা বিয়। বেশ সুরুচিসঙ্গত প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত 
প্রভাকরের সহিত তাস্করের সাহিত্যিক দ্বস্ব 


২৬৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


বাধ্যা উঠিবে ইহার, ভাষাও ্রতাকরের ভাষার সায় েচছাচারিলী হইয়া 
উঠে। ক্রমেতাস্করে এরূপ লেখাও বাহির হইতে লাগিল যে,তাহা সত্য 
উজার সত্যই ভদ্র লোকের অপাঠ্য হইয়! দাড়াইল। তখন 
ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গীলীরা এই সকল রচনা পাঠ 
করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ বাঙ্গাল! রচনা অপাঠ্য বলিয়৷ পরিত্যাগ 
করিতেন। এইবপ অশ্লীল সাহিত্যের প্রচারে বাঙ্গীলার আবহাওয়া 
দোষিত হইয়া গিয়াছিল। অনাদৃত বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে 
“অশ্লীল থেউরী-সাহিত্য” বলিয়া নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য হইয়াছিল। 
সংবাদ তাঙ্কর প্রথম দৈনিক ছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল দৈনিক 
চলিয়া পরে তাহা সপ্তাহে তিন দিন করিয়া বাহির 
হইত। দৈনিক সংস্কারণের মূল্য ছিল মাসিক 
এক টাকা ও বাধিক ১২২ টাকা। পরে মূল্য হাস হইয়া বার্ধিক আট 
টাকা হয়। 
ভাঙ্করের গ্রাহক সংখ্যা আন্দুলের মোকদ্দমার সময় ছিল--কলিকাতায় 
পণ্জন এবং মফস্বলে ১৫জন মাত্র! গৌরীশঙ্করের 
গ্রাহক সংখ্যা। হস্তে যাইয়া ইহার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
১৮৫০ অন্দে ৫০০ ভাস্কর যুদ্রিত হইত। 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রকৃতই একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। 
পৌরীশকষর প্রথম জীবনে তিনি সংবাদ কৌমুদীতে লিখিতেন ; 
চি &ঁ সময় তিনি সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে (রাজা) 
বামযোহন রায়ের মতানুবর্তী ছিলেন। গবর্ণমেন্ট 
হাউসে সতীদাহ সম্পর্কে যে গ্ডিতসতা হইয়াছিল, তাহাতে গৌরীশক্কর 
তর্কবাগীশ জয় লাত করেন। এই সতায় সমাগত ইংরেজ মহিলারা 
তাহার হস্ব আক্কৃতি দর্শন করিয়া! উপহাস করিলে গবর্ণর জেনারেল 


মূল্য | 


সংবাদ ভাস্কর । ২৬৫ 


বলিয়াছিলেন-_-“যিনি স্ত্রী জাতির এত উপকারী ও সমর্থক তাঁহাকে 
উপহাস করা স্ত্রী জাতির পক্ষে অন্ায়।” এই জয় লাত ও উপহাঁসের 
পর হইতেই তিনি তাহার দেহের হস্থতা হেতু__গুড় গুড়ে ট্টাচারযয 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 

প্রভাকর.বাহির হইলে গৌরীশক্কর “প্রতাকরে” লিখিতে আরম্ভ 
করেন । এই সময় কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত হার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়ে 
শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাইয়া রাজ পরিবারের তদানীন্তন 
সাহিত্যিকগণের সহিত সাহিত্যচর্চা ও হাস্তামোদ করিতেন। 

ক্রমে ঈশ্বরচন্্ের স্তায় গোরীশঙ্করও একথান পৃথক পত্রিকা বাহির 
করিয়া স্বাধীন তাবে সাহিত্যচচ্চা করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে 
১৮৩৯ অন্দে (১২৪৬ সালে) গৌরীশঙ্কর “সংবাদ 
রসরাজ” নামে একধানা পত্রিক! বাহির করেন। 
রসরাজ সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া বাহির হইত। 
কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ছিল গৌরীশঙ্করের 
সহকারী । 

গৌরীশস্কর রসিক লোক ছিলেন। ঝগরাটে লৌকও তাহার স্তায় 
তখন বড় বেশী ছিল ন!। কিন্তু প্রভাকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়। 
তিনি যখন “রসরাজ” রসের প্রত্রবণ ছুটাইলেন, তখন তাহা আর ভদ্র 
লোকের উপভোগ্য রহিল না। 

লোকের অযথা নিন্দা প্রচার ও অশ্লীল গালাগালি প্রদান ব্যতীত 
রসরাজের অন্য বিশেষ কোন কার্ধ্য ছিল না। ইহার জন্য গৌরীশঙ্কর 
বথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করিয়াছিলেন । 

্বুসরাজ” পরিচারন করিতে আর্ত করিয়া গৌরীশঙ্বরও এক 
মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন। জাঙ্গুয়ারী মাসের এক সংখ্যা রসরাজে 





সংবাদ 
রসরাজ। 


২৬৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


কাশিযবাজারের মহারাজা কষ্চনাথ রায় ও ক্কাহার পত্রী রাণী 

্বণ্ময়ীর নামে এক গ্রানিঞ্নক প্রবন্ধ বাহির 
হয়। এই প্রবন্ধ বাহির হইলে কাপিমবাজারের 
মহারাঁজার পক্ষ হইতে রসরাজ সম্পাদকের নামে 

হাইকোর্টে এক মানহানির অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। স্যর জন 
পিটার গ্রান্টের বিচারে গোরীশঙ্কর দোষী প্রতিপন্ন হইয়া ছয় মাসের 
কারাদণ্ড তোগ করিতে ও পাচশত টাকা অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হন। 
এতত্ব্যভীত তাহাকে উক্ত রাজার বিরুদ্ধে কিছু না লিখিবার জন্য এক 
হাজার টাকার জামিনও দিতে হইয়াছিল। এই মোকদ্দম! চলিত 
থাকা কালেই রাজা নরসিংহ রা গৌরীশঙ্করের নামে এ আদালতেই 
আর একটা অভিযোগ উপস্থিত করেন। পূর্ব অভিযোগের দণ্ডের 
কাল শেষ হইলে বর্তমান অভিযোগ গৃহীত হইবে বলিয়া এই অভি- 

যোগের বিচার আপাততঃ স্থগিত থাকে । * 

গৌরীশঙ্করের কারাবাসের সময় তাহার কতিপয় যুবক শিল্ক দ্বার! 
রসরাজ পরিচালিত হইয়াছিল। 

এই সময় “সংবাদ রসরাজের” গ্রাহক ছিল ৯৫* জন মাত্র। 
গ্রাহকগণ সকলেই পত্রিকা হাতে হাতে গ্রহণ করিত। ডাকে বিলি 
এক খানাও হইত না। রসরাজের বার্ধিক মূল্য 
প্রথম বাহির হইবার সময় ছিল-_চারি টাকা 
চারি আন|। পরে হইয়াছিল তিন টাকা মাত্র । 

৯». এই সঙ্ধে ১৮৬৩ স্ী্টাদের ১৪ই জানুয়ারীর বেঙ্গল হেররান্ডে প্রকাশিত 
বিবরখের সহিত ১৮৪* অন্দের ৬ই ফেব্রুয়ারীর “ইংলিসম্যানে প্রকাশিত বিবরণের 
এক্য দেখা গেল না। আমরা যত তুর এক্য দেখিলাম সংক্ষেপে তাহাই গ্রহণ 
করিলাম। 


রসরাজের 
মোকদ্দমা। 


গ্রাহক ও মূল্য। 


ংবাদ ভাস্কর। ২৬৭ 


পপি ীশিশীশি্ীশীশ্াশী্ো শী শিপ ীাপিপাপাপাসাসািিসিস্পপাা 


ভাঙ্করের সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে আন্দুলের রাজা ধরাইয়া লইয়া! 
গেলে গৌরীশস্করকে তাস্করের পরিচালকগণ ভান্করের সম্পাদক নিযুক্ত 
করেন। তখন “ভাস্কর ও 'রসরাজ' উতয় পত্রিকাই গৌরীশঙ্করের 
হাতে চলিতে থাকে । 

“ভাস্কর” ও “রসরাজের” উদ্দাম আক্রমণের সহিত পাল্লা দিবার 
জন্যই গুপ্ত কবি "পাষণ্ড পীড়ন” বাহির করেন। তখন “প্রভাকরে” 
টিির্রা্র “তাস্করে” অপেক্ষাকুত তত রীতিতে এবং 

পীড়ল্র ভাষা।  “রসরাজে”ও“পাবপ পীড়নে” অতি কুৎমিত তাবে 
গালাগালি হইত। রুসরাজে গন্ঠে ও পাষও 
পীড়নে পদ্ে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। 

এই উভয় পত্রের নাম উল্লেখ করিয়া জনৈক সুধী লেখক লিখিয়া- 
ছেন “তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতি নিয়ত যে কবির লড়াই চলিত, 
সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ করা উক্ত পত্রদ্ধয়ের 
উদ্দেশ্ত ছিল। দে অভদ্র অশ্লীল ত্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় 
স্বরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বর্গ সাহিত্য জগতে এরূপ 
অশ্লীলতার আোত বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ নিবষ্ট রুচি আৰু 
কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না।” 

১২৬০ সালের সংবাদ প্রতাকরে তৎকালীন জীবিত পত্রিক! 
গুলির একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল? তাহা হইতে অবগত হওয়া 
যায় যে, “সংবাদ রসরাজ” তখনও পরিচালিত হইতেছিল। 

ইহার পর ১২৬৪ সালের ২৪শে মাঘ “তাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর 
তট্টাচারধ্য দেহত্যাগ করেন। তাহার দেহ ত্যাগের পর তাহার পুত্র 
ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ভাসঙ্করের পরিচালন তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

“রসরাজেরপ্অস্তিত্বের কথার অতঃপর আর কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। 


২৬৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পূর্বে “প্রভাকর” সম্পাদকের 
মৃত্যু হয়। গৌরীশঙ্কর শয্যাগত থাকায় ঈশবর গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ 
যথা সময়ে তাস্বরে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
গৌরীশঙ্কর যখন বুঝিলেন তাহার আরোগ্যের 
আর আশা নাই, তখন তিনি নিয়্লিধিত তাবে 
'তাঙ্করে' সাহিত্য-স্ঘদ ঈশ্বরচন্্র গুণের মৃত্যু 
সংবাদ এবং তাহা প্রকাশের বিলম্বের কৈফিয়ত প্রকাশ করেন। 

এপ্রশ্ন_ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়? 

উত্তর_ন্বর্গে। 

প্রশ্ন_কবে গেলেন ? 

উত্তর--গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর 
এক ঘন্টা কালে স্বর্গ গমন করিয়াছেন। 

প্রশ্ন_তাহার গঙ্গ যাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয় শনিবাসরীয় 
“ভাস্করে” প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উত্তর-_কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর তট্টাচাধ্য শখ্যাগত। 

প্রশ্ন_-কত দিন? 

উত্তর-_-এক মাস কুড়ি দিন। তিনি- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্্য--এই ছুই নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষস্থলে রাখিয়। দিয়াছেন । 
যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও 
প্রতাকর সম্পাদকের মৃত্যুশোক, স্বহস্তে লিখিবেন। আর যদি 
প্রতাকর সম্পাদকের অন্ুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের 
জীবন-বিবরণ ও মৃত্যু শোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল ।” 


ভাম্করের লেখার 
নমুনা- ঈশ্বর গুপ্তের 
মৃত্যু সংবাদ। 


শিস 


তত্বন্োধ্বিনী সভ্রিকা। 


১৮৪৩ হ্বী্টাৰ | ১২৫০ বঙ্গাব। 


সংবাদ প্রতাকরের উজ্জল প্রভা যখন গুপ্ত কবির প্রতিতাকে সমু- 
জ্ঞল করিয়া তুলিয়াছিল--যখন তিনি সাহিত্য-সামাক্যে প্রতিদম্বীহীন 
স্াট__সেই সময় বাঙ্গালা সাহিত্য সামাজ্যে “তত্ব 

ভি বোধিনী পত্রিকার" আবির্ভাব হয়। বাবু দেবেন 
নাথ ঠাকুর ( পরে যহষি) ছিলেন তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । 
ইঃপূর্কে১৭৬১ শকের ২১শে আঙ্িন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হা “তন্বরপরিনী” নামে 'এক সতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
উনারা ইভা উদ্দেশ্য ছিল- জ্ঞানোন্নতি সাধন। তথ্যান্- 
সন্ধান, শান্্রালোচনা, রামমোহন রায়ের গবেষণার 

উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু ও ত্রাঙ্গধর্থের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও 
বিষ্ালয়াদি স্থাপন দ্বারা অশিক্ষিতদিগের নিকট ক্রাঙ্গধর্শ এরচার। 
একপক্ষ মধো (ওরা কার্তিক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সতার নাম 
পরিবর্তন করিয়া ইহাকে “তত্ববোধিনী সা” নামে অতিহিত করেন। 
তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার যোল বংসর পূর্বে (১৮২৭ খ্রীষ্টান) 
ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রাহ্গ সমান স্থাপনের ৪ চারি বৎসর 
পরেই ১৮৩১ খ্রষ্টান্ে সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা! রামমোহন রায় প্রাণ 
ত্যাগ করেন। তববোধিনী সত! সংস্থাপনের বছদিন পূর্বে ব্রান্গ 
সাক স্থাপিত হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রান্ধ সমাজ 





২৭৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


বড় বিশেষ কোন কিছু করিয়৷ উঠিতে পারেন নাই। এই সময় 
তত্ববোধিনী সতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তশ্ববোধিনী সতা প্রতিষ্ঠার কিছু 
দিন পরে (১৭৬৪ শকে) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের সহিত 
যোগদান করেন এবং তন্ববোধিনী সত ব্রাঙ্মপমাজের সহিত মিলিত 
হইয়া যায়। 

এই সময় ব্রাঙ্মদমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ততববোধিনীর 
আলোচনায় প্রয়োজন বলিয়া মহর্ষির “আত্ম- 
জীবনী; হইতে তাহা উদ্ধত করিয়া দেখান 
গেল। 

“১৭৬৪ শকে আমি ব্রাহ্মদমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রাঙ্গ 
সমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রামমোহন রায় ইহার ১১ বৎসর পূর্বে 
ইংলগের বৃষ্টল নগরে দেহ ত্যাগ করেন। আমি মনে করিলাম, 
যখন ব্রান্গসমাজ ব্রদ্মোপাপনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার 
সঙ্গে তন্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সঙ্কপ্প তো আরও 
অনায়াসে সিদ্ধ হইবে । এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই 
সমান্জ দেখিতে যাই। গিয়া দেখি যে, হ্ধ্য অস্ত হইবার পূর্বে 
সমাজের পার্গৃহে একজন দ্রাবিডী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, 
সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিগ্তাবাগীশ, ঈশ্বরচন্্র স্যায়রত্ব এবং আর ছুই 
তিন জন ব্রাঙ্গণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। শর 
দিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। ক্্য অন্ত হইলে রামচন্ত্র 
বিগ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্ত্র ন্যায়রত্বু সমাজের ঘরে প্রকাশ্ঠে বেদীতে 
বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতির সমান অধিকার ছিল। 
দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্বদিকে ফরাসে 
চাদর পাতা, তাহতে পাঁচ ছয় জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছেন। 





ব্রাহ্ম সমাজের 
অবস্থা। 


উবাবোধিনী পত্রিকা । ২৭১ 


আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েক খানা চৌকী পাতা রহিয়াছে, তাহাতে 
ছুই চারি জন আগন্তক লোক । ঈশ্বরচন্দ্র ন্যারবত্ব উপনিষৎ ব্যাখ্যা 
করিলেন এবং বিগ্াবাগীণ মহাঁশয় বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে 
লাগিলেন । বেদার সদ্মুখে কৃষ্ণ ও বিষু এই ছুই তাই মিলিয়া একস্বরে 
দ্ধ সঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯টায় সতা ভঙ্গ হইল। আমি ইহা 
দেখিয়া শুনিয়া ত্রাঙ্গঘমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম এবং 
তন্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্ধারিত 
হইল তত্ববোধিনী সতা ব্রাঙ্মপমাজের তন্তাবধান করিবে ।” 
তত্ববোধিনী সভা ব্রাঙ্মঘমাজের তন্বাবধানের তার লইবার পর 
বৎসরই, সেই সতা হইতে নিয়োদ্ধত ভূমিকা 
লইয়া “তন্ববোধিনী পত্রিকা” বাঙ্গালা সাহিত্যের 
আসরে অবতীর্ণ হয়। + 

“কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য 
অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তব্ববোধিনী সভার 
অধ্যক্ষেরা যে অতিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকার হৃষ্টি করিলেন তাহার স্থুল 
বৃতান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে । 

“তন্ববোধিনী সতার অনেক সত্য পরস্পর দূর দুর স্থায়ী প্রযুক্ত 
সভার সমুদয় উপস্থিত কার্ধ্য সর্বদা জাত হইতে পারেন না, স্বৃতরাং 
্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকার হইবেক! অতএব 
তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার 
প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক। 


“অনেক সত্য ঘূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন 
কার্ধ্য ক্রমে অধবা অন্ত কোন দৈব বিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে 


তত্ববোধিনী পত্রিকার 
ভুমিকা । 


২৭২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যি। 


অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান 
সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক। ৃ 

“মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্তৃক ত্রহ্ষজ্ঞান বিষয়ে ষে সকল 
রস প্রস্তত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং 
অনেকে তাহার মন্দ জানিতে বাসনা করেন অতএব সেই সকল গ্রশ্থ 
এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ত্রন্ধজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই 
পত্রিকাতে উদ্ধত হইবেক। 

«পরব্রন্ষের উপাসনার প্রকার এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ জাপনার্থে 
এবং সর্ধোপাসনা হইতে পর ব্রন্গের উপাসনা সর্ধোৎকষ্ট হইয়াছে ইহা 
জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শান্ত্ের সারমর্ম সংগৃহীত হই- 
বেক। বিচিত্র শক্তির মহিম। জ্ঞাপনার্থে স্ষ্টব্তর বর্ণনা এবং অনন্ত 
বিশ্বের আশ্র্যয কৌশল প্রকাশিত হইবেক। 

একুকর্শা হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে বর্জ্জানে প্রবৃতি 
হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিৰৃত্তি থাকিবার চেষ্টা 
হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল্প উপদেশ প্রদত্ত হইবেক । 

“বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা! না 
থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনারদিগের অতিলফিত বুচনা 
প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিল্রেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া 
তাহারদিগের সে ধিক্নতা এইক্ষণে নিবৃত্তি হইল এবং সর্বসাধারণ 
সমীপে যনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় 
হইল। 

“এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্যযত্ত 
প্রতিমামের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তববোধিনী সভার সত্যদিগ্লের 
এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরপ্রন করিবেন। যদি তাহারদিগের 








বগীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮ বৎসর বয়সে )। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৭৩ 


স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে ততকালে ইহার 
সমাচার দেওয়া যাইবে ।” 
তত্ববোধিনী পত্রিকার আকার-_ফুলস্কেপ কাগজের আকার । পৃষ্ঠা 
না সংখ্যা ৮ হইতে ১২ পৃষ্ঠা ছিল। যৃল্য__তত্ববোধিনী 
টা সতার সত্যদিগের পক্ষে বাধিক তিন টাকা ছিল। 
প্রতি সংখ্যায় প্রবন্ধ থাকিত গড়ে ৩।৪টী করিয়া! । 
প্রথম সংখ্যায় নিয় লিখিত প্রবন্ধ গুলি ছিল। 





৯। তন্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা টি 
২। ঝলামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাঙ্গসমাজের ব্যাখান .... ২ 
৩ টা 5 তু 
&। বংশবাটী গ্রামে তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন বিষয়ে প্রথম 

বক্তৃতা ট্হু ৪ 


৫। বেদান্ত শান্্বের উপদেশ গ্রহণ করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্তব্য ''* ৬ 

৬। রাজা রামমোহন বাঁ কতক বাজসনের সংহিতোপনিষদেরু 
ভাষা বিবরণের ভূমিকার চুর্ণক। 

তত্ববোধিনীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন-_বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। 
অক্ষয় বাবু তখন গুপ্ত কবির “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতেন ও বৃরিয়া 
ঘুরিয়া চাকুরী অন্বেষণ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 'প্রভাকরে? অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
তাহার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, 
এই সময় এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয় বাবুকে তৰবোধিনী সভায় 
আনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। পরিচয়ের 
গরই (৯৭৬১ শকের ১১ই পৌষ) অক্ষয় বাবু তবববোধিনী সভার একজন 
সভ্য মনোনীত হন। এই সময় অক্ষয় বাবুর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর । 

১৮ 


তত্ববোধিনী সভায়, 
অক্ষয়কুমার দত্ত । 


২৭৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





শা 


১৭৬২ শ্রকে টির্কি অফ) ভববোধিনী সভার অধীনে তবোধিনী 
পাঠশালা স্থাপিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে ৮২টাকা বেতনে 
সেই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবগ্ভার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। 
দিত যুবক মাথা রাখবার আশ্রয় পাইয়া চির অভীগ্গিত জ্ঞান পিপাসা 
চরিতার্থ করিবার জন্য দিব! রাত্রি গ্রন্থ অধ্য়নে নিযুক্ত হয়েন। 

এই কার্ধো নিযুক্ত থাকিয়া ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ অন্দে) তিনি 
প্রতাকবের অন্যতম লেখক টাকী নিবামী বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের 

সহিত মিলিত হইয়া “বিগ্যাদর্শন” নামে একখানা 

মাসিক পত্র বাহির করেন। ইহাতে সাহিত্য, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে নানাবিধ ভ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ 
সুন্দর সুন্ৰর প্রবন্ধ বাহির হইত। চারুপাঠ ১ম, ২য় ভাগ ও ধর্নীতির 
কোন কোন প্রবন্ধ প্রথমে বিগ্যাদর্শনেই প্রকাশিত হইরাছিল। উত্তর 
কালে “বঙ্গদর্শন” “আর্ধ্যদর্শন” প্রভৃতি নামও নাকি এই বিগ্যাদর্শনের 
অন্ুকরণেই রক্ষিত হইয়াছিল। “বিগ্যাদর্শন” ছয় মাস মাত্র চলিয়! 
বন্ধ হইয়] যায়। 

“বিষ্যাদর্শন? উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের একটী সুন্দর 
আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিল। এই সময প্রভাকর ও তাঙ্কর ব্যতীত 
“রসরাজ”, “সুজন রঞ্জন”, * “কাব্যবৃত্রাকর» প্রভৃতি 
অশ্রীলতাপূর্ণ আরও কয়েকখানা পত্রিকা পরি- 
চালিত হইতেছিল। সেগুলি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে 


বিদ্যাদর্শন। 


তত্ববৌধিনী পত্রিকা 
পারিচালনের কল্পনা । 








€ রসরাজের প্রতিগক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ১২৪৭ সালে (১৮৪*) গোবিন্চন্ত্ 
দত্ত ( মতান্তরে হেরন্বচরণ মুখোপাধ্যার) নামক জনৈক ব্যক্তি 
সবজনরঞ্ন নামক একখানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন 
ভাহা সপ্তাহে ছুইবার বাহির হইত | হৃজনরঞ্জন দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই। 


স্বজন রপ্তীন। 


তত্ববোধিনী পত্রিকা। ২৭৫ 


সাদরে গৃহীত হইত না। “বিদ্যাদর্শন+ বন্ধ হইয়া গেলে দেবেন্রনাথ 
ঠাকুরের যনে একথান! উন্নত আদর্শের পত্রিকা পরিচালনের কল্পনা 
জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহার ফলেই ১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ শরষ্টানদে ) 
১লা ভাদ্র ত্বোধিনী সতা হইতে সেই সভার মুখপত্র স্বরূপ “তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা” বাহির হইতে আরম্ত করে। 
তত্ববোধিনী পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্তক হওয়ায় 
পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পদপ্রার্থীদিগের রচনা পরীক্ষা 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে “বেদান্ত 
ধর্মান্যায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্যাসীদিগের 
প্রশংসাবাদ” বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিতে আহ্বান করেন। অক্ষয়- 
কুযার দত্ত, ভবানীচরণ সেন প্রভৃতি এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি রচন! 
দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় অক্ষর বাবুর রচনা উৎকষ্ট সাব্যস্থ হওয়ায় 
তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হইলেন। তখন এই 
পদের নাম ছিল-গ্রস্থ সম্পাদক । 
রাজা রামযোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় তন্ববোধিনী 
ছাপিবার জন্য একটা মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করেন। 
সান তাহাতেই পত্রিকা মুদ্রিত হইত। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথমে এক বৎসরের ম্যাদ লইয়াই আবিভূতি 
.হুইয়াছিল। এই এক বৎসর (ভাদ্র হইতে চৈত্র ) আট মাসে শেষ 
হইয়াছিল। অক্ষয় বাবুকে প্রথম বৎসর সম্পূণ- 
বি রূপে পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশ 
তেই পত্রিকা চালাইতে হইয়াছিল। অক্ষয় বাবু যাহা লিখিতেন 
তের মিল না হইলে দেবেন্দ্রনাথ তাহা কাটিয়া দিতেন। নুতরাং 
প্রথম বংসরের তত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্রনাথ ঠাকুরের অস্থমোদিত 


সম্পাদকের গরীক্ষা। 


২৭৬ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য। 


»০৮শপশিিভিশিিশিপািতিপিক০০পশপশশশিশশশপাপাপিপপাপাপপাপসাপপসপপাপ্পাাপাপাশিস্প 


ধর্মকথা, ব্রাহ্মসভার মামুলী বক্তৃতা ও ্াখ্যান, রামমোহন রায়ের 
উপনিষদের চুর্ণক, তত্তবোধিনী সভার কার্য বিবরণ ইত্যাদি ব্যতীত 
সাধারণের পাঠ্য কোন বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। 

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সম্পাদক অক্ষয় বাবু তত্ববোধিনীতে তাহার 
স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের 
সহিত অক্ষরকুমারের মত বিরোধ উপস্থিত হইল। 
সুখের বিষয়, এই মতবিরোধের আলোচনা 
উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ধারভাবে চলিত। 

পূর্বে বেদান্ত দর্শনের মতই ব্রাঙ্গপমাঙ্জের মত ছিল। সে মতে 
একমাত্র পরম ব্রন্ধই সত্য-জ্গত মিথা।। কেবল বহ্ধই আছেন-__ 
আর কেহ নাই, জগৎ নাই, ছিল না, হইবেও না। জীবে ও বঙ্ধে 
প্রভেদ নাই-এ উভয় এক। বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈতবাদই 
রামমোহন বার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দনাথ ঠাকুরের পরিচালিত 
ব্রাঙ্মপমাজের মত ছিল। অক্ষর বাবু এই অদ্বৈতবাদ মতের বিরুদ্ধে 
প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহা লইঘ৷ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়বাবুর 
অনেক বাদান্ুবাদ হর। অতঃপর সুধী দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় কুমারের 
মত স্বীকার করিলে সে তর্কের নিষ্পান্ত হয়। এইরূপে কিছু কিছু করিয়া 
অক্ষয় বাবু তত্ববোধিনীকে নিজ হাতে লইয়া স্বাধীনভাবে তাহাতে 
দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য, পুরাতন্ব প্রভৃতি সন্বক্কেও চিত্তাকর্ষক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন তন্ববোধিনী কেবল ধর্ম 
বিষয়ক না হইয়া! বিবিধব্ষয়ক পত্রিকা হইয়া দাড়াইল। 

১৮৪৬ অন্দের পৌষ মাসে ও ফান্ধন মাসে “জগদ্বন্ধু * পত্রিকায়” 
«বেদ ঈশ্বর প্রণীত শান্্ নহে” শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 


* সীতানাথ ঘোষ নামক, হিন্দ কলেদ্ের জনৈক ছাত্র ১৮৪৬ অন্দে “অগহু" 





আলোচ্য বিষয়ে 
মতভেদ । 








তত্ববোধিনী পত্রিকা । ২৭৭ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় বাবুকে এই প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ লিখিতে 
আদেশ করেন। রাজা রামমোহন রায় বেদূকে ঈশ্বর প্রণীত অন্্ান্ত 
শান্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সে মতে তখনকার ব্রাহ্মসমাজও বেদকে 
অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাপ করিতেন; তাই দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক 
অক্ষয় বাবুকে “জগদ্দধু” পত্রিকার প্রতিবাদ করিতে আদেশ করিলেন। 
অক্ষয়কুমার মহর্ষির এই মতেও প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন “আমি 
এমন বিজ্ঞানবিরোধী মতের পোষকতা করিতে পারিব না, এবং 
্রাহ্মসমাজকেও এরূপ কুসংস্কীরপূর্ণ ্রান্ত মতে ডুবিয়া থাকিতে দিব 
না1।” অঙ্গয়কুমারের উত্তর শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে 
প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইলেন এবং রাজনারায়ণ বসুর সহিত মিলিয়! 
“জগস্বদ্ুণ পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ১৭৬৮ শকের মাঘ ও চৈত্র সংখা! 
“ততত্ববোধিনীতে” প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ব্রাহ্মসমাজে 
অক্ষয় বাবুর মত গৃহীত হয়। অক্ষমুবাবু বন্তৃত। দ্বারা! ব্রাহ্ষসমাজকে 
তাহার মত স্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং শেষে ১৭৭২ শকের 
ফাল্গুন মাসের তত্ববোধিনীতে সেই বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া ব্রাপ্মঘমাজের 
মত পরিবর্তন সংবাদ ঘোষণা করেন । 

ব্রাহ্মদমাজে নিরাকারের উপাসনা প্রবর্তন করিয়াও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর স্ত্রীলোকদিগের মনে নিরাকারের ধারুণা সহজে আসিবে না 





ঘাহির করেন। এই পত্রিকাখানা খুব উদার মতাবলক্বী ছিল। সীতানাধ ঘোষ 

“অল্প বয়সে বিরাহের ফল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া 

জগহন্ধু। “হেয়ার প্রাইজ" একশত টাকা প্রাপ্ত হন। এই পুরস্ধায় 

প্রাপ্তিই তাহাকে একখানা পন্রিক! বাহির করিয়া তাহার 

সম্পাদক হইতে প্রলুন্ধ করে। ফলে উক্ত সীতানাধ ঘোষ ও তাহার কতিপয় বন্ধুর 
চেষ্টায় এই “অগদ্ধু" বাহির হয়। ভগহন্ধু দুই বৎসর মাত্র চলিয়াছিল। 





২৭৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


উপাসনা করিতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন-_এই বিষয় লইয়াও অক্ষয় 
কুমারের সহিত দেবেন্্রনাথের তর্ক উপস্থিত হইল | শেষে অক্ষয় 
কুমারের মত স্বীকার করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থাও রহিত করিয়া 
দেন। এইরপে দেবেজনাথ ঠাকুরের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিয়া 
অক্ষয়কুমার তাহার সম্যক শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া বসিলেন এবং তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকাকে আপনার ইচ্ছান্ুূপ পরিচালনা করিয়া সযাজে 
সুপরিচিত করিয়া অইলেন। এই সময়ের অবস্থা লইয়া যহর্ষি 
লিখিয়াছেন “আমি অধিক বেতন * দিয়া অক্ষয় বাবুকে ওঁ কার্য্ে 
নিযুক্ত করিলাম । তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ 
কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাহাকে আনিতে চেষ্টা 
করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। 
আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়, আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত 
আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খু'জিতেছেন, বাহ বস্তর সহিত মানব 
প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রতেদ। ফলতঃ আমি তাহার 
স্থায় লোককে পাইয়া তন্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি।” 

তত্ববোধিনীর প্রচার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গাল! দেশে প্রকুত 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। তত্ববোধিনীর পূর্বে 
যে সকল পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যালোচনা হইত, 
প্রকৃত পক্ষে তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই থাকিত 
না। বাদ-প্রতিবাদ, ছড়া-কবিতা, এবং হাসি-ঠা্টাই সে গুলির 


লেখা ও লেখকগণ। 





* জক্ষয়বাবু ৩*২ টাকা বেতনে নিযুক্ত হুন। ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইয়া! ৪৫২ ৩ 
শেষে ৬*২টাকা হয়। 


আসরে গুরু তু গলতীর আসন লইয়া উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান: ও নৈতিক 
আলোচনার হ্বত্রপাত করিলেন। অক্য়কুমারের সংগৃহীত প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য ভাব সমূহ তাহার তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় প্রচারিত 
হইতে লাগিল। অক্ষ়কুমারের সহিত বিগ্বাসাগর মিলিত হইলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের মধুর লেখনী নিঃস্থত মহাভারতের অমৃতসমান কথা তব- 
বোধিনীর অঙ্গে সোণায় সোহাগার কার্য করিল। তারপর রামমোহন 
রায়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ, মহর্ষি দেবেন্্রনাথের উপন্ষদের 
অনুবাদ ও ব্রা্মধন্ম সন্বন্ধায় প্রবন্ধীবলী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রাঙ্গধর্মম 
ব্যাধ্যান ও রাজনারায়ণ বসুর বক্ৃত এবং তব্বকথা তন্ববোধিনীকে 
সহজেই সম্মীনের আসনে প্রতিঠিত করিতে সমর্থ হইল। 

তহবোধিনীর প্রবন্ধ উদ্ধত করিয়া তাহার ভাষার নমুনা প্রদর্শনের 
চেষ্টা না করিয়া এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালা 
সাহিত্যের মণিমুক্তা স্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থ নিচয় “চারুপাঠ”ও 
“ধম্দনীতির” অধিকাংশ প্রবন্ধ “বাহ্যবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার,” এবং “তারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়” প্রত্ৃতি তত্ব- 
বোধিনীর গর্ভেই ভ্রণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 

অক্ষয় বাবুর এই প্রবন্ধগুলি যখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, 
তখন তাহা সমাজে এতদুরু কার্ধ্যকরী হইয়াছিল, যে তাহা ভাবিবার ও 
আলোচনা করিবার বিষয়। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার যে মাসে অক্ষয় বাবুর “বাহ বস্ত্র সহিত 
মানব প্রকৃতির সন্বন্ধ বিচার” প্রবন্ধের অন্তর্গত “শারীরিক নিয়ষ 
পালন বিষয়ক আলোচনা” বাহির হইল, সেই 
মাসেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলোক নিজ 
বাসগৃহে ব্যায়াম খানা নির্মাণ করিয়া! অঙ্গচালনা করিতে আরম্ভ করি- 


লেখার প্রভাব। 


২৮০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





লেন । স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবংবাবু সুবেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পিতা 
ুর্গাচরণ বন্্োপাধ্যায়ও ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তন্ববৌধিনীতে “নিরামিষ ভোজনের শ্রেষঠতা” প্রদর্শিত হইলে হিন্দু- 
ব্রাহ্ম বনু যুবক মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিলেন। কেশবচন্ত্র সেন 
(পরে ব্রক্ানন্দ ) ছিলেন ভাহাদিগের মধ্যে 
একজন।  অক্ষয়কুমারের এই মত সমর্থন ও 
প্রচার জন্য একদূল হুজুগে নিরামিষ তোজী যুবক 
“নিরামিষ তোজী পত্রিকা” নামে একখান! 
পত্রিকাও বাহির করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার নিজেও মত্স্য মাংস 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । * 





নিরামিষ ভোজনের 
আন্দোলন ও নিরামিষ 
ভোজ পত্রিকা। 


* মত্ত মাংস মগ্য সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই 
চির তাহার যাথার ব্যারাম হইলে প্রভাকরের সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন £ 
আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গৌল। 
সে এখন নিত্য ধায় শামুকের ঝোল ॥ 
নোদে শাস্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া ুগলি। 
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি ॥ 
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে । 
ুরিতেছে মাথা মুগ, মাথা মু লিখে 4 
কোথা তার “বাহ্াব্ত মানব প্রক্কতি” | 
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি ॥ 
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ । 
দিবা নিশি যাথা ঘোরে সদাই অহ্থ ! 
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই। 
এখন সে লিখিবার শক্তি ভার কই ॥ 





তত্ববোধিনী পত্রিকা । ২৮১ 


তত্ববোধিনীতে মগ্ঘপানের বিরুদ্ধে অক্ষম বাবুর প্রবদ্ধ বাহির 
হইলে বহু উচ্চ পদস্থ ব্যক্িও মছ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই 
সময় স্বল-কলেজের ছেলেরাও মগ্যপান করা দৌোষণীয় মনে করিত না। 
কিন্তু অক্ষয় বাবুর উদ্দীপনা ও যুক্তিপূর্ণ-প্রবন্ধ পাঠে তাহারাও অনোৰ" 
লজ্জা বোধ করিয়া তাহা ত্যাগ করিল। 








কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে। 
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥ 
মান মাছ বিনা আগে ছিল না আহার। 
[কিছুদিন করিলেন বিপরীতে তার ॥ 
শেষেতে গেলেন তার সমূচিত ফল। 
ভানালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল ॥ 
সমাজ হাসিছে তার ভাব এচে এচে। 
ঘরে তুলে পাকা ঘু'টি ব্সিলেন কেঁচে॥ 
দায়ে গোড়ে পূর্ববভাব ধরিলেন গিছু। 
শুধু মাছ মাস নয়, আরো! আছে কিছু । 
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত। 
মসলা চলেছে কত, পানের সহিত ॥ 
ছেড়ে দেও ছেলে ধেলা ফেলে দেও “কুম”। 
মাস মাছ ভাত খেয়ে স্থধে দেও ঘৃম ॥ 
করে] নাকো ধুম্‌ ধায্‌ টুমু টাম আর। 
ছিড়ে ফেল “বাহ্াবস্ত” সে যত অসার 
মাধিতেছ বি তেল তাই মাধ গায়। 
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥ 
পাক তেল যাখ আর নিত্য কর স্বান। 
সেরূপ আহার কর, যা হয় বিধান ॥ 


২৮২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


এই স্ত্শক্ষা, বিধবাবিবাহ, বিবাহ, পৌন্তলিকতা নিবার, নিবারণ 
প্রভৃতি প্রবন্ধ_যাহাই যখন “তন্ববোধিনী পত্রিকায়” বাহির হইত 
তাহা নিয়াই তখন বঙ্গীয় সমাজে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইত। 

সেকালে তত্ববোধিনীর এই সকল উপদেশ যাহারা মানিয়া 
চলিতেন, তাহারা হিন্দু পরিবারের লোক হইলেও সাধারণের নিকট 
“ব্ষজ্ঞানী” বলিয়া বিশেধিত হইতেন । 

তন্ববোধিনী যে কেবল ধর্ম-সমাজ-দর্শন--বিজ্ঞান লইয়াই ব্যস্ত 
ছিলেন ভাহাও নহে। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতি রক্ষার জন্যও প্রাণপণে 
লেখনী চালনা করিয়া মিসনারিদিগের সহিত 
অনবরত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । মিসনারিদিগের 
অরাজক কাও সম্বন্ধে মহির আত্মজীবন চরিত 


মিসনারি সংগ্রামে 
তত্ববোধিনী। 





কোট কোটি কার ডি যাহা। 
“কুমণ ধরে একা কেন কাটো তূমি তাহা? 
দেশ দেহ রোগ ভেদে খাছোর বিধান । 
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ ? 
গুরু হোয়ে উপদেশ করিয়াছ গোঁড়া। 
মিছে মতে আঁনিয়াছ গোটাকত ছোড়া ॥ 
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে। 
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে ॥ 
ওহে ভাই বদি চাও নিজ উপকার । 
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর | 
শেষে তুমি ঠেলা হও, মন করি কা। 
আগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশা ॥ 
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার। 

গুরু নিজে লঘু হবে? কিসে হবে পার?” 


তববোধিনী পত্রিকা। ২৮৩ 


হইতে ও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । এই ঘটনা হইতে সেকালে! সেকালের 
মিসনারিদ্দিগের কার্য্য, তত্ববোধিনীর কার্য্য ও হিন্দুর জাতিরক্ষা কলে 
ব্রাহ্মদমাজের কার্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

“১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পত্র 
দেখিতেছি এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ 
সরকার আমার নিকট কীদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল ষে 
“গত রবিবার আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্তের স্ত্রী 
দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণ যাইতেছিলেন, এমন সময় 
উমেশচন্দ্র আসিয়া! তাহার আপনার স্্ীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়! 
নামাইয়া লয় এবং উতয়ে খুষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ী 
চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিগ্বা তাহাদিগকে সেখান 
হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ 
করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ 
সাহেবের নিকট গিয়া অন্বনর বিনয় করিয়া বলিলাম যে আমরা 
আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি ন! 
হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাডৃবধুক্ে গ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্ত 
তিনি তাহা না শুনিয়া গতকল্যই সন্ধ্যার সমরে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান 
করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাদিতে লাগিল। 
ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের 
সত্রীলোক পর্য্যন্ত শ্ী্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্‌ আমি ইহার 
প্রতিবিধান করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িপাম। আমি 
তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটী 
তেজস্বী প্রবন্ধ “তত্ববোধিণী পত্রিকাতে” প্রকাশ হইল-_'অন্ঃপুরস্থ 
স্ত্রী পর্য্যন্ত শ্বধর্ম হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলন্বন করিতে 





পপি শশী শশী শী শী শাীশীপিশীশীীশিশিশিিস। 


লাগিল। এইসকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি 
আমাদের চৈতন্ত হয় না! আর কতকাল আমরা অন্থুৎসাহ নি্াতে 
অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছি্ 
হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত 
লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল 
প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা 
কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংত্রব 
হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুন্রদিগকে 
প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং বাহাতে স্ষহ্ির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে 
চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্ব কর। যদি বল পাদ্রিদিগের 
পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান 
কোথায়? কিন্তু ইহাই বাকি লজ্জার বিষয়। গ্রীষ্টানেরা অতলম্পর্শ 
সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধশ্ম প্রচার জন্ত ভারতবর্ষ 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন 
করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দবিদ্র সন্তানদ্দিগকে অধ্যাপন 
করিবার নিমিত্তে একটীও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র 
হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট 
বিদ্ভালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? এক্য থাকিলে কোন কর্ম ন৷ 
সিদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, 
আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সন্ান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে 
যাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। * * এদিকে 
রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ওদিকে রামগোপাল 
ঘোষ! আমি সকলের নিকট গিয়া, সকলকেই উত্তেজিত করিতে 
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লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। 
ইহাতেই ধর্দসতা ও ব্রাহ্ম সভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে 
যাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে 
হইলেন এবং যাহাতে খ্ীষ্টানদিগের বিগ্ভালয়ে আর ছেলে পড়িতে না 
পায়, যাহাতে শ্বীষ্টানেরা আৰ খ্রীষ্টান করিতে না পারে, ভাহার জন্ঠ 
সম্যক্‌ চেষ্টা হইতে লাগিল । ১৩ই জ্যষ্ঠ আমাদের একটা মহা সতা 
হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল 
যে, পাদ্রিদের বি্ভালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলের! পড়িতে পায়, 
তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে 
ছেলেরা পড়িতে গাইবে । আমরা চাদার পুস্তক লইয়া তাহাতে 
কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় আশুতোষ 
দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে টাদার বহি চাহিয়া 
লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ 
ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা। বাজা 
রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা । এইরূপে সেইদিনই চল্লিশ হাজার 
টাকা স্বাক্ষর হইবা গেল। তখন জানিলাম আমাদের পরিশ্রমের ফল 
হইল। এই সতা হইতে হিন্দু হিভার্থ নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হইল এবং তাহার কর্ম সম্পাদন জন্ঠ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাছুর 
সতাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। 
এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথয শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার শ্রোত মন্দীতূত 
হইল ।” 

মিপনারিদিগের কাধ্যকলাপ ও নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে 
এবং তত্সমর্থক বিচারক দিগের প্রতি-তববোধিনী সময় সময় এরূপ 








২৮৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিরা প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন যে, তাহা 
পাঠ করিয়া অনেক পাঠক পর্যন্ত ভয় পাইয়াছেন; কিন্তু কর্তৃব্য 
পরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমীরকে অণুমাত্রও ভীত হইতে দেন 
নাই। 

বাস্তবিক “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সেকালে মিসনরিগণের হস্ত হইতে 
হিন্দুর জাতি রক্ষার্থ থে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজের 
নায়কদিগকেও স্বাকার করিতে হইয়াছিল । 

তন্ববোধিনী সভার অধীন একটা প্রবন্ধ নির্বাচন সমিতি (8) 
0০/0/0)0০০) ছিল। সেই সষিতির সত্য ছিলেন পগ্িত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্াসাগর) বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু দেবেন্্ 
নাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বস, বাবু আনন্দকুষ্ণ 
বন্ু,পণ্ডিত শ্রীধর স্টার, পগ্ডিত আননচন্্র বেদীস্ত- 
বাগীশ, বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ও বাবু 
শ্াযাচরণ মুখোপাধ্যায় । ইহাদের মধ্যে যে কোন ৫ জনের মত লইয়া 
তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধ নির্বাচন 
সমিতির সত্য দ্রিগের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সম্পাদকের প্রবন্ধ এমন কি 
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধও নির্বাচন কমিটির 
অনুমোদিত না হইলে তব্ববোধিনীর প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইত না। 

লেখক প্রবন্ধনির্বাচন সমিতির সত্য হইলে, তাহার মত ব্যতীত 
আর চারিজনের মত গ্রহণ করিতে হইত। প্রবন্ধ 
নির্বাচন পদ্ধতির নমুনা নিয়ে উদ্ধ ত হইল। 

সম্পাদক তীহার নিজ প্রবন্ধের উপর মন্তব্য লিখিয়া সত্যদিগের 
নিকট পাঠাইতেছেন। 


প্রবন্ধনির্বাচন 
সমিতি। 


নির্ববাচন পদ্ধতি 
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“কবিরপস্থিদিগের বৃত্তান্ত” বিষয়ক পাণুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। 


যধাবিহিত অনুমতি করিবেন নিবেদন মিতি। 
তত্ববোধিনী সতা | শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত 
১৪ আশ্বিন ১৭৭০ গ্রন্থ-দম্পাদক। 


প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি 
সহজ ও সরল তাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে; অতএব 
পত্রিকার প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্থষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম 
ইতি। 
্রীদশ্বরচন্্র শর্মা । 
্ীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঠাসাগর উক্ত পাণুলেখ্যের স্থানে স্তানে যে সকল 
পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহ। অতি উত্তম হইয়াছে। 
্ীশ্তামাচরণ যুখোপাধ্যায়। 
প্রেরিত পাওুলেখ্য প্রকাশযোগ্য। 
শ্রীরাজেন্্লাল মিত্র। 
শ্ীরাজনারায়ণ বন্ু। 


শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বনু মহাশর তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ 
অভিপ্রায়ে একটী পারুলেখ্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা এতৎপুস্তক 
সমতিব্যাহারে পাঠাইতেছি। 
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত 
গ্রন্থ সম্পাদক। 
পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য। 
প্রীমানন্দরণ বনু 


২৮৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


+াটিশিশীশাশীশীশাীিশিশিটি শিট পিট শিটিটি এজি ১5 ২পিসিসিউিসিউিস উিিপশিটিসিসিসসিউিসিসিিউিইএদিছছি 


স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিলে ভাল হয়। 
শ্রীশ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় । 
ইহার অনেক অংশ সুন্দর বোধগম্য হয় না, অতএব সেই সেই 
অংশের পরিবর্তে বোধসুলত শব্ধ দেওয়] তাল হয়। 
শ্রীানন্দচন্্র বেদান্তবাগীশ । 


শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ধিগ্ভাসাগর মহাশয় বঙ্গতাষার মহাতারত অনুবাদ 
করিতে আরম্ত করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন; দৃষ্টি 
করিবেন! আপনারা দেখিবেন, তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় 
পরিপাটাব্নপে লিখিত হইয়াছে । তাহা পাঠ করিয়া! পাঠকেরা পরম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন | এবং পঞ্রিকার বিষয়ে তাহাদিগের অনুরাগ 
বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এতভিন্ন আমারদিগের পূর্বকার আচার 
ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্ণন মহাভারতে পাওয়া যার এমত আর কুত্রাপি 
নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অগ্গবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাৰৃত্ত সন্ধায়ী 
এতদ্দেশীয ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদন মিতি। 

তত্মববোধিনী সতা শ্াঅক্ষয়কুমার দত্ত। 

২৬শা পৌষ ১৭৭০ | গ্র্-সম্পাদক | 


গ্রন্থ সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়া- 
ছেন, ইহা অবগ্ প্রকাশ কর্তব্য। 
শ্রীমানন্দরুষ্ণ বন্ু। 
অতি স্বুলোলিত ভাষায় অন্ুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এই- 
রূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয় তাহা হইলে অনেক উপকার সন্তাবনা। 
্রশ্তামাচরণ মৃখোপাধ্যায়। 


তত্বকোধিনী পত্রিকা । ২৮৯ 


এতদ্রপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোক- 
প্রিয় করিবেক। 
শ্রীরাজনারায়ণ বস্গু। 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় খণ্বেদসংহিতা অন্ুবাদিত 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন, তাহার কিরদংশ আগামি তন্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠাইতেছি | 
শ্রীঅক্ষযকুমার দত্ত । 
গ্রন্থ-সম্পাদক। 


ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কিযে বেদ জ্ঞাত হইবার জন্য সকল 
জাতি সকল লোকেরই প্রায় চেষ্টা এবং আশা হইয়াছে তাহা তন 
বোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়। অতএব অবশ্য প্রকাশযোগ্য। 
শরন্ঠামাচরণ মুখোপাধ্যায় 


সাধারণ লোকের পক্ষে বেদভাব জানিবার নিমিত্ত এমত উপায় 
হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে! ব্রাঙ্দধর্ম 
প্রচারের নিমিত্ত “বিবিধ উপারের” মধ্যে বেদের অন্কুবাদ এক প্রধান 
উপায় হইয়াছে, ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। 
শ্রীরাজনারায়ণ বস্থু। 


ইহা অতি আহ্াদের বিষয়। বহু কালাবধি বেদ সাধারণের অগোচর 
ছিল। এইক্ষণে সাধারণের অনায়াসে গোচর বেদে জ্ঞান যোগ হইবে 
ইহার পর আর আনন্দের বিষয় কি আছে। ইহা অবশ্য পত্রিকায় 


প্রকাশযোগ্য ৷ 
শ্রীআানন্দচন্্র বেদান্তবাপীশ। 


১৯ 


২৯০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 





ইউরোপের নানা দেশে এ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদ ইংরাজী ও 
অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদিত হইতেছে । অতএব এক্ষণে ভারতবর্ষে 
সযুদয় বেদপারগ পিতের সহায়তার এ দেশস্থ উপযুক্ত পাত্র দ্বারা 
বঙ্গ তাষাতে অন্বাদিত হইলে মহোল্লাম ও গৌরবের সম্ভাবনা । 
বিশেষতঃ বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য ইহা অপেক্ষা সছুপায় আর কি 


হইতে পারে। 
শ্রীআনন্দরঞ্চ বসু 





কয় মাস হইল শ্রীযুক্ত কাশশ্বর মিত্র মহাশয় তত্ববৌধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশার্থে এক প্রস্তাব লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন। তাহ। 
নিতান্ত অপ্রকাশ্ত বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিকট আর 
প্রেরণ করি নাই। সম্প্রতি তিনি সভার সম্পাদক মহাশয়কে 
পত্র লিখিয়াছেন “যদি এ প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য না হয়, তবে 
ফিরিয়া পাঠাইবেন।” অতএব তাহা প্রতিগ্রদান করিবার পূর্বে 
আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। দৃষ্টি করিয়া যথাবিহিত 
অনুমতি করিবেন। 

তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষরকুমার দত্ত। 

২৬শা বৈশাখ ১৭৭২ ] গ্র- সং । 


আমার বিবেচনায় প্রেরিত পাওুলেখ্য পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য 
নহে, অতএব প্রতিপ্রদান করাই বিধেয়। 
্রীশ্তামাচরণ যুখোপাধ্যায়। 
শ্রীনানন্দরষ্ঝ বস্থু। 
শ্রীরাজেন্ত্রলাল মিত্র। 
শ্রীদেবেন্তরনাথ শর্মা | 


তন্ববোধিনী পত্রিক!। ২৯১ 


পাদ 


১৭৮১ শকে তন্ববোধিনী সত| ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ নির্বাচন 
সমিতি নুপ্ত হইয়া যায়। পত্রিকা পরিচালন পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা 
যে একটী সুব্যবস্থা, তাহা আজকাল অর্বনক পত্র-পত্রিকার পধিচালকই 
স্বীকার করেন না। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুব পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
ষে তিনি তাহাকে স্কুল সমূহের ডিপুটা ইনিস্পে্টরের পদ দিবার জন্ 
ব্যন্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অক্ষয় বাবুর 
নিকটও তত্ববৌধিনী পত্রিকার সংশ্রব এমনই প্রি 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, দেড় শত টাঁকা বেতনের 
ডিপুটা ইনিম্পেক্টরের পদও তাহার নিকট নিতান্ত তৃচ্ছ বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। 

অতঃপর ১৮৫৪ অন্দে কলিকাতা নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে 
বিদ্যাসাগর মহাশর পুনরায় তাহাকে শিক্ষা-বিতাগে আনিতে চেষ্টা 
করিলেন এবং শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর ইয়াং সাহেবকে 
বলিয়া অক্ষয় বাবুকে উক্ত নম্ধাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
করিলেন । 

অক্ষয় বাবু দ্বাদশ বর্ষ কাল তত্ববোধিনীর সেবা করিয়া সম্পাদকের 
পদ পরিত্যাগ করিলেন। 

অক্ষয় বাবুর সময়ে “তত্ববোধিনী পত্রিকার” গ্রাহক ৭০* পর্যন্ত 
হইয়াছিল। * অক্ষয় বাবু কার্ধ্য ত্যাগ করিলে ও তাহার লেখা বন্ধ 

€ ব্রাহ্মসমাজের গঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্ান্ত গ্রন্থে_-1** গ্রাহক ছিল 


বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আবার [,9০1870'8 77191070০01 01810008 58788] 
্রস্থে ৪** গ্রাহক ছিল- লিখিত হইয়াছে। 





সম্পাদকের 
পদত্যাগ । 





২৯২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিতা । 


হইয়া গেলে “তন্ববোধিনীর” প্রভাবও ম্লান হইগা যায়; গ্রাহক সংখ্যাও 
হাস হইরাথায়। ক্রমে “তন্ববোধিনী পরত্রকার” 
মতও দিন দিন পরিবঠিত হইয়া গিয়াছিল। 
ইহার পর কিছুদিন তন্ববোধিনীর পরিচাপনের ভার প্রবন্ধ নির্বাচন 
সমিতির হাতেই থাকে । অতঃপর কামার়ণের অনুবাদক পণ্ডিত 
হেমচন্দ্র বিগ্যারত্ব ত্বৌধিনীর সম্পাদক হন । 

৯২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ নবদ্াগের নিকটবস্তী চুপী গ্রামে অক্ষর 
কুমার দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ভীাহার পিতার নাম পীতান্বর দত্ত । 
পাঁচ বসর বরণে অক্ষরকুমারের হাতে খড়ি? 
হয়। প্রথম ছুই বত্পর গ্রামের পাঠশালায় 
গুরুমহাশঘ়ের নিকট পড়িয়া দশম বর্ষে অক্ষত 
কুমার পিতার সঙ্গে তদীয় কক্স্তান খিদিৰপুরে গিয়া ইংরেজী পড়িতে 
থাকেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার পাঠের প্রতি এরূপ আগ্রহ ছিল 
যে, তাহার মাত! তাহাকে ঘরে রাখিতে পারিতেন না। কথিত আছে, 
একদিন তাহার মাতা তাহাকে বৌদ্রে স্কুলে যাইতে নিষেধ করায় তিনি 
কাদিয়া বলিয়াছিলেন “সকলের মা বলে_স্কুলে যা, স্কুলে যা, আর 
আমার মা বলে স্কুলে যাস্‌নে ক্লে যাস্নে ।” খিদিরপুরে মিসনাৰি 
স্কুলে পড়িতে গিয়। অক্ষযকুমারের ধর্মভাব বিচ- 
লিত হইতে আবন্ত করে। তাহার মনের এইরূপ 
পরিবর্ভন দেখিয়া হার জ্যোষ্ঠতাত ভ্রাতা হরমোহন দত্ত তাহাকে 
কলিকাতার গৌরযোহন আচঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে 
ভন্তি করিয়া দেন। এই সময় অক্ষয়কুমারের বয়স যোল 
বত্সর। 

এই স্কুলে ছুই বতসর যাত্র তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময় 


শাহক। 


অক্ষয়কুমার দত্তের 
বাল্যজীবন। 


ইংরেজী শিক্ষা 





রদত্ত। 


স্বগীয় অক্ষয়কুমা 


তন্তবো ধনী পত্রিকা । ২৯৩, 


তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং খরচ অভাবে ও পরিবার ভরণ 
পোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, তাহাকে 
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তেও মাত্র ২য় শ্রেণী পর্যান্ত 
পড়িয়া বিগ্যালঘ পরিভাগ করিতে হইল। পিতৃবিয়োগ হইলে 
অক্ষকুমার সংসারের তার স্বন্ধে লইয়া চাকুরির 
অন্বেষণে ধা৫ঠে লাগিলেন । এই সময় ঈশ্বরচন্ত্ 
গুপ্তের সঙ্গে ভাহার পরিচয় হয়। 
হরমোহন দত্ত সুপ্রাম কোটে কাধ্য করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত 
প্রভাকরের জন্ত সু প্রামকোটের বিজ্ঞাপন মংগ্রহ করিতে সর্ধদাই হর 
মোহন দত্তের নিকট যাতায়াত কারতেন। এই যাতায়াতে ঈশ্বর 
গুপ্তের সহিত অক্ষমকুমারের সামান্ত পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমার সার! 
দিন বুরিতেন, আর যে খানেই পুপ্তক পএকা বা সভা সমিতি 
দেখতেন, সেখানেই ঘাইর়। পুস্তক-পাত্রক! পাঠ করিতেন এবং সতা৷ 
সমতিতে যোগদান করিতেন। এই সময় বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী 
সভায়ও তাহার সাহত গুপ্ত কবির সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। 
ইতঃপুর্ধে অক্ষয়কুমার কাঁখতা লিখিতেন7 এবং “অনঙ্মমোহন” 
নামক এক খানা পদ্ভ-গ্রন্থ রচনা করিঘাছিলেন। গুপ্ত কবির সংশ্রবে 
আপসিরা তিনি গগ্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এরং 
প্রভাকরের নিরমিত লেখক হইয়া উঠেন। 
প্রভাকরই তাহার উন্নতির নিদান। 
প্রভাকরের সংশ্রবেই তিনি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত 
পরিচিত হন এবং ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সাহায্যে তাহার সাহিত্যপ্রতিতা বিকাশ পাইতে থাকে। 
এই সময় 'তনি পারস্ত, ফরাসী ও জার্মমাণ ভাষা শিক্ষা করেন। তাহার 


পিতৃবিয়োগ। 


ঈশ্বর গুপ্তের সহিত 
পরিচয়। 


সাহিত্যচর্চা 


২৯২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


হস্তে তত্বোৌধিনী পত্রিকা এত সন্মান লাভ করিয়াছিল যে, সেকালের 
সিভিলিয়ান সাহেবেরাও__ীহারা বাঙ্গালা জানিতেন তাহারা আগ্র- 
হের সহিত তন্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতেন । এঁতিহাসিক বেতারিজ 
একবার অক্ষয়কুমার দত্তের স্থৃতি সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া বলিয়া- 
ছিলেন__“আমি বাঙ্গালা পড়িবার জন্য অক্ষয়কুমারের তত্ববোধিনী 
পড়িতাম, এবং তীহার লেখা দেখিয়া চমৎকুত হইতাম । এত ভাব ও 
শক্তি বাঙ্গালা ভাষায় থাকিতে পারে আমি ভাবিয়া বিশ্মিত হইতাম |” 
হিন্দু কলেজের উচ্চ শিক্ষিত যুবক দল যাহারা বাঙ্গালা পুস্তক 
গড়িতেন না, তাহারাও অক্ষরকুমারের লেখা বাহির হইলে তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ত করিলেন। 
অক্ষয়কুমারের তন্ববোধিনী ভারতের বিভির স্থান হইতে বিভিন্ন 
তাষায়__হিন্দি,উদ, তেলেও গ্রভৃতি_অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। 
মাদ্রাজের ময়লাপুর হইতে ইহার একটা ইংরেজী সংস্করণও বাহির 
হইত। 
অক্ষয় বাবু ব্রাঙ্গ ছিলেন, কিন্তু তাহার ধর্মমত বিজ্ঞানসম্মত ছিল। 
তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না, আবার গৃহপ্রতিটিত 
নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। 
ঈশ্বরের সাকার নিরাকার তত্ব সম্বন্ধেও তাহার 
মত স্থির ছিল না। এরূপ বিষয়েও তিনি ভোট দ্বারা মত সংগ্রহ 
করিতেন । মোট কথা সংস্কারকে তিনি একবারেই মানিতেন না, এজন্য 
দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের সহিত সর্বদাই তাহার তর্ক হইত। অক্ষয়কুমারের 
গ্রতাবে দেবেন্দ্রনীথের বক্ষণীল-মত ক্রমেই পরিবপ্তিত হইয়াছিল । 
তত্ববোধিনীর প্রথম আমলে 'তোযারদিগের “আমারদিগের+ 
“কহিবেক” 'যাইবেক”) প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত ছিল, অক্ষয়কুমার 


ধর্মুমত 


তন্তববোধিনী পত্রিক। ২৯৫ 


এগুলির সংস্কার করেন। ধনী, মানী, জ্ঞানী প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্ভাগান্ত 
শবগুলি বাঙ্গালায় কেবল কর্তৃকারকের একবচনে 
ভাষার সংস্কার। 
দীর্ঘ ঈকারান্ত-_ততিনন সর্বত হস্ব ইকারাস্ত হইত। 
ইনি সে প্রয়োগ রহিত করিয়া সকল বিভক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘ 
ঈকারান্ত লিখিবার নিয়ম করেন। 
১২৬২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে একদা সমাজের উপাসনাকালে 
তিনি নৃঙ্ছারোগে আক্রান্ত হন। এই রোগই তাহার কাল 
হইয়া দাড়ার। এই রোগ লইয়া তিনি নর্মাল 
স্কুলের কার্ধয গ্রহণ করেন। মুচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পাইলে ১৮৫৮ অবের আগস্ট মাসে তিনি 
কার্ধ্যতাশগ কৰিতে বাধ্য হন। 
অক্ষয় বাবুর শেষ জীবন সন্বদ্ধে বালী শান্তিকুটার লাইব্রেরী 
হইতে আমারা যে চিঠি পাইয়াছি তাহার কতকাংশ নিয়ে প্রদান 
করিলাম । “অক্ষয় বাবুর শেষ জীবন এই বালী 
গ্রামে অতিবাহিত হয়। এইখানে অবস্থানকালে 
তাহার সুপ্র'সনধ গ্রন্থ'তারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” 
প্রকাশিত হয়। তাহার এখানকার বসতবাটী ও “শোতনোগ্যান” 
দর্শনার্থ কলিকাতা ও সুদুর পক্িগ্রাম হইতে বহু লোক আসিত। 
তিনি ইয়োব্রোপ ও আমেরিকা হইতে বহু মূল্যবান্‌ বৃক্ষ আনাইয়| 
এই বাগানে লাগাইয়াছিলেন। এই বাড়ীতে ১২৯৩ সালের ১৪ই 
জ্যৈষ্ঠ তিনি দেহত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর 
পর তদীয় পৌন্র তাহার 'শোতনোগ্যান এক 
ইংরেজ সওদাগরকে বিক্রয় করিয়া দরিদ্র গ্রাম- 
বাসীর হৃদয়ে দাগা দিয়াছেন। নুপ্রসিত্ধ সোমপ্রকাশ সম্পাদক 


রোগ ও কর্মৃত্যাগ | 


শোভলোদ্ভানে শেষ 
জীবন 


পরিণাম। 


২৯৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিষ্যাভূষণ মহাশয় “সোমগ্রকাশে, এই উদ্যান 
বাটিকার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিরা তীর্ঘদর্শনের হিসাবে 
ইহার প্রতি দেশবাপীর শদাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার সুযোগ্য বংশধরের চেষ্টায় সেই “শোতনোগ্মান” * এখন 
জাহাজ মেরামতের বৃহৎ কারখানায় (00৫) ৮81) পরিণত হইয়াছে” 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভীবন-কথা উনবিংশ শতাব্দীর বন্গীয় 
সমাজ জীবনের একটা বিস্তৃত ইতিহাস | এখানে তাহা আলোচনার 
স্থান নহে। আমরা তাহার সাহিত্যজীবনের কথ 
ও সেকালের পত্জ-পিকার সংএরবে তাহার ধর্ম 
জাবন যতদুর সংযুক্ত ছিল ভাহারই সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। দেবেজ্নাথ ঠাকুর অঙ্গরকুমীর দরের কয়েক 
বৎসরের বড় ছিলেন । 

দেবেআনাথ যোড়াসীকোর সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জেষ্ঠ্য 
পুত্র। ১২২৪ সালের ওরা জ্যৈঠ তিনি জনা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র- 
নাথ শৈশবে রাজা বামমোহন বারের ফুলে অধ্যয়ন করেন। 
অতঃপর হিন্দু কলেজে আসির| পাঠ শেষ করেন । 
পাঠ শেষ করিয়া ইনি ইউনিরান ব্যাঙ্কে চাকুরী 


দেবেজনাথ ঠাকুরের 
বালাজীবন। 








মতপরিবর্তন। 





* অক্ষয়কুখার তাহার সম্পাদিত উইলে এই উদ্যানবাটী সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন_-“বালি গ্রামের সদর রাস্তার পূর্বধারে দেওয়ান গাজী পীরের 
নিকট আমার ঘে ১৪৫ নম্বর উদ্যান বিশিষ্ট বাটী আছে, তাহা এগজিকিউটারগণ 
কোন উপযুক্ত পাত্রকে ভাড়া দিয়া এ ভাড়ার টাকা হইতে প্রয়োজন মত এ বাড়ীর 
মেরামত ইত্যাদি করাইবেন ও বাগান সম্বন্ধে যে কিছু ব্যয় হইবে তাহাও এ 
ক্ডাড়ার টাকা হইতে সম্পন্ন করাইবেন। আমার উত্তরাধিকারিগণ ইহার অন্তথা। 
করিতে পারিবেন না।” তবে এরূপ হইল কেন? 


তিবোধিনা পত্রিকা । ২৯৭ 


লইয়াছিলেন। এই সময় একবার আশ্বিন মাসে দরদপুগার নিষদ্রণ 
করিতে যাইয়া তিনি রামমোহন বায়ের সহিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে 
আলাপ করেন এবং রামমোহন রায়ের উপদেশে তাহার মত 
পরিবঞিত হইয়া যায়। ক্রমে তান রামমোহন রাবের মহত যোগ 
দিয়া একেশ্বরবাদ প্রচারে মনোযোগা হন। অতঃপর বাজার 
মৃতার পর তিণি ব্রাহ্মদমাজের সকল তার নিজ 
হস্তে লম্বা কিরূপভাবে তাহা পরিচালন জন্য 
তত্তপোধিনা সভা স্বীপন করেন ও তাহা হইতে 
তত্ববোধিনী পাত্রকা পরিচালন করেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ 
করিয়া আঁসিরা(ছ। 

১৮৪৩ অবের ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ব্রা সমাজে দীক্ষিত হন। 
রাজা রামমোহন রায়ের গার দেখেন্রনাথও ত্রাঙ্গ ধন্মকে হন্দু ধর্মের 
স্থসস্থত পরিণতি বালরা বিশ্বাস কাৃতেন। হিন্দু কলেজের ধর্- 
বিপ্লববাদী শিক্ষা তাহার মতিভ্রম ঘটাহতে পারে নাই। ইহা 
সেকালের ইংরেজী শিক্ষত যুবকেব পক্ষে কম গৌরবের কথ! 
নহে। দেবেন্্রনাথ বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া 
এবং ইংরেজা শিক্ষায় সংস্কৃত হইর়াও ভয়ানক রক্ষণণীল ছিলেন। 
ধর্দজীবনে এবং কম্মীবনে তাহার অনেক পরিচয় ব্হিত্বা 
গিয়াছে। 

১৮৪৬ অবের শ্রাবণ মাসে ইংলগে তাহার পিতৃবিঘ়োগ হয়। 
না ইহার পর তিনি কিছুকাল মস্বী র্বাতে অবস্থান 

করেন। তাহার ধর্ম প্রাণতায় বিমুগ্ধ হইয়া ব্রাঙ্মগণ, 
তাহাকে “মহধি, উপাধিতে ভূষিত করেন। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা ব্যতীত “ইগিয়ান মিরার? ও (170190 11770) 


ব্রাহ্ম সমাজের চার 
গ্রহণ । 


২৯৮ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 





মহধির একটী কীন্তি। থ্রষ্টান মিসনারিরা যখন ইংরেজী ভাষায় 
্রাহ্ম ধর্মের ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে 
আরন্ত করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় 
বাদ প্রতিবাদ জন্য “ইগিয়ান মিরার” বাহির করেন। ১৮৬৯ অবের 
১লা আগষ্ট মিরারের জন্ম। বাবু মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম 
সম্পাদক নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

মহথধি প্রাচীন জিনিস এবং প্রাচীন রীতি নীতি ও পদ্ধতির প্রতি 
অত্যন্ত শ্দ্ধ। প্রদর্শন করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী গল্প তাহার জীবন 
চব্বিত হইতে উদ্ধত হইল। “মহধির বাটীর 
বহির্দেশে একটা জীর্ণ প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহা তাহার 
কণিষ্ট পুত্র রবীন্দ্রনাথ সংস্কার করিয়া নিজের বসিবার ঘর করিয়া 
লয়েন। তখন মহধি কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি আসিয়া 
দেখিলেন পুরাতন ঘর নাই, তাহার স্থানে এক নূতন ঘর দণ্ডায়মান। 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। রবান্দরনাথ আসিলে মহধি বলিলেন 
“এই ঘরে আমার পিতা বসিতেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ 
পরিচয় করিতেন; তাহার ঘর তুমি কাহার আদেশে তগ্ন করিয়া 
এইরূপ নূতন করিলে? আমার পিতার ঘরের উপর তোমার কোন 
অধিকার নাই। যে সমপ্ত পুরাতন জানালা বা কপাট চৌকাট ছিল 
তাহা তুমি এখনি লইয়া যথা স্থানে বসাও, এবং ঘরটা যেমন ছিল 
তেমন ঠিক করিয়া দাও। তোমার একটী বিবার ঘরের প্রয়োজন 
ছিল, আমাকে পূর্বে বলিলেই আমি তাহার বন্দোবস্ত কারয়া দিতাম ।” 
এ বিষয়ে প্রাচীনঘ্বেধী নবীন সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট 
রহিয়াছে। 

দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে। ব্রাহ্ধর্শ। 


ইত্ডয়ান মিরার | 


মহধির রক্ষণধীলতা | 


মি 


৯৯৫ 





মহধি দেবেন্নাথ ঠাকুর। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৯৯ 


পাপী 


১ম, ২য় খণ্ড; ব্রাঙ্গধন্মের ব্যাধ্যান, ত্রাহ্মধর্্ের মত ও বিশ্বাস, 
মা উপদেশাবলী, ব্রহ্ষসমাজের বক্তৃতা, বন্তৃতাবলী, 
জ্ঞানও ধর্খের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, 
আত্মজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । ধণ্বেদের বঙ্গান্ু- 
বাদ ও উপনিষদের অনুবাদ ও অন্তান্ত রচনা তন্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল; পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই। 
১৯০৫ অবের ১৯শে জানুয়ারী ৮৮ বৎসর বয়সে মহধি দেহত্যাগ 
করেন। কালের আহ্বানে মহধি দেবেন্্নাথ চলিয়া! গিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার “তন্ববোধিনী পত্রিকা” আজও জীবিত 
থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছে । 
তন্ববোধিনী পত্রিকার জন্মকালে তাহার পরবর্তী সম্পাদক 
মহধির জোট্ঠ পুত্র আচার্য্য দ্বিজেন্্রনাথ ছিলেন ৩ বৎসরের শিশু এবং 
তৎপরবত্তী সম্পাদক কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ জন্ম 
পরিগ্রহই করেন নাই। জন্ম গ্রহণ করিয়া যে 
শিশু তাহার শৈশব ত্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণির কুপ্ধ সাঞঙ্জাইতে ও 
তাহার পাদপন্নে কুম্মচন্দনে অর্ধ্য দিতে স্বুযোগ পাইয়াছিলেন, নিধিশ 
বিশ্ববাঙ্দেবীর সকরুণ আশশীর্ধাদ দৃষ্টি তাহার মন্তকে কেন সর্বাগ্রে 
বর্ধিত হইবে না? 
তত্ববোধিনী পত্রিকা বর্তমান সময় মহষির দ্বিতীয় পুত্র বাবু সত্তর 
নাথ ঠাকুর ও পৌত্র বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে। 





গরবর্তী সম্পাদকগণ। 


নিভালল্প্রা্ুন্রঞ্জিকা ৷ 


0২টি 


১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ | ১২৫২ বঙ্গাব। 


রাজ রামমোহন বাঘের ব্াঙ্গসমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা 
বজায় রাখিয়াই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
সেই রক্ষণশীলতারই আশর দিয়াছিলেন। তারপর 
অক্ষয়কুমার দত্ত যখন স্বাধীনভাবে লেখনী চালনা 
করিরা “বেদান্ত প্রতিপান্ধ পরিশুদ্ধ পরত্রহ্ষের 
উপাসনা'কে প্রবল করিবার জন্য সাকার “উপাসনা বিষয়” “পরমেশ্বর 
সর্বব্যাপী এবং নিরাকার”, প্দুগোৎসবের বিষ”, ও তদুগলক্ষে 
বলিদানের নিন্দাবাদ প্রচার কারয়া “তভ্ববোধনী”তে প্রবন্ধ প্রচান 
করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাভার হিন্দুদিগের মধ্যে একটু 
চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল? স্টাহার। রাজা রাধাকান্ত দেব 
বাহাছুরকে লইয়া “ক্রহ্জ্ঞানাশদগের হস্ত হইতে হিনুধর্মা বঙজানন 
বাখিবার জন্য পরামর্শ কাঁরতে লাগিলেন। 

এই সময় “তত্ববোধিনী সভার” ন্যায় কলিকাতায় “হিন্দুধরশানু- 
রপ্ধিকা” নামেও একটী সূতা ছিল। কার্তিক সংখ্যার তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সর্ধপ্রথম প্রবন্ধে প্রতিমা! পূজার নিন্দা 
বাহির হইতেই হিন্ুধর্শীনুরঞ্জিকা সভাও আর 
একথান। পত্রিকা প্রচার করিয়া তাহার প্রতিবাদ 
ও হিন্দুধর্শের পৌষকতা করিতে সন্বল্প করিলেন। 


ভিন্দুসমাজের 
চাঞ্চল্য 


হিম্ুধরমানথরপ্রিকা 


নিতাবস্ানুরপ্তিকা। | ৩০১ 


ফলে ১২৫২ সালের (১৭৬৭ শক) “মকর সংক্রমণ দিবস হইতে” 
পত্রিকা প্রচার।  “নিত্যধন্মান্রপ্রিকা পত্রিকা” বাহির হইতে আবন্ত 
করে। 
নিতাধর্মানুরঞ্জিকা প্রথম দশ বৎসর কাল পাক্ষিকরূপে মাসে দুইবার 
করিয়া বাহির হইত; পরে মাপিকব্পে পরিচালিত হইত। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন নন্দকুমার কবিরত্ব। কবিরত্ব 
মহাশর একজন শান্ত্রদর্শী প্ডিত লোক ছিলেন। 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মাকি রামায়ণ, শ্রীম্ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ। 
জ্ঞানসৌদামিনী, ব্যবস্থা-সর্ধস্ব ও অন্ান্ঠ অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন । 
হিন্দুধন্ানুরপ্রিকার আকার ক্ষুদ্র ছিল_ডিমাই ৮পেজি দেড় ফর্মা। 
পত্রিকার আকার কোন কোন বার দুই এক পৃষ্ঠা অধিকও 





শম্পাদক। 


ও মূল্য। থাকিত। মূল্য ছিল মাসিক আট আনা। 
পত্রিকার কদেশে তিন লহর শ্লোক থাকিত) তাহা এই ৫- 
একোবিষ্ণুন ছ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ | 


সদ্বিচারজুষাং ন.ণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা 

নিত্যা নিত্াহলাদকরী নিত্যধর্মানুরজিকা | 

্রীরুজ্াখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌধেয়বন্তরং। 

গোলোকেশং সজল-জলদ-ঠ্ঠামলং ম্মেরবক্তুং 

পূণ শ্রতিতিরূদিতং ননদসৃনুং পরেশং। 

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয়ত্বং মনোমে । 
বিধন্ীর নিন্দাবাদের ও হিন্দুশান্ত্রের বিকৃত ব্যাথার প্রতিখাদ 
হী করা এবং হিন্দুশান্ত্রের আলোচনাই ছিল নিত) 

ধর্মানুরপ্জিকা প্রচারের উদ্েস্ত। সম্পাদক তাহার 


৩০২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


বদ্তুত ভূমিকায় তাহা বাজ করিয়াছেন ভুিকার ভাষা জটিল ও 
ফেনিল এবং অনাবশ্তক আড়ত্বরে পূর্ণ । বর্ষশেষে 
সম্পাদক যে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিতেন, তাহ 
পাঠ করিলে পত্রিকার উদ্দেশ্য, দেশের তং 
কালীন অবস্থা ও নিত্যধন্মানুরপ্রিকার ভাষার নমুনা প্রাপ্ত হওয় 
যাইবে । আমরা সেই “বিজ্ঞাপনী” নিয়ে উদ্ধ'ত করিলাম । 

“নিত্যধর্মানুরপ্রিকা পত্রিকার গ্রাহকগণ সন্িধানে বিনয়পূর্বক 
বিজ্ঞাপন করিতেছি যে মহাশয়ের! সকলে আমারদিগের প্রতি কিঞ্চি 
ন্নেহাবলোকন করিবেন। যেহেতু এই দুরন্ত সময়ে বৈদিক জাতীয় 
ধর্ম রক্ষা হয় না এতন্মহানগরীর লৌকের মধ্যে অনেকেই প্রায় 
সনাতন ধর্মে জলাগ্রলি দিয়াছেন; বর্তমানে কেহ২ং দ্িতেছেন 
অপরেরাও যে পরে দিবেন তাহার লগ্মণ হইয়া উঠিম্াছে; কারণ 
বর্ধিষ্ঠ মুষ্ের মধ্যে প্রায়ই বৈধন্্ী দেখা যায় অর্থাৎ কেহ বা নাস্তিক, 
কেহ বা ক্রাইষ্ট ধর্মাবলম্বী কেহ বা তক্তিতত্জ্ঞানী ; সৃতরাং পূর্ব- 
পুরুষান্ু্চরিত ধর্্পথে অতি অল্প লোক বিশ্বাস করে? তন্নিমিত্ত সংবা? 
পত্র সম্পাদকেরাও অর্থলোনুপ হইয়া বিধর্্ী পক্ষের প্রশংসাবাদেই 
সমস্ত পত্র পূরণ করেন। বৈদিক ধর্মকে ছিন্ন তৃণ তুল্য জ্ঞান 
করিয়াছেন। ফলতঃ করিতেও পারেন যেহেতু এতৎ্সময়ে কেবল 
ধনেরই গৌরব; যেরূপ পথে চলিলে বহু ধন লাভ হইতে পারে 
মেইরূপ পথে চলিতেই মানস হয়। এক্ষণে ধর্শাধর্শ জাতি কুল লক্া 
ভদ্র কিছুই নাই ধনই ধন্ততম হইয়াছে। 

“সৃতরাং ধনলোত দেখাইয়! চির বিংশ্মীগণেরা ধার্মিক বংশ প্রন্থত 
জনগণকে এককালে ধর্ম হইতে চ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছে । 
একালে যে সকল মহান্থৃভাব ধনাঢ্যতম ধান্মিক গণেরা প্রাচীন 


বিজ্ঞাপনীর ভাষার 
নমুনা। 


নিতাধন্ানুরসতিকা ৮ 4 ৩০৩ 


০ পপিিউিপসসিসসউিএসপপিটশিশীশীসশিিশিিসিসসিসিস ০৯৮৯ 


পথে আর্ঢ় আছেন ভাহাদিগের প্রতিই এই তকে যে লি রঙা 
যত্তকর] এক্ষণে তাহারদিগের সর্বতোভাবে কর্তৃব্য) নচেৎ সল্প দ্রিবসেই 
এই পরম পবিত্র অতি নির্দল ধর্ম এ দেশ হইতে অন্তর্দান হইবেন । 
“যেরূপ বিধন্্ীদলে ধর্শের প্রতি নিয়ত আঘাত করিতেছে তাহাতে 
দিনদিন আঘাতী হইয়া ধর্মক্ষীণই হইতেছেন, আমরা নির্ধন যত্ববান 
হইয়াই বাকি করিতে পারি তথাপি ধর্মরক্ষার্থ উপর্দেশ করিতে ক্রুটী 
করি না; যদি বল যে তোমরদিগের বন্ৃতাতে কি হইতে পারিবে 
প্রগাঢ় প্রগাঢ় লোক সকল ধার্মিক পক্ষে আছেন তাহারদিগের 
অপেক্ষা তোমরা ক্ষমতাবান নহ। উত্তর। এ কথা সত্য কিন্তু ধর্ম 
রক্ষার্থ যত্ত করিয়া যে কেহ কিছু বক্তৃতা বা লিপি বন্ধ করুক? 
তাহাতেই উপকার দরশিতে পারে, কেননা বলিষ্ট ব্যক্তির প্রতিপক্ষ 
যদি দুর্বলও হয় তথাপি বলিষ্টকে ব্যস্ত করে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বন্ততন্ত শত্রু থান হইলে অনায়াসে আত্মাতিগাস পূর্ণ করিতে অবকাশ 
প্রাপ্ত হইতে পারে না; সেইরূপ বিধন্মীগণেরা যদিও প্রবল হইতেছে 
বটে তথাপি আমারদিগের লিপি দে'খলে অবশ্যই ক্ষোভিত হয় এবং 
ধার্শিক পক্ষেও কোন কোন ব্যক্তি এতৎ লিপি দৃষ্টে বিধন্মী দের 
সহিত বিরোধ করিতেও পারে; স্বৃতরাং বিরোধ চলিলে দলবদ্ধ হয় 
দলবদ্ধ হইলে সহসা ভরষ্ট ধর্মীরা ধর্মের হানি করিতে পারিবে না--এত- 
দ্বিবেচনায় আমরা এই নিত্যধশ্বান্থরপ্রিকা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি 
কিন্তু এ কাল পর্যন্তও চলিতেছে এবং ইহার পক্ষেও অনেকে 
আছেন) তথাপি কিন্তু এমত সাহাষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই যে 
অনায়াসে আমরা চালাইতে পারি অর্থাৎ অতি ক্লেশে চলিতেছে ; 
হিন্দু মহাশয়ের! কিছু মাত্র অবলোকন করেন ন| অতি আক্ষেপের 
সহকারে সকলকেই জানাইতেছি যে ধনাচঢ্যতমেরা এতৎ বিষয়ের 


৩০৪ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিতা । 


প্রতি কটাক্ষপাত করুন। ইহাতে অত্যন্ত যশোলাভ হইতে পারে এবং 
দেশের হিত হয় তদ্যশোলাভ হইলে £হ পর সুখী হইয়া! ভগবৎ পরম 
পদবীতে অভিগমন করিতে পারবেন অপমতি বিস্তুরেন।” 

“বিধস্মী”্বলিতে যে“নিত্যধশ্মানুরঞিকা” কেবল ব্রাঙ্গদলকে নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহ! নহে; খ্রাগান মিসনারিরাঁও তাহার নির্দেশের অন্তর্গত 
ছিল। ্রাষ্টান মিসনারাদিগের কার্ধ্য কলাপের বিরুদ্ধেও তন্ববোধিনী 
পঞ্জিকার গ্তার “নিতাধন্মানুরপ্রিকাতে” প্রবন্ধ থাকিত। 

নিত্যবশ্মানুরঞিকা পত্রিক। বাহির হইলে তন্ববোধিনী পর্িকার 
সম্পাদক অক্ষয়কুমার “নিত্যধর্মীন্ুরপ্ক। পত্রিকা প্রকাশের অভি- 

প্রা বিবেগনা" প্রবন্ধে লিখিলেন-_-“একমাত্র 
নিরাকার পরব্রঙ্গের উপাসনা এদেশ হইতে উচ্ছেদ 

করিবার জন্য এবং ভংপরিবর্তে নন্দনন্দন শ্রীকুঞ্ণের পুজা দেশময় ব্যাপ্ত 
করিবার নিমিত্তে চতুষ্পত্রধারী “নিত্যধম্মান্রপ্রিকা” পত্রিকা কলিকাতা 
নগরে সম্প্রতি প্রকাশ হইয়ীছে। ধন্মান্ুরাপ্তকার প্রকাশকদিগের 
সাহসকে আমরা ধন্যবাদ করি ! এই জ্ঞানের উদর কালে যখন সত্যের 
প্রতা উধাকালের ক্রধ্য প্রকাশের স্টার ক্রমে দাপ্ত হইছে, হারা 
আপনারদিগের ভ্রান্তি স্বরূপ অন্ধকার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে 
ত্র করিতেছেন__ * * * যখন বেদ, উপনিষত, স্থৃতি, পুরাণ 
তন্জু দকল শান্ত্রঃ স্হঅ সহস্র শ্রোকদ্বারা নিরাকার পরত্রন্গের 
উপাপনাকেই মুখ্যকল্প রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তখন তীহারাদগের 
এই অশাস্্রীয় দুষ্ট চেষ্টা সফল হইবার কি সম্ভাবনা?” ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 

এই প্রবন্ধের উত্তর নিত্যধর্খান্থুরঞ্জিকার” “সন্দেহ নিরপন” প্রবন্ধে 
প্রদত্ত হইয়াছিল। 


মতবিরোধ । 


নিত্যধর্্মানুরঞ্রিকা। ৩০৫ 


“নিতাধর্শীন্থরপ্রিকার” ভাষা সেকেলে পগ্ডিতি ধরণের ছিল। 
বাদ প্রতিবাদ স্থলে তাহা আরও কটমট হইয়া উঠিত। যথা, “তত্ব 
বোধিনীর” উত্তর গাইতে যাইয়া সম্পাদক লিখি- 
্রের ভাষা।  তোছেন_ 

“পূর্ব কালের মন্ুয্নের বুদ্ধিকলিকা কিছু মাত্র প্রশ্দুটিত ছিল না। 
তদপেক্ষা এধন্কার মন্তুয্তের মধ্যে কেবল তক্তি জ্ঞানাপন্ন মন্থুয্যদিগের 
বুদ্ধি ুরসর্তীর সহিত ্রশ্ষুটিত হইয়াছে ; ইহা বিবেচনা করিলেই 
হয় যে, যে পুষ্প অতিশয় প্রন্মুচিত হয় সে পুষ্প অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই 
নিশ্মাল্য হইয়া যায়। অর্থাৎ নির্মাল্য হইলে ক্রমে গলিত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে আমারদিগের আশঙ্কা এই যে ইহার্দিগের যেরূপ বুদ্ধি শ্বরূপ 
পুপ্পকল্িকা প্রন্ষুটিত হইতেছে তাহাতে অচিরাৎ নির্মল হইয়া ঝরিয়া 
না পড়িলে হয়। এবং তন্ববোধিনী প্রকাশকদিগের সু প্রসন্ন বুদ্ধি- 
কুস্থমের কলিকা প্রশ্দুটিত হইয়া গন্ধে আমোদ করিয়াছে ও তদগলিত 
মকরন্দ ধারায় ধরাতলেতে মধুমতী সরিতের ন্যায় প্রবাহ হইতেছে। 
তন্মকরন্দ গন্ধে কত শত ২ মুগ্ধ মধুপ মধুপান জন্য ধন্য রূপে চতুর্দিক 
হইতে আগত হইয়া তার বন্কার নাদে নাদিত করিয়া উন্মভীতৃত 
হইয়াছে। এবং কতি কতি মধুমক্ষিকার! তন্ধু সঞ্চয় করিয়। চক্রে 
বসাইতেছে; অবশেষে আস্তানলে দগ্ধ চতুর ব্যক্তি কর্তৃক অপহৃত না 
হ্য়? 

“পরিমল সুণীতল মধু পানে মত্ত হইয়া চল ঢল তরলতরবেগে মধু. 
সম বাক্বিস্াসে জনসকলের পরিশুদ্ধ চিত্তে পরমানন্দ প্রদান 
করিতেছেন? অর্থাৎ তাহারদিগের স্ুপ্রসন্ন বদনের বন্ৃতা শ্রবণে শ্রবণ 
রসায়ন হয়। * * ++ 


২৩০ 


৩০৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 


৮ পশশচাশীশশশাশশিশীশশীশশীশীশশীতিশশীশিশশীশিশিশশিশি টিপিপি পাশিশি 


“ততৃবোধিনী প্রকাশক এবং তৎ সভাধ্যক্ষ ও সত্যগণেরদিগের ৬মৃত 
রামমোহন রায়ের বুদ্ধিকলিকার ব্যাকোযাপেক্ষা বুদ্ধি কলিকা প্রশ্দুটিত 
হইয়াছে বটে তথাপিও কিঞ্চিৎ মুদ্রিত আছে; তাহা ভাহারদিগের 
বক্ৃতান্থপারে বুদ্ধিগম্য হইতৈছে ৮ ইত্যাদি। 

এ লেখায় সেকালের পাগ্িত্য আছে, গুপ্ত কবির অন্বপ্রাস আছে, 
অক্ষয়কুমারের গাশ্তী্য আছে কিন্তু তাহা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য 
নহে। এ কালের গাঠক_এই রচনার আরও ২।৪ পৃষ্ঠা 
উদ্ধত করিয়া দিলেও__পাঠ করিয়া তাবোদ্ধার করিতে সমর্থ 
হইবেন না। 

“তৰঝবোধিনীর” সহিত “নিত্যধন্থানুবঞ্জিকার” এইরূগ মত 
লইয়া লড়াই অনেক দিন চলিয়াছিল। এই লড়াই সাধু ভাষায় 
হইত) “রসরাজ” ও “পাষণ্ড দলনের” অশ্লীল, ইতর ভাষায় 
হইত না॥ 

তত্ববোধিনীর অনুকরণে নিত্যধন্মান্ুরপিকায়ও “বৈদিক ধর্মের 
প্রাচীনতা”,“মানব শরীরের সহিত রঙ্গাগস্থ বস্ত মকলের সম্বন্ধ বিচার”, 
“সন্দেহ নিরসন”, “পুরাব্ভান্ুসন্ধান” “গৃহস্থ ধর্মা কথন” “উপনিষদের 
অন্থুবাদ” ইত্যাদি প্রবন্ধ থাকিত। “তত্ববোধিনীতে” পাশ্চাত্য চিন্তার 
বিকাশ থাকিত) নিত্যধন্থান্ুরঞ্জিক! কেবল হিন্দু শান্তর মন্থন করিয়া 
তাহার সার সত্যই দেখাইতেন। 

নিত্যধন্মান্রপ্রিকার প্রতি সংখ্যায় ২৩টীর অধিক প্রবন্ধ থাকিত না 
এবং তাহা প্রায়ই সম্পাদকের লেখা ও ক্রমশঃ প্রকাণ্ঠ থাকিত। 

১২৬১ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকা অন্যের প্রেসে ছাপা 
হইয়াছিল। এ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে “নিত্যধরথান্থ্রপ্িকা 
স্বীয় গ্রেসে ছাপা হইতে আরম্ভ করে। 


নিত্যধর্্ীনুরঞ্জিকা । ৩০৭ 


০২০১০১৯৮১৯৯১উিসিউউউিসিউিসশিশপিসিসিসিসিপসিউসিসিশিিসিপসিসিস উিসপীপিসিসিসিসিশিি 


১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে “নিত্যধর্শানুরঞ্রিকা? পত্রিকা 
মাসিক রূপে বাহির হইতে আরস্ত করে; এবং শেষ পর্য্যন্ত মাসিক 
দেব রূপেই চলিয়াছিল। মাসিক প্রচার মন্বন্ধে 
বিজঞাপবী। সম্পাদকের “বিজ্ঞাপন” এইরূপ £_-“পাঠকবর্ণের 
প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই 
বর্তমান অগ্রহায়ণ যাঁপাবধি ( ১২৬৩ সাল) নিত্যধশ্শানুরঞ্সিকা পত্রিকা 
মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ দূরদেশস্থ গ্রাহক 
গণে ডাক মাশুল অধিক দিতে স্বীরুত হইবেন না, যে হেতু (পোষ্টমেষ্টর) 
ছুই দিবসের পত্র এক পুলিন্দায় গ্রহণ করেন না, সুতরাং দুই সংখ্যায় 
একত্র করিয়া মাসে মাসে প্রেরিত হইত এক মাশুলে প্রাপ্ত হইতে পারি- 
তেন এক্ষণে প্রত্যেক মাদে ছুই সংখ্যায় সমান মাশুল লাগিতেছে, এবং 
ছুই সংখ্যা এক পুলিন্দায় প্রেরিত করিয়াছিলেন বলিয়! অনেককে দণ্ড 
দিতে হইয়াছে। এই আশঙ্কা ক্রমে প্রতি মাসে একবার পত্রিকা 
প্রকাশ হইবে হউক্‌ তাহাতে ফলবৈপরীত্য হইবেক না, যেরূপ ছুই 
সংখ্যায় লেখা হইত সেই পরিমাণেই লেখা হইবেক। বরঞ্চ কদাপি 
অধিকাংশও ল্রেখা যাইবেক। অতএব প্রার্থনা করিতেছি যে সন্ধপ্মি- 
গণ স্বীয় স্বীয় গান্তীর্যগ্ুণের অবলম্বনে আমার এই ক্রটা প্রতি ভ্রুটা 
জান না করিয়া প্রসন্নচৈতা হইবেন |” 
পঙ্চিত সম্পাদকের এই বক্তব্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে টা 
চীকার প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, সম্পাদক অতি সাধারণ বিষয় ব্যক্ত 
করিতে গলদৃঘন্ম হইয়াছেন । 
বাস্তবিক সেকালে-_তাষাতে এইক্বপ পাণ্ডিত্য ফলাইবার উৎকট 
চেষ্টা প্রায়ই দেখা যাইত। 


বাহার! হিন্দু শাস্ত্রের বা আচার নিয়মের কোন ধার ধারিতেন না 





৩০৮ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


তাহাদের পক্ষে এই পত্রিকা অপাঠ্য ছিল। ন্ুুতরাং এই পত্রিকার 
গ্রাহক বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
ধান্মিক লোক বলিয়া মাত্র ৪৮টা রাজা মহারাজ! 
ও সন্ান্ত গ্রাহকের নামের এক তালিকা পত্রিকার এক সংখ্যায় মুদ্রিত 
হইয়াছিল । গ্রাহক বেণী হইলে কেবল এই সামান্য কয়টা নামই যুক্রিত 
করিয়া দেওয়া হইত না। মফস্বলেও সামান্য গ্রাহক ছিল বলিয়া 
বোধ হয়; বিজ্ঞাপনেও তাঁহার আতাস আছে। 

নিত্যধর্মানুরপ্রিকার পরিচালক সভার নীল মাধব ন্টাররত্ব, ঈশ্বর 
চন্দ্র ন্ায়রত্র, কালাটাদ সার্বতৌম, তারকনাথ তর্কবাগীশ, কৈলাসচন্্র 
শিরোমণি, হলধর চুড়ামণি, প্রভৃতি দেশের তৎ 
কালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যোগদান করিতেন ও 
প্রতিবাদ প্রবন্ধীদি লিখিতেন। 

অক্ষত বাবু “তত্ববোধিনী পত্রিকার” সম্পাদন ভার ত্যাগ করিলে 
তত্ববোধিনী সভার ভবানীপুরস্থ শাখা “সত্যঙ্ঞান সঞ্চারিণী” সভা 
হইতে কতিপয় প্রশ্ন এতদেশীয় পণ্ডিতগণের 
আলোচনার জন্য নানা স্থানের পঞ্ডিতসমাজে 
প্রেরিত হইয়াছিল। এই প্ররশ্নগুলির উত্তর 
যাহার সর্ধোতকুষ্ট হইবে তিনি একশত টাকা পুরষ্কার প্রাপ্ত হইবেন 
কথা ছিল। 

প্রশ্নগুলি এইরূপ £--(১) পৃথিবী মগ্ডলে ধর্ম বিষয়ে নানা প্রকার 
মত চলিতেছে, ফলতঃ ধর্ম নানা প্রকার হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত 
কিনা। (২) তন্ত্র) স্য্য ও নক্ষত্রগণ সজীব কি নিজ্ত্রীব তাহাদের 
আকার কি ওকি প্রকারে আছেন? (৩) শীত গ্রীষ্মাদির কারণ 
কি? ইত্যাদি। 





গ্রাহক সংখ্যা। 


পরিচালক সভা । 


সত্যজ্ঞান স্চারিণী 
সভার প্রশ্ন । 


নিত্যধন্মানুরঞ্জিকা | ৩০৯ 





চূড়া নিবাসী যাদবচন্্র তর্কবাগীশের আলোচনা ও উত্তর সর্কোৎ- 
কষ্ট হওয়ায় তিনিই পুরস্কারের একশত টাকা প্রাপ্ত হন। যাদবচন্ত্ 
তর্কবাগীশের উত্তর “তত্ববোধিনীতে” বাহির হইলে 
সেই উত্তর নিত্যধর্শান্রধিকা সমাজের পঞ্ডিত- 
গণের মনঃপৃত হয় নাই। তাহাদের পক্ষ হইতেও এই প্রশ্গুলির 
হিন্দুশাস্ত্র সন্মত উত্তর প্রদত্ত হয়। গলাসন গ্রাম নিবাসী নীলযাধব 
্যায়রত্ব উত্তর লিখেন ও নিত্যধর্মানথরপ্রিকায় প্রতিবাদ রূপে তাহা 
বহুদিন ধরিয়া বাহির হইতে থাকে । এই প্রবন্ধগুলি যথার্থই শাস্ত্র 
সঙ্গত ও উপভোগ্য ছিল। তেমন শা্তুজ্ঞান সম্পন্ন প্রবন্ধ আঙ্কাল 
থুব বিরল যনে হয়। এই পণ্ডিত লেখক ও «যোড়াবাগান” ঠিকানায় 
বাস করেন, জানাইতে গিয়া “ঘুগ্োগ্ান” লিখিয়া ঠিকানা অন্বেষণ 
কারীকে গলদর্ম করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

এই পত্রিকার কার্য্যালয় পাথরিয়াঘাটাস্থ শিবচর কারফরমার 
বাড়ীতে ছিল। 

নিত্যধন্মান্রপ্রিকা পত্রিকা বিশ বৎসরেরও অধিককাল জীবিত 
দি থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা ও চষ্চ৷ করিয়া 

ছিল। 

পত্রিকার কঠে যেমন গ্লোকের লহর থাকিত মন্তেও সেইক্সপ 

একটী শ্লোক দিয়া পত্রিকা সমাপ্ত করা হইত। যথা 
“শরিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্বেন ধীমতা।। 
কতা জনহিতার্থায় নিত্যধ্ান্রপ্জিকা |” 
অগ্যবাসরীয়ঃ সমাপ্তঃ। 


প্রশ্নোঘরের 


কুভঙীল-দুক্মন-সহ্হানন্বঙ্গী 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ | ১২৫৪ বঙ্গাব্। 


১২৫৪ সালের ১৫ই জ্যোষ্ঠ হইতে “পাষণ্ড দলন” ও “রসরাজ” 
ইহাকে তাহাদের সহযোগীরূপে প্রাপ্ত হন। “সমাচারচন্দরিকার” 
প্রেদ হইতে এই পত্রিকা খানা বাহির হয়; স্ৃতরাং 
দুর্জনদমন-মহানবমী যে এত্রন্ষজ্ঞানী” ও খ্বীষট 
ধর্থীদিগের উপর আক্রোশ মিটাইবার জন্যই আবির্ভত হইয়াছিল ইহা 
স্থুনিশ্চয়। কার্য্যতঃ “মহানবমীপ্রাঙ্ম ও মিসনারিদিগের উপর অত্যন্ত 
মসীরৃষ্টি করিরাছিল। ইহার ভাষার বন্ধন এত শিথিল ছিল যে পাষগ 
পীঁড়নকেও ইহার নিকট হার মানিয়া চুপ করিয়া! থাকিতে হইয়াছিল । 
গুপ্ত কবি প্রতাকরের সালতামামী দিতে যাইয়া বরে প্রাচীন স্বৃতির 
আলোড়ন করিয়া লিখিয়াছিলেন_-“ছুঞ্জনদমন-মহাঁনবমী সম্পাদক 
ঠাকুরদাস বসুজ বাবু মহাশয় এই মহানবমীতে মেকেলে খেউর 
ধরিলেন। সুতরাং লোকে কেবল নবমীতে “বমী' দেখিতেই লাগিল ।” 

ছুর্জন দমন মহানবমীর সম্পাদক ছিলেন প্রথম মথুরানাথ গুহ 
ও ঠাকুরদাঁপ বস্থ। ২রা আশ্বিনের পর হইতে কেবল ঠাকুর দাস 
বস্থুই পত্রিকা পরিচালন করেন। পত্রিকা খানি 
ছিল পাক্ষিক। প্রথম প্রথম ইহাতে কোন সংবাদ 
প্রকাশিত হইত না, পরে সংবাদও থাকিত। ইহার মূল্য নির্ধারিত 
হইয়াছিল_ প্রতি সংখ্যা চারি আনা, বাধিক--ছয় টাকা। 

দুর্জনদমন-মহানবমীর মূল মন্ত্র ছিল 

“ধর্্-বিহিংসক-দ্বিপদ-পশৃনাং কণ্ঠ-গলিতরুধিরং ক্পৃহয্তী | 

সশ্রত্যদয়বতীহ নগর্য্যাং ্রীহূর্জন-দমন-মহানবমী ॥ 


উদ্দেশ | 


অন্যান্য সংবাদ | 


কাল্যন্বজ্বাক্ষল্স ॥ 


শশা ০ ঈ ০ শা 


১৮৪৭ শ্রীষ্টাদ। ১২৫৩ বঙ্গাব্দ। 


“কাব্যবত্রীকর” “সংবাদ রসরাজের? সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া 
সাহিত্যের আসরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া! দেখা দিতেছিলেন। ভারত 
চন্ত্রতট্রাচার্ধয নামক জনৈক ব্যক্তি কাব্যরত্বাকরের 
অভিভাবক ছিলেন। “দুঙ্জন দ্মন-মহীনবমীতে” 
লিখিত হইয়াছিল «ডজ্ঞানদর্পণ” ও «কাব্য রঙ্থাকর” এই পত্রিকা দুই 
খানির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য । ভারত 
তট্টাচার্ধ্য কাব্যরদ্াকর সম্পাদক বলিয়া যে প্রচার তাহা কিন্তু অমূলক, 
উমাচরণ তট্টাচারধ্যই প্ররুত সম্পাদক। * * উমাচরণ ভট্টাচার্য্য 
ও ভারত ভট্টাচার্য এক ও অতিন্ন ব্যক্তি।” ছূর্জনদমন-মহানবমী 
ছিল এগুলির সম সাময়িক পত্রিক! স্থৃতরাং এই বিবরণের উপর 
মন্তব্য অনাবশ্যক। 

উক্ত উমাচরণ তট্টাচার্য্য সম্পাদিত “জ্ঞানদর্পণ” ১২৫৩ সালে 
তান্কর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া সাপ্তাহিক রূপে বাহির হইত। এই 
পত্রিকা খানা পাঁচ বৎসর চঙ্গিয়াছিল। ১২৫৪ 
সালের অগ্রহায়ণের পর জ্ঞানদর্পণের আর 
'আবির্ভাব হয় নাই। জ্ঞানদর্পণের মূল্য ছিল বাধিক ৪০ টাকা মাত্র । 


সম্পাদক। 


জানদর্পণ। 





ন্্র্খভকল্ী ৷ 


প্পপসপ 0 0 পাপী 


১৮৫* শ্রীষ্টাৰ। ১৮৫৭ বঙ্গাব | 


পদে ঈশ্বরচন্্র এবং গণ্চে অক্ষয়কুমার যখন বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে 
গ্রতিবন্দীহীন লেখক বলিয়া পরিচিত হইয়! উঠিয়াছিলেন, এই সময় 
আরও দুইটি তেমনি গ্রতিভাসম্পর ব্যক্তি বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় ধীরে 
ধীরে তাহাদের পার্থে আসিয়া দগডায়মান হন। মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যের এই ছুই পুণ্যশ্নোক সেবক-_-কবি মদনমোহন তর্কালক্কার ও 
গ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । বাঙ্গালার এই শক্তিশালী লেখক 
সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন প্রবন্ধমালায় তৃষিত করিয়া ১৮৫০ অন্ধে আর এক 
থানা উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। সেই পত্রিকার নাম 
--“মর্বতূতকরী ॥ সর্ধশতকরী মাসিকরূগে পরিচালিত হইত। 

ইহার সম্পাদন তার মদনমোহন তাহার নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু পত্রিকা থান! বাহির হইত মতিলাল 
চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে। 

এই পত্রিকা পরিচালনের উদদেশ্ঠের সহিত পরিচালক তর্কালঙ্কার ও 
বি্তাসাগর বন্ধের কার্যকলাপ ওতপ্রোত ভাবে সম্ব্যুক্ত ছিল, তাই 
আমরা এই উতয় মহাত্মার জীবনের দুই একটী কথার আলোচনার, 
সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবের সমাধান করিব । 

তর্কারক্কার মহাশয় বিষ্যাপাগর মহাশয় অপেক্ষা ৫ বৎসরের ছোযোষ্ঠ 


মম্পাদক। 





স্বীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর 


সর্ববশুতকরী। ৩১৩ 


ছিলেন। ১২২২ সালে_নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিব্বগ্রামে মদন 
মোহন ও ১২২৭ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১২৩৬ 
সালে মদনমোহন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে 
তত্তি হইয়। ইশ্বরচন্দ্রকে সহপাঠীরূপে প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরচন্্ 
ইহার কিছুকাল পূর্বেই (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইহাদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত 
হয়। অতঃপর কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ ইহার! বিবিধ বিষয়ের পাঠ শেষ 
করতঃ উপাধি গ্রহণ করিয়া বিষ্তাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে ও তর্কালস্কার মহাশয় উক্ত সংস্কত কলেজেই কর্ণ গ্রহণ করেন। 

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালেই মদ্নমোহনের কবিত্ব শক্তির 
পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকগণ যোহিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি 
“সংস্কৃতরসতরক্গিনী, গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্চান্ুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাঠ 
করিয়৷ অধ্যাপকগণ তাহাকে “কাব্যরত্বাকর' উপাধি প্রদান করেন। 
এই সময় বিষ্যাসাগর মহাশয়ও কলেজে সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! গঞ্চ রচনা 
লিখিতেন। এবং “সত্য কথনের মহিমা” সম্বন্ধে গদ্য রচনা লিখিয়! 
একশত টাকা পুরষ্কার পাইয়াছিলেন। ফলতঃ এই উপাধি ও পুরস্কারই 
উভয় বন্ধুকে সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইতে উৎসাহিত 
করিয়াছিল এবং পরিণামে উভয়কেই অক্ষয় যশের অধিকারী 





মদনমোহন ও 
ঈশ্বরচন্ত্র। 


করিয়াছিল। 
মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্ত্র উভয়েই তৎকাণীন শিক্ষা, বিভাগের অধ্যক্ষ 
রা? বেখুন সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১৮৪৯ 


বিভানয়। খ্রীষ্টান বেখুন ঞসাহেবের হন্ধে বেখুন বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 


৩১৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





এই বালিকাবিষ্ভালয় স্থাপন কার্ষ্যে ইহারা দুইজনে বেখুন 
সাহেবের অনেক সহায়তা করেন। এমন কি, বালিকা বিষ্ভালয় 
স্থাপিত হইলে যখন সমাজ ও লোকলজ্জার য়ে কেহ আপন কন্া- 
গণকে বিষ্ভালয়ে পাঠাইতে সাহসী হইলেন না, তখন মদনমোহন সর্ব 
প্রথমে তাহার কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে প্রকাশ্ত ভাবে সাহেবের 
বিষ্ভালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। মদনমোহনের এইরূপ সহায়তায় বেখুন 
সাহেব তাহার প্রতি আরও অধিকতর অন্ুরক্ত হন । 

বেখুন বিদ্যালয় স্থাপনের পুর্ষেই বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন 
উঠিয়াছিল। এবং সে আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের রক্গণণীল 
দল দঙ্ডারমান হইয়াছিলেন। এইক্ষণে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রকাশ্ঠ 
ভাবে তাহার কন্ঠাদ্বয়কে খিগ্ভালয়ে প্রেরণ করায় সমাজের পক্ষে 
তাহা মহাতয়ের কারণ হইয়া উঠিল । [হু সমাজের মুখপত্র “সমাচার 
চন্দ্িকা” তারস্বরে বালিকাদের বিদ্যালরে যাইন্বা শিক্ষাগ্রহণের দৌষ 
ঘোষণ| করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল দলের অন্যতম নেতা “প্রতাকর” 
সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রসিকতা করিয়া লিখিলেন 7 

"যত ছুড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেভাব হাতে নিচ্ছে যবে, 

এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে ; 

আর কিছুদিন থাকবে তাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 

আপন হাতে হাকিয়ে বগ্গী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ।” 

স্ত্রী শিক্ষা বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর তদীয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে 
প্রবন্ধ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। 
সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন 
করিতেই এই “সর্বপ্ততকরী” পত্রের অনুষ্ঠান । 


পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ | 
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সর্বশুতকরীতে শৈশব বিবাহ, বামাগণের বিষ্যাশিক্ষা, মানব- 
গণের সমত্ব, স্বুরাসেবন নিষেধ, গঙ্গাযাত্রা মৃত্যু, চড়কপৃজা ও পার্কপ 
প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। পত্রিকার 
আকার ছিল মাত্র__আট দশ পৃষ্ঠা এবং মূল্য প্রতি 
সংখ্যা_চারি আনা। 

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় “বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা” বিষয়ে 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রবন্বটী পাঠ করিয়া তৎকালীন “সমাচার 
চন্ত্রিকার” সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “সংবাদ প্রভাকর” 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, “তত্ববোধিনী” সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, 
রাজনারায়ণ বস্থু প্রভৃতি তাহার শক্রমিত্র, সপক্ষ-বিপক্ষ সকলেই এক 
বাকো স্বীকার করিয়াছিলেন যে, “ন্্ীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ উৎকষ 
প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই ।” 

সর্ধাশ্ুভকরীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ধেই কোর্ট উইলির়ম কলেজের সাহেব ছাত্র- 
দিগের পাঠের জন্য “বেতাল পঞ্চবিংশতি” ও 
“বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রকাশ করিয়াছিলেন? 
তত্ববোধিনীতে মহাভারতের বঙ্গান্থবাদ প্রকাশ 
করিয়াও তাহার যথেষ্ট সুনাম হইয়াছিল । 

মদনমোহন ইতংপূর্বে “বাসবদতা” নামে একথানা কাব্যগ্রন্থ 
নিখেন ; এইবার বেধুন সাহেবের আদেশে বেখুন বালিকা বিদ্যালয়ের 
ধালিকাদিগের জন্য শিশুশিক্ষা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রকাশ করেন। 
তাহার এই সকল পুস্তক ও অন্যান্ত পুস্তক মুদ্রণ জন্য তিনি সংস্কৃত যন্ত্র 
নামে একটী মুদ্রা স্থাপন করেন। এই যন্ত্র হইতেই মর্বগুতকরী 
বাহির হয়। 





প্রবন্ধ প্রভৃতি । 


বিদ্ভাসাগর ও 
তর্কালক্কারের গ্রন্থ । 


৩১৬ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য. 


সর্বশুভকরী অধিক দিন জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে 
পারে নাই। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মদনমোহন জজ পঞ্ডিত হইয়া 
যুশিদাবাদ গমন করিলে সর্বতঁভকরীও বন্ধ হইয়া যায়। 

মদনমোহন গগ্ঠ ও পদ্ঠ উভয় প্রকারেই উৎকুষ্ট রচনা করিতে 
পারিতেন। তাহার সর্ধশুতকরী আজ বঙ্গ সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে বটে,কিন্তু তাহার“পাখী সব করে রব রাঁতি পোহাইল--” 
এই “প্রভাত বর্ণনা” কবিতাটা বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী পাঠকের 
হৃদয়ে চিরদিন বিরাজিত থাকিবে । 

বেখুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে চাকরী দিবার জন্য বড়ই ইচ্ছুক 
ছিলেন, কিন্তু তর্কালঙ্কার তাহা চাহিতেন না। বেখুন বালিকা-বিষ্তা- 

রা লয় স্থাপিত হইলে বেখুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে 
তাহার অধ্যক্ষ ও বিষ্ভাসাগরকে তাহার সম্পাদক 
নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি এই প্রস্তাব তর্কালঙ্কারের নিকট 
উপস্থিত করিলে তর্কালঙ্কার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারদ্রকে তাহার পরিবর্তে 
অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে অন্নুরোধ করিয়া বসিলেন। ইহার পর 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব হইলে বেখুন তর্কা- 
ঙ্কারকে আহ্বান করেন। সে বারেও মদনমোহন প্রিয় বন্ধু বিষ্ভা- 
সাগরকে দেখাইয়া দিলেন; তখন বেখুন সাহেব বলিয়াছিলেন 
পতাগেঞাএঞো সা] 0656৮160009 86220 00৮ 99]108 আ] 
৪৮৩7 79019 10,  “তর্কালঙ্কার কখনও চাকরী চাহিবে না, কিন্ত 
চাকরী চিরকালই তাহাকে খুজিবে।” 

শেষ কলিকাতাঁর জলবায়ু তর্কালঙ্কারের অসহ হইয়া'উঠিলে তিনি 
বেধুন মাহেবের শরণাপন্ন হন। বেখুনের চেষ্টায় তর্কীলঙ্কার 
মুশিদাবাদের জজ পঞ্জিত নিযুক্ত হইয়া যান। এবং একবৎসর সেই 
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পদে কাজ করিয়া ডিপুটা মাঁজষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। তিনি 
মুশিদাবাদ চলিয়া গেলে বিষ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে তাহার 
পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৫১ অন্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের 
পদ কৃষ্টি হইলে তিনি সেই উচ্চপদে নিযুক্ত হন। 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাহার সহযোগী বন্ধু ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্বা- 
সাগরের তুল্য প্রতিভ৷ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দুরন্ত কাল 
তাহাকে সে প্রতিভার অধিকারী হইতে দেয় নাই। পাঁচ বৎসর মাত্র 
কার্য করিয়াই ১২৬৪ সালের (১৮৫৭) ২৭শে ফাল্গুন দুরন্ত ওলাওঠা 
রোগে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। 

এই সময় বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রতিভান্্্য বাঙ্গালা সাহি- 
ত্যের মধ্যাহ্ন গগনে সযুদিত। ইহার পর তিনি বহু গ্রস্থ লিখিয়া 
ও বহপ্রকারে বঙ্গ সাহিত্যের সুষমা বিধান করিয়াছিলেন। মদন 
যোহন তাহার তুলনায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্ৃধীরঞ্জ- 
নের ইংরেজীতাষাও তাই শ্রেষ করিয়া কবি মদনমোহনের মাতৃভাষাকে 
বলিয়াছিল-- “ভাল আশা স্ববদনি করিয়াছ মনে । 

বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে ॥ * 














* বাঙ্গালায় তখন দুইজনই শ্রেষ্ঠ কবি ছিল। ইশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার | তাই স্ুধীরগ্রনের বঙ্জরভাষা ইংরেজীভাষাকে গর্ব করিয় বলিয়াছিল-_- 
“কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার । 
ছুই জন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার ॥ 
স্থুকবি সুন্দর মম মদনমোহন 
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন | 
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরকর। 
ধরিয়াছে কিব! দিব্য শক্তি মনোহর | 


৩১৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


এত দিন তুমি কিগ্রো করনি শ্রবণ। 
মদন কবিতা আর করে না রচন॥ 
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ। 
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ ।” 
এই সময়__উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্য ভাগে, ১৮৫০ অকে সর্ব- 
শুভকরী ব্যতীত আরও ১৬ খানা পত্র-পত্রিকা 
বাঙ্াল৷ ভাষায় পরিচালিত হইতেছিল, এবং 
পাদরী লং সাহেব অনুমান করেন, প্রায় বিশ 
হাজার পাঠক কর্তৃক সেগুলি পঠিত হইত। পত্রিকাগুলি ছিল__ 
দেনিক-_প্রভাকর, চন্দ্রোদর়, মহাজনদর্পণ। 
সপ্তাহে তিন দ্িন_-সংবাদ ভাস্কর । 
সপ্তাহে ছুই দ্রিন__সমাচার-চন্ত্িক! ও সংবাদ-রসরাজ। 
সাপ্তাহিক__জ্ঞান-দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরপ্জন, জ্ঞান-সঞ্চারিণী, রস- 
সাগর, রঙ্গপুর বার্ভাবহ' রস-যুদগর । 
পাক্ষিক__নিত্যধশ্মান্ুরঞ্জিকা, ছুর্জ্বন-দমন-মহানবমী | 
মাসিক-_তত্ববোধিনী পত্রিকা, সর্বশুতকরী। 
স্বর্গীয় রামগতি স্যায়রত্র তাহার “বঙ্গতাষাও বঙ্গসাহিত্য-বিষয়ক 
প্রস্তাবে” লিখিয়াছেন,«সর্ব শুতকরী উঠিয়া যাইবার কয়েক বত্সর পরে 
এই পত্রিকাই বালীতে শুভকরী নামে মাধবচন্্র তর্কসিদ্ধান্ত কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছিল।” 


এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ “শুতকরীর আলোচনায় পশ্চাতে প্রদত্ত 
হইল। 


সম 
পত্র পত্রিকা । 
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১৮৪৬ থ্রীটাদ। ১২৫২ বঙ্গাব। 


রাজা রামমোহন রায় অনেক চেষ্টা করিয়াও শিক্ষিত বাঙ্গীলী 
বাবুদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পত্রিকা গাঠ করাইতে বা বাস্ালা রচনা 
লিখাইতে পারেন নাই। টোলের পণ্ডিতগণও 
সেকালে সংস্কৃত রাখিয়। বাঙ্গীলায় প্রবন্ধ লিখাকে 
সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন না। ধাহারা 
বাঙ্গালা লেখাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন? তাহাদের বাঙ্গাল! 
রচনা ''কোকিল কলালাপের” সহিত কোমল মধুরে আরম্ভ হইলেও 
“উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ববাস্ত কনাচ্ছ্” হইয়া বজ্নির্ধোষে শেষ 
হইত। ইহার পর ডিরোজিওর শিষ্যসপ্রদায়ের আবির্ভাব হইলে 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সে সমাজের নিকট একেবারে “রাবিশ” 
বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছিল। কালচক্রের আবর্তনে উভয় দলই অল্পে 
অল্পে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ইত'পূর্কেই কয়েকজন “এজুকে” ও 
সংস্কৃজ্ঞ পঞ্ডিতকে বাঙ্গালায় লেখনীধারণ করিতে প্রনুন্ধ করিয়াছিল, 
নিত্যধর্মানুরপ্ধিকাও কয়েক জন টোলের পঞ্ডিতকে বাঙ্গালা রচনা 
করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল; এইবার পাত্রি কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (পরে রাজা) স্ঠায় 
ইংরেজীওয়ালা “ইয়ংবেঙল”এবং পঙ্চিত যদনমোহন তর্কানষ্কার, দ্বারক| 
নাথ বিদ্যাতৃষণের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ গণ্ডি ব্যক্তিরাও বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন। 


এজুদলের বাঙ্গাল 
আলোচনা । 


৩২০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


১৮৪৬ অবে রষ্মোহন বন্যোপাধায়  পবা-কল্দ্রমণ বাহির 
করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যান্থরাগের পরিচয় প্রদান করিলেন! স্বর্গীয় 
পতি রামগতি নায়রত্ব মহাশয় তদীয় “বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” নামক সুবিধ্যাত গ্রন্থে ও রায় সাহেব হারাণচন্ত্র রক্ষিত মহা- 
শয় তদীয় “ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য” গ্রন্থে বিষ্যাকন্দ্রমকে 
মাসিক পত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে 
বিগ্যাকল্পদ্রম মাসিক পত্র ছিল না। ১৮৪৬ অন্ধে ইহার প্রথম থণ্ড 
বাহির হইয়া ১৮৪৯ অব চারি বৎসরে দশ খণ্ড বিস্যাকল্পদ্রম 
বাহির হইয়াছিল। ইহা! থণ্ডাকারে প্রকাশিত এক খানা বিরাট 
গ্রন্থ যাত্র। 

রেতারেও বানাজি দেশীয় লোকের জন্ত নান! দেশের রীতি নীতি, 
ইতিহাস পুরাতত্, পদার্থবিগ্তা ও বিজ্ঞান প্রস্ৃতি বঙ্গতাষায় অনুবাদ 
করিয়া প্রচার করিবার জন্ এক প্রস্তাব তৎকালীন 
এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতির নিকট উপ- 
স্থিত করেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিও 
তীহাকে এক সুদীর্ঘ পত্রদ্বারা তাহার এই সমনুষ্ঠানের সমর্থন 
করেন এবং তীহাকে তৎকার্ষ্যে উৎসাহ প্রদান করেন। সভাপতির 
এই সহান্ুভূতিস্ছচক চিঠিখানাকে মুখবন্ধন্বরূপ প্রকাশ করিয়া এবং 
তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল সার হেনরী হাডিগ্লের নামে উৎসর্গ 
করিয়া কষ্ণমোহন বিষ্যা কল্পক্রম ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই প্রথম 
খণ্ডে কেবল রোমদেশের ইতিবৃত্তই প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ 
সেবধির ন্যায় ইহারও ডান পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী 
অনুবাদ ছিল। এক এক খণ্ড পুস্তক ইংরেজি ও বাঙ্গালায় প্রায় 
২৫০।৩০০ পৃষ্ঠা” থাকিত। গ্রন্থকার নিজেও বিষ্তাকল্পদ্রমকে মাসিক 


প রিচালনের উদে্ঠ ও 
বিবরণ 


লস 





সবগীয় কৃষ্ণমোহন বন্যোপাধ্যায়। 
(যৌবনকালে) 








বি্াকল্পদ্রম। ৩২১ 


পত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাকে 80000100890 
বা কোথগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 

রেতারেও বানাজির বাঙ্গালা রচনার নমুনা স্বরূপ সেই উৎসর্গ 
পত্রের কয়েক ছত্র উদ্ধত করা গেল। 


“বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিত্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে 
ইউরোপীয় পুরাৰৃত্ত ও পদার্থবিগ্ভার অন্থবাদ এক উত্তম উপায় বোধ 
হইতেছে? কেননা অবিষ্ঠা ও ত্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি 
দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে, তাহা হইতে সাধা- 
রণের মন এ উপায়ে মুক্ত পাইতে পারে ; কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় 
ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে 
অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়। আমি কয়েক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে 
বিরত ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বেশ্ল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া 
উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদ 
নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত' পদার্থবিদ্যা, ক্ষেত্র-পরিমাঁণ, 
জ্যোতিষাদি সকল শান্ম স্বদেশীর ভাষাতে বিস্তার পূর্বক পশ্চিমথণ্ডের 
জ্ঞান পূর্বথগ্ে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।” 

এই রচনায় অনুবাদের আভাস জাজ্জল্যমান বিদ্যমান থাকিলেও 
তাহা নিত্যধর্শানুরপ্জিকার স্তায় কষ্টরচন! বা “সংবাদ-প্রভাকরের” 
ন্যায় তরল রচন| নহে; “তববোধিনীর” ন্যায় উন্নত রচনা। 

«বিস্যাকল্পদ্রম” সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছুই খানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে 
এক্পপ ভ্রমসম্পন্ন কথার উল্লেখ থাকায়ই আমরা তৎসন্বন্ধে এখানে 
সংক্ষেপে তাহার আলোচনা! করিলাম ; নতুবা “বিষ্তা কল্পদ্রম” সম্বন্ধে 
আলোচনা এখানে অনাবশ্তক। 





ভাষার নমূনা। 


চে 


৩২২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





যাহা হউক আমরা যখন বি্যাকল্পদ্রমের আলোচন! করিলাম 
তখন তাহার সম্পাদক বাবু কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সন্বন্ধেও ছুই 
একটী কথা বলিব। 

কষ্জমোহন বন্যোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। 
১৮১৩ অবে কলিকাতায় মাতামহের আলয়ে ইহার জন্ম। ইহার মাতা 
পিতা উত্য়ই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। কৃষ্ণমোহন 
হিন্দু কলেজ হইতে উতীর্ণ হইয়া হেয়ার সাহে- 
বের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার কিছু 
পূর্বে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় । ১৮৩৯ অন্দে বাবু প্রসননকুমার ঠাকুর 
প্রভৃতি মিলিত হইয়া “রিফরমারণ (1:99180) নামে এক ইংরেজী 
সংবাদপত্রিকা বাহির করিলে কৃষ্খমোহন 
সেই পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এ বৎসরই 
মে মাসে ইনকুয়ারার (10000179৮) নামে 
আর একথানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় 
হিন্নধর্শের বিরুদ্ধে গালাগালি থাকিত। ইহা হইতে হিন্দু সমাজের 
সহিত তাহার প্রকাশ্ঠ যুদ্ধ আরম্ত হয়। তিনি কেবল হিন্দুদিগের 
বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। হিন্দুধর্মের এবং 
হিন্দু দলপতিদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রপাত্বক কয়েকখানা পুস্তিকাও প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ হিন্দুবিদ্বেষ ভাঁব প্রকাশিত হইয়া 
পড়িলে তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দেন। 
তিনিও সুযোগ বুঝিয়া ১৮৩২ অবের ১৮ই অক্টোবর গ্রষ্টধর্থে দীক্ষিত 
হন। ইহার প্ররোচনায় তখন বহু বাঙ্গালী হিন্দু যুবক উশৃঙ্ঘতার 
পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজকে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। “রিফরমার” পত্রের সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 


বন্দ্যোপাধ্যায়। 


রিফরমার ও 
ইন্কুয়ারার। 


[তি 
ভি 
চা 
নি 
এ 
রি 





বিদ্যাকল্প্রম। ৩২৩ 


পুত্র জানেন্ত্রমোহন ঠাকুরকেও এই ইনকুয়ারার সম্পাদক কৃষ্ণমোহনই 
্রীষধর্শে দীক্ষিত করান এবং তীহাঁর হস্তে নিজ কন্তা৷ সম্প্র্ধান করেন। 

১৮৪৬ অব কৃষ্ণমোহন “বিগ্যাকল্পদ্রম” বাহির করিতে আরম্ত 
করেন। ১৮৫১ অবে তিনি বিসপ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
১৮৫২ আবে বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদস্থধাংশ” নামে 
এক খানা সংবাদ পত্র বাহির করিতে আবম্ত 
করেন। ইহার মূল্য ছিল প্রতিসংখ্যা চারি আনা। “সংবাদ স্ধাং” 
এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। ১৮৬১ অক্ষে তাহার প্রীত হিন্দু 
বড়দর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি অর্ধ্যশান্ত্ের সাক্ষ্য (417. 
স100৩55) নামেও একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এই সময় তাহার সন্মান এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি ক্রমে 
দেশীয় লোকের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 
১৮৭৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় তাহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান 
করেন; ১৮৭৮ সালে তিনি ভারত সতার সভাপতি মনোনীত হন। 
১৮৮৫ অবধে ইনি পরলোক গমন করেন। এঁতিহাসিক হুইলার সাহেব 
ইহারই কন্ঠা মনোমোহিনী হইলারের পুত্র । 


শপ (0 সাদ 


সংবাদ সৃধাংগু | 


ন্বিনিলদার্ঘ সঙ্গ হ। 


১৮৫১ শ্রী্টা্দ। ১২৫৮ বঙ্গাব। 


রেভারেও রষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যারের ন্যায় বাবু রাজেন্দত্রলাল মিত্রও 
বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় 
ইংরেজী ভাষার শিক্ষণীয় গ্রথপযুহ হইতে ভব সংগ্রহ করিয়া বঙ্গতাষায় 
্র্ প্রকাশের জন্য কতিপয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী লইয়া একটী অন্তুবাদক 
সমাঙ্জ গঠিত হইয়াছিল? বাবু রাঙ্জেন্রলাল এই সমাজের একজন সত্য 
ছিলেন। এই সমিতিতে থাকিয়া এবং তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ 
নির্বাচন সমিতির সভ্য থাকিয়া বাজেন্লাল অল্পে অল্নে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের চষ্চায় দীক্ষিত হইতেছিলেন। এইবার “হাতে কলমে” 
সাহিত্যের চষ্টা করিতে অগ্রসৰ হষ্টরা বিলাতি “পেনি মেগেজিনের” 
আদরে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রচারে ব্রতী হইলেন । 

রেভারেও বন্দ্যোপাধ্যার যে মহৎ উদ্দেঠ লইয়া “বিদ্যাকল্পদ্রম” 
সন্ধলনে ব্রতী হই়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আরও বিস্তৃত উদ্দেশ্ত লইয়া 
বাজেন্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহ” সম্পাদন করিতে উদ্মোগী হইলেন। 

১৭৭৩ শকের (১২৫৮সাল) কাঙিক মাসে ৫৫নং পার্কট্রাটস্থ সম্পাদক 
তবন হইতে 'খবিধার্থ সংগ্রহ” প্রথম প্রকাশিত হয়। সে যুগে 
“তত্ববোধিনীর” পর “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বলিয়া পরিচিত ছিল। 
আমরা নিয়ে “বিবিধার্থ সংগ্রহের" উদ্দেশ্ত প্রকটন ও তাহার ভাষার 


নমুনা প্রদর্শন জন্ত মিত্র বাহাদুরের লিখিত রি ভূমিকা উদ্ধত 
করিলাম। 


উদ্গেশ্ব_ ভূমিকা | 


বিবিধার্ঘ সন্গ,হ। ৩২৫ 


“জগদীশ্বরের কি অন্পম মহিমা, তাহার. ইচ্ছার এই ব্রহ্ধাওড মধ্যে 
কি আশ্টরয্য অনির্ধচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে। 
তাহার নিয়মে আকাশে চন্জ র্যা নক্ষ্রাদি স্বস্ব করণে সর্বদ] নিযুক্ত 
আছে; কেহ ক্ষণ মাত্রের নিষিত্বও বিশ্রাম করে না। চক্রের 
পাক্ষিক হাস বৃদ্ধি সহ্র বংসর পৃৰে যে নিয়মে হইয়াছিল অগ্যাপিও 
তদ্রপই হইতেছে। তাহার কিঞ২ মাত্র ও নুনাতিরেক হয় নাই। 
গ্রহসকল আপন আপন নিদি ব্যাসে সর্বদা সমবেগে ভ্রমণ করে) 
কোন ক্রমেই তাহার অন্যগার সপ্ভাবন! নাই। জীবের জন্ম স্থিতি ও মৃত্যু 
কি বিশ্বয়জনক পদার্থ! তাহাতে কত অদ্ভুত ঘটনা সকল সর্বদা দৃষ্ট হয়। 
এক প্রকার এমত কাঁট দুষ্ট হইরাছে, যাহার দেহ কেবল যাংসময় ও 
এমত হুক্্ম যে মনুস্য চক্ষের দুর্লক্ষ্য ; অথচ তাহাদের বংশবৃদ্ধি এ প্রকার 
সত্বরে হয় যে ছুই দিবসের মধ্যে উদ্ধাধঃ, দীর্ঘ প্রস্থ চতুদ্দিগে একছুট স্থান 
এ কীট বংশে পরিপূর্ণ হয়। কোন ছাবদেহ এ প্রকার আছে যাহাকে 
খওড খণ্ড করিলে তাহার প্রত্যেক খণ্ড এক এক তজ্জাতীয় জীব হয়। 
অপর এক প্রকার কীট আছে যাহার দেহ একাঙ্গুলী পরিমাণ স্থানের 
সহআাংশের একাংশ স্থানও ব্যাপ্ত করেনা। অথচ মন্গুয্ের উদরে 
ফদ্রপ কমি বাস করে তদ্রপ তাহার দেহ মধ্যে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র অন্ত 
কীট সমূহ স্বস্ব জীবনের কণ্ম নির্বাহ করিতেছে। এহরপবর্গ সাহেব 
অনুবীক্ষপ যন্ত্রধারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে চীনদেশে ও অন্থত্র যে 
পীতবর্ণ বালুকারি হয় তাহার প্রত্যেক রেণু এক একটা ক্ষুদ্র শম্ুক। 
এই বৃষ্টি এক কালে বছক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া হয়; অতএব পাঠক 
অহাশয়েরা ভাবিয়া দেখুন যে এক এক পসলা বালুকা বৃষ্টিতে কত 
অসংখ্য কোটী শস্ুক আকাশ হইতে নিপতিত হয়্। অনেক উপন্বীপ 
কেবল কীটম্ারা নির্শিত। অনেক পর্বত শুদ্ধ কীটাগারের সমষটি। 


৩২৬ বালান সাময়িক সাহিত্য। 





২ সিসি পিপিপি) এ 


এক বি জপরিষ্ার জল শত সহত্র কীটের আধার | কিন্ত কেবল বল কীট 
সঙ্ঘই যে আশ্চর্যের আকর এমত নহে। জগৎ্পিতার বর্ণনাতীত 
কৌশক্ সর্বত্রই সমরূপ ব্যক্ত আছে। সকল জীবই স্বস্ব অসাধারণ 
গুণদ্বারা পরমেশ্বর মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে । দক্ষিণ আমেরিকা দেশে 
এমত এক মত্ন্য জাতি আছে যাহাকে স্পর্শ করিলে অশ্ব অবধি সকল 
জীব তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। কিরৎকাল পূর্বে অস্ত্েলীয়া দেশে 
এক পক্ষী ছিল যাহার উর পরিমাণ সাযান্ হস্তী হইতে দ্বিগুণ। অনেক 
পক্ষী আছে যাহাদের' ডানা নাই। এক জাতি পশ্ড আছে তাহার! 
নগর নির্মাণ করিয়া বাস করে। নগর * * *পাটে নির্মিত 
হয়; এবং এ পশুনগরস্থ প্রতোক বাটাতে শয়নাগার ও প্রমোদাগার 
ও প্রসবাগার নিদিষ্ট আছে। অপর আশ্বের বেগ এবং মনুয়োপ- 
কারিতা, হস্তীর বুদ্ধি এবং ধারভা, করের কুতজ্ঞতা, উষ্টেরে সহিঝুতা, 
সিংহের গাস্তীষ্য। ব্যাের বাধ্য, এই সকলেতেই সর্ধন্যিন্তার মহিমা 
বিভ্তুত হইতেছে 3 ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান 
*. ২. + আবাল বৃদ্ধ ও বনিভা সকলেরই মনোরপ্রক এবং সকলেই 
ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে সময়ে 
এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণন| প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায় এবং এই 
অভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল! পরন্থ আমরা যে কেবল জ্যোতি- 
বিগ্ভার এবং জাব-সংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থ 
বিদ্যা, ভূগোল বিদ্ধা, পুরারৃতত। ইতিহাস, সা'হত্যালঙ্কারাদি সকল 
শাস্ত্রের মন্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্েশ্ব ; এই সকল বিষয়েই আমরা 
যথাসাধ্য যনোনিবেশ কারব; এবং যাহাতে স্বদেশ জনগণ 
অনায়াসে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্রূপে চেষ্টা 
করিব। যে কেহ ছুই আনা পয়সা দিক বিবিধার্থ সঙ্গহকে সমাদর 


বিব্ধর্ সঙ্গ হছ। ৩২৭ 


করিবেন তাহার ও ) তাহার ুতরপৌন্াদিকুমে অ। অনেকের নিকট এ 
পত্র পারিষদের ন্যায় বহকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ জ্ঞান ও প্রমোদ 
জনক সদালাপ দ্বারা তাহাদের তুষ্ট জন্মাইবে। ফলতঃ পাঠক মহাশয় 
দিগের সৃস্তোষার্থ এক বৎসর কাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে 
সঙ্কল্প করিলাম, পরে তাহাদের উৎপাহাম্থসারে এই পত্রের পরমানু 
নির্দিষ্ট হইবে। 

“আমাদিগের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পগ্িত মহাশয়দিগের 
অসন্ধষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা আছে ; ভদ্নপা করি, তদ্িময়ে তাহারা এতৎ 
পঙ্জের লক্গা শ্বরণ কর5 আমাদগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে 
সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্বারাত করে, যাহাতে বণিক এবং 
মোদক আপন আপন কম্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত 
জানিতে পারে ও যাহাতে ানক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ভীড় ছলে 
এই পর পাঠ করিয়। আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে 
বুবকগণ ইপ্রয়োক্জাপক গন্ধ সকল গপহরণ পূর্বক উপকারক বিষয়ের 
চচ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধবাক্তি তুট্রিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, 
এমভ উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য এবং এ মানস সিদ্ধার্থে 
যাহাতে এই পত্র সকলেই অনাহাসে পাঠ করিতে পারেন ইহা 
আমাদের অবগ্ঠ কর্তব্য। প্ডিত মহাশয়েন্রা অপন্রশ ও অপরভাষা 
অনায়াসে বুঝিতে পারেন) কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষ! উপদেশ বিরহে 
অন্ত ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না; অতএব অপত্রংশ- 
মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্র সমাজের কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার 
হইয়া! থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ । 

“বঙ্গভাষাম্ুবাদক সমাজের আম্ৃকুল্যে এই পত্র স্থাপিত হইল। 
অতএব এতৎসমাজস্থ মহোদয়গণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


৩২৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


করিতেছি। উক্ত সমাঞস্থ মহাশরেরা বঙ্গভাষাদ্রোহী জনগণের 
উপহাস সহ্য করত শুদ্ধ পরৌপকারার্ধে এতদেশীয় ভাষার উন্নতি 
চেষ্টায় প্রবর্ড হইয়াছেন এবং বিপুলার্থ ব্যর করিয়া নানাবিধ উত্তম 
গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করাইতেছেন, অতণব ভদ্রসমাজে উহারা অবস্ সমূহ 
প্রশংসার পাত্র হইবেন। এবং এতদেশস্থ সকলেই ঘে ইহাঁদ্দিগকে 
ধন্তবাদ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।” 

বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম সংখ্যার নিয়লিিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত 


প্রথম সংখ্যার সুচী| ইইাছিরি। 
হচনা ১২ পৃষ্ঠা । 
হোমা (সচিত্র) ৩৫ ৮ 
গ্রাম্য গরন্থালয় ৬-৮ ৮ 
জিত্রা শরেণীস্থ পশুর বিবর্ণ (সচিত্র). ৮১০৮ 
শিখ ইতিহাস (সচিত্র) ১০১৫ ৮ 
কৌতুক কণা ( ভৌত বিচার ) ১৬৮ 


পত্রিকার আকার ছিল প্রথম, ডিমাই 8 পেজি ১৬ পৃষ্ঠা। বার্ষিক 
মূল্য দুই টাকা। পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হইয়াছিল। ক্ষচীটা ইংরেজী বাঙ্গাল! দুই ভাষায় 
থাকিত। এই সচিত্র পত্রিকার (চিত্র সূহ বিলাত হইতে প্রস্তুত 
করাইয়া আনা হই ত। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার গুরুগন্ভীর ভাষায় লিখিত জটিল বিজ্ঞান, 
দর্শন ও ধর্মুতত্বের পার্ষে বিবিধার্থ সংগ্রহ যখন 
বাঙ্গালী পাঠককে সহজ সবরুল ভাষায় চিত্তাকর্ষক 
করিয়া বিভিষ্ন সমাজের রীতিনীতি ও বিভিন্ন জাতির ধতিহাসিক 


আকার ও মূলা । 


. আলোচ্য বিষয়। 


বিবিধার্থ সঙ্গ হ। ৩২৯ 








তত্ব বিতরণ করিতে লাগিল তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী উন্নতির 
লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল । 

“বিবিধার্ঘ সংগ্রহের” ভাষ। “তন্ববোধিনীর” ভাষার ন্যায় উচ্চ 
অঙ্গের না হইলেও বিষয়ের আকর্ষণে তন্ববোরধিনী অপেক্ষা বিবিধার্থ 
সংগ্রহ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল অধিক। তখন “তত্ব 
বোধিনী” প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব এবং রীতিনীতি ধন্মতত্ব ও শারীর 
ততের ভিতর দিয়া উচ্চ তাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন এবং “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ” সহঙ্গ সরল ভাবে এতদোতদব সমাজের রীতিনীতি, আচার- 
ব্যবহার সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাঠকের দ্বারে উপস্থিত হইতেছিলেন। 
ফলে ত্ববোধনীর উচ্চ দর্শন-বিজ্ঞানের ও ধশ্মতবের পাঠক অপেক্ষা 
প্বিবিধার্থ সংগ্রহের” সহজ সরল সামাজিক ও এতিহাসিক প্রবন্ধের 
পাঠক জুটিয়াছিল অধিক। 

যে অনুবাদক সমাজের তত্বাবধানে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” পরিচালিত 
হইত, তাহার সত্য ছিলেন_-পডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্াসাগর, বাবু রসময় 

রা দত, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু শ্তামাচরণ সরকার, 
সমাজের সভাগধ। পাদরি জে. রবিনসন, রেতারেওড লং, মিঃ 

সিটনকার, মিঃ ওয়ায়িলি, মিঃ প্রা, মিঃ বেইলি, 
বাবু রাজেন্দত্রলাল মিত্র প্রস্তুতি । 

এই অনুবাদক সমাজের কার্ধ্য কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইত, 

তাহা প্রদর্শন জন্য “বিবিধার্থ সংগ্রহ” হইতে এক 
কার্ধাবিবর। মাসের বঙ্গতাধাম্থবাদক সমাজের কার্য্য বিবরণ 
নিরে উদ্ধত হইল। 

“গত ৮ই জুলাই দিবসে মেং ওয়ায়িলী সাহেবের বাটাতে উক্ত 
সমান্ধের মাসিক বৈঠক হয়; তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়িলী, শ্রীযুক্ত 


৩৩০ বীর সাময়িক সাহিত্য । 


সিটনকার, রয় বেলী, শ্রীযুক্ত কালবিন, শ্রীযুক্ত প্রাট, শ্রীযুক্ত 
পাঁদরি লৎ শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 
উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহারা নিয়ে লিখিত প্রস্তাব সকল গ্রাহ্য 
করিয়াছেন। 

প্রথম । কলম্বসের হীবনচরিত গ্রন্থের কোন কোন স্থান 
পরিবক্জন করিয়া স্থানে স্থানে টিগ্ননী ও এক তুমিকা সহযোগ পূর্বক, 
বঙ্গতাষায় অনুবাদ করা কর্তব্য । | 

“দ্বিতীয়। সেক্সপিরর সাহেবের গ্রন্থ হইতে লাম্ব সাহেব কর্তৃক 
সঙ্কলিত গল্পের অনুবাদ যাহা ডাক্তর রোব সাহেব প্রস্থত করিয়াছেন, 
তাহা অবিলম্বে গ্রকাশ কৰা কর্তব্য। 

“তৃভীর । তবিষ্কভে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ করণের অনুমতি 
হইবে। অন্্বাদক আদৌ ভাহার কিমদংশ অনুবাদ করিয়া সমাজে 
সমর্পণ করিবেন । সমাজ তাহার রচনার পারিপাট্য নিরূপণার্থে 
তাহা ভরীমুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর ও পারি জে, রবিন্সন্‌ সাহেবকে 
সমর্পণ করতঃ তাহাদের অভিপ্রান লইবেন? ও রচনা উত্তম বোধ 
হইলে পর এ আদর্শ গাদৰি লং সাহেবকে সমর্পিত করিবেন। তিনি 
তাহার গ্রাম্য পাঠশাণার ঠাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, এ 
বচনা গ্রাম্য বালকাদগের বোধগম্য হয় কি না। 

চতুর্থ । “ইজিপ শয়ন” নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কি প্রকার 
হইয়াছে তাহা নরূপণান্তর সমাঞুকে বিজ্ঞাপন করণার্ধে শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত হরচন্ত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ সরকার 
এবং পাদরি জে. ববিন্সন্‌ সাহেবকে অনুরোধ করা কর্তৃব্য। 

“শরযুক্ত প্রা সাহেব সমাজকে জ্ঞাত করিলেন, যে ডাক্তার 
বেডফোর্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যুহের 





বিবিধার্থ সঙ্গ.হ। ৩৩১ 


উপদেশারথে জাবের সুস্থতা বিষয়ক কয়েকটা প্রবন্ধ ইং্াজিতে 
রচনা! কর| কর্তব্য। তাহাতে অনুমতি হইল, ডাক্তার বেড ফোর্ড 
সাহেবকে অন্থরোধ করা যায়, তিনি আদৌ এতদ্রপ একটা প্রস্তাব 
রচনা করিয়া সমাজে সমর্পণ করুন। 

্রীমুক্ত উডরো সাহেবের অতিপ্রায়ান্ারে শ্রীযুক্ত প্রাট সাহেবকে 
অন্থরোধ করা গেল, যে তিনি পূর্বোক্ত সাহেবের নিকট হইতে 
সমাজের সম্পাদকা কণ্ধের ভার গ্রহণ করুন।” 

অনুবাদক সমাজের সত্যগণের লিখিত ও অনুদিত অনেক প্রবন্ধ 
€বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হইত।  এতত্ব্যতীত বাবু নবীনরুষণ 

বন্দোপাধ্যায়, হদ্িমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীপতি 
মুখোপাধ্যায়, দেবেন্রনাথ ঠাকুব (পাথরিয়া 

ঘাটা), আনন্দনাগ ঠাকুর, নরেন্ছনারায়ণ ভূপ, মুরামোহন তর্কর্ব, 
ক্ষেত্রমোহন ভট্রাচারা, কাশাপ্রসহই সিংহ, যাদবরষ্ণ সিংহ, সত্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি গণ্ঠ প্রবন্ধ এবং মাইকেল মধুঙ্দন দত্ত, রামসুন্দর ঘটক 
প্রভৃতি কর্তা লাখতেন। মাঃকেলের তিলোত্তমাধন্তব কাব্য 
পববিধার্থ সংগ্রহে? প্রথম বাহির হইতে আরস্ত করিয়াছিল। 

এই সময়ই বোধ হর তকুবোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইর্া- 
ছিল। তন্ববোধিনীর যখন গ্রাহক সংখ্যা অধিক--তথন প্রায় ৭** 
হইয়াছিল। “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বার শত মুদ্রিত 
হইয়া বার শতই বিলি হইত। এতৎ সন্বন্ধে 
বিবিধার্থ সংগ্রহের ২য় পর্ষের (বর্ষের) ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে ৫ 
“প্রথম পর্কে আমরা কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসংকল্প হইয়াছি, তাহা পাঠক- 
দিগেরই বিচার্যয। আমাদের এইমাত্র প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত পর্ব 
দ্বাদশ অবয়বে বিভক্ত হইয়া এক বৎসর মধ্যে অনেকের নিকট 


পত্রিকার লেখকগণ। 


গ্রাহক ও পাঠক। 


৩৩২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


সমাদৃত হইয়াছে। প্রতিমাসে দ্বাদশ শত সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া 
তছৃপঘুক্ত গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ড যস্কপি 
নিদৃট কল্পে ক্রমশঃ দশ ব্যক্তির হস্তগত হইয়া থাকে তাহা হইলেও 
অযুতাধিক লৌকের সহিত আলাপ করিয়াছে সন্দেহ নাই” 

সেকালে রাজেন্লাল মিত্র বঙ্গীয় সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
ছিলেন। ১২২৮ সালের ৫ই ফাল্গুন কলিকাতার নিকটবর্তী সড়ায় 

রাজেন্্লাল জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে 

ইংরেজী শিক্ষা করিয়া তেইশ বৎসর বয়সে এসিয়াটীক সোসাইটার 
সহকারী সম্পাদক ও লাইবেরির়ানের পদ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে 
বিবিধ ভাষার পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ও বিবিধ ভাষা শিক্ষালাভ করিয়া 
তিনি জীবনের উন্নতি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। 

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী। পারস্য, উদ, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, 
ফরাসী, জন্মাণ প্রভৃতি দশটা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই সকল 
ভাষায় ১২৮ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
10100 41700), 0001017500৮ 07৯8৮ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার অন্ু- 
সা্ধৎসাকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও প্রশংসিত করিয়াছে। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চারিদিকে অনেক কাজ ছিল। এই বনু 
কর্ম সমাধা করিয়া অবসর সময়ে তিনি বিবিধার্থসংগ্রহের জন্য 
খাটিতেন। ১৮৫৬ অকে কলিকাতা ফান [75606 এর তার 
তাহার উপর ন্তন্ত হয়। এ সময় কার্য্যবাছুল্যে তিনি বিবিধার্থ 
সংগ্রহের পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণূপে অন্থ্বাদক সযাছ্ের উপর 
নির্ভর করিয়াছিলেন। অনুবাদক সযাজের সহানুভূতির অভাবে 
তখন কিছুকাল পত্রিকা পরিচালন বন্ধ ছিল। 


রাজেজলাল মিত্র। 


বিবিধার্থ সঙ্গ.হ। ৩৩৩ 


-শাশাীশ পাশা ীশাী শীট 


এইরূপে নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে ছয় বংসর চলিয়া “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ” বন্ধ হইলে রাজেন্ত্রলাল বিবিধার্থের সম্পাদকীয় ভার বাবু 
কালীপ্রস্গ সিংহের হস্তে ন্যস্ত করেন। ১২৬৭ 
সালের বৈশাখ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের 
সম্পাদকতায় বিবিধার্থ সংগ্রহ আরও ৮ মাস 
কাল চলিয়া, অগ্রহায়ণ পথ্যন্ত বাহির হইয়া একেবারে বদ্ধ হইয়া 
যায়। 

কর্ুপীড়িত রাজেন্্রলাল যখনই একটু অবসর প্রাপ্ত হইতেন, 
তখনই তিনি বিবিধার্থ সংগ্রহের চিন্তা করিতেন। ধনী ওজ্ঞানী 
কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে যখন তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহকে” তুলিয়া 
দিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা 
করিয়া দিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; কালীপ্রসন্্ন সিংহের 
হস্তে যাইয়াও যখন “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ৮ মাসের অধিক জীবন রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইল না, তখন তীহার আর দুঃখের অবধি বৃহিল না। 
তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহকে” পুনরায় কি তাবে সম্ীবিত করিতে 
পারেন, কেবল তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার সে আকুল 
প্রাণের টানের ফল-_“রহস্য-সন্দ্” । 

১৮৬৩ অব্ধে রাজেন্দ্রলাল “রহস্ত-সন্দর্ত” বাহির করেন। রহস্ঠ 
সন্দর্ড সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব । 

১৮৭৫ অনে রাজেন্দ্রলাল ডি, এল উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৭৭ অক 
রায় বাহাছুরঃ ১৮৭৮ অব সি, আই, ই, ও ১৮৮৪ অন্ধে রাজা হি 
ভুষণে ভূষিত হন 

১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৬ জুলাই ১৮৯১) ৭* বংসর বয়সে 
রাজেন্ত্রলাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


কালীপ্রসন্ন সিংহের 
হস্তে বিবিধার্থ সংগ্রহ 


৩৩৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


বিবিধার্থসংগ্রহ কোন্‌ কোন্‌ মাসে ও কোন্‌ কোন্‌ শকে বাহির 
প্রচার কাল। হইয়াছিল নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল । 


বাবু রাজেন্্লাল মিত্র সম্পাদিত। 
১ম পর্ব (বর্ধ) ১৭৭৩ শকের (১২৫৮ বঙ্গাবে ) কান্তিক হইতে 
১৭৭৪ শকের আশ্বিন পর্য্স্ত। 
২য় পর্ক (বর্ষ) ১৭৭৪ শকের পৌষ হইতে ১৭৭৫শকের অগ্রহায়ণ। 
ওয় পর্ব ( বর্ষ) ১৭৭৫ শকের চৈত্র হইতে ১৭৭৬ শকের ফাল্তন। 
ধর্থ পর্ব (বর্ষ) ১৭৭৯ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র । 
৫ম পর্ব ( বর্ধ) ১৭৮০ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র । 
৬ষ্ঠ পর্ব (বর্ষ) ১৭৮৯ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র । 
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত। 
৭ম পর্ব (বর্ষ) ১৭৮২ শকের (১২৬৭ সাল) বৈশাধ হইতে 
অগ্রহায়ণ। 


ভম্্মন্বাজ । 





১৮৫২ শ্রীষটা্দ। ১২৫৯ বঙ্গাব। 


নিত্যধশ্মীন্থরপ্রিকা পত্রিকার সময়েই "ধর্শরাঁজ”, “হিন্দু বন্ধু" 
“সত্যংন্ষপ্রকাশিকা”, “ধশ্মীধন্মপ্রকাশিকা”, প্রভৃতি আরও কয্েকখানা 
হিন্দু ধর্ম বিষয়ক সামগ্রিক পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। এই গুলির 
মধ্যে ধর্দ্রীজেবু নাম উল্লেখযোগ্য। 

১২৫৯ সালের ফাল্সন মাসে ধশ্বরাঞ্জ বাহির হয়। ইহার আকার 
ক্ষুদ্র_ডিযাই বার পেঞ্জি ৪ ফন্মা বা ৪৮পৃষ্ঠা ছিল। 
সম্পাদক ছিলেন_শ্রীভারকনাথ দত্ত। যুল্য ছিল 
__বাধিক আড়াই টাক] । 

ধর্মরাজের কণঠে এই গ্রোক-মালা শোভা পাইত-_ 

“বিরাজতে সভ্য-সমাজ-রাজঃ সদর্থরাজীনিধিরাজরাজঃ। 
তপঃপ্রতা রৃক্ষতি ধর্মরাজঃ শুতপ্রবৃতিপ্রদধন্মররাজঃ |” 

শৃচী।- ধর্ম রাজের প্রথম সংখ্যায় নিয়লিখিত চারিটী প্রবন্ধ ছিল। 


আকার ও মুল্য । 


ভূমিকা ১ হইতে ১৬ পৃষ্ঠা 
পরমেশ্বরের স্তোত্র ১৬ ২৯ ৮ 
বজভাষা ২৯ 8২ ৮ 
ব্পক ( তত্বপ্রকরণ ) কবিতা ৪২ ৪৬ ৮ 
বিজ্ঞাপন ৪৬ ৪৮ ” 


এই ঘোড়শ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকা হইতে নিয়ে কতিপয় পংক্তি 
রা উদ্ধৃত করা গেল। ধর্্রাজের আবির্ভাবের কারণ 
ও তাহার ভাষার নমুন! ইহাতেই ব্যক্ত হইবে । 

“সফুদ্রায়্ বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট আযারদিগের রীতি, নীতি, 
স্বতাব এবং অতিসন্ধি সকল সংপূর্ণরূপে অবিজঞাত বা অপরিচিত 


৩৩৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


থাকিলেও এমত তরসা করিতে পারি যে মহেচ্ছতা গুণগরিষায় 
মহাজন মণ্ডলী সদসন্তা নিরূপণ করিতে কদাপি সঙ্কুচিত হইবেন না। 
এবং স্বরূপের নিরূপণ করত আমারদিগের প্রতি অবস্ঠই সান্ুকৃল বা 
প্রতিকূল হইতে পারেন। যে হেতু স্বরূপ নিরূপিত না হইলে কোন 
বিষয়ই সাধুগণের ত্যাজ্য বা গ্রান্থ হয় না। অতএব যথাতথ্যের নিন্ধপণ 
পূর্বক এই পুস্তকের প্রতি যথাযোগ্য বাবহার করিবেন” ইত্যাদি। 

এই প্রকারে তৃমিকা আরম্ভ করিয়া_কি প্রকারে শ্রীষ্টান যিসনারি 
দিগের হাত হইতে হিন্দু ধর্ম রক্ষা করা যায়, লেখক তাহাই বিৰৃত 
করিয়া হিন্দু ধর্ম রঙ্ষার্থ এই “ধর্মরা্” প্রচারের উদ্দেগ্ত বুধাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

ধর্মরাজে “গ্ীষ্টার ধর্ম পুস্তকের বিতর্ক” নামক একটী প্রবন্ধ প্রতি 
সংখ্যায় বাহির হইত। এতব্যতীত “জাত্যাভিমান, “ভারতবর্ষের 
ইতিহাসঃ প্রভৃতি কয়েকটা বড় প্রবন্ধও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত । 

“ধর্মরাঞজ কত কাল জীবিত ছিলেন আমরা অবগত নহি। ইহার 
১ম বধ মাত্র আমরা দেখিতে পাই়াছি। 

এধন্মরাজ" পত্রের ভূমিকায় “হিন্দু বন্ধু” মাসিক পত্রের যে ইতিহাস 
পাওয়া যায়) তাহ! এই রূপ £- 

“কয়েক বত্সরাতীত হইল ইহ নগরীতে খ্ীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে “হিন্দু 
বন্ধু” চালিত হইয়াছিল। প্রার ৫ৎ্জন গ্রাহক হইয়াছিল । চার মাঁস 
চলিয়াছিল। পত্রিকার প্রধান কার্য্কারক টাকা 
কড়ি খাইয়া ফেলায় বন্ধ হইয়া যায়।” 

বাঙ্গালীর অনেক কার্ধ্যই যে হিন্দু বন্ধুর পন্থান্থদারী তাহা বলাই 
বোধ হয় বাহুল্য। 


হিন্দু বধু 





টাদ মিত্র। 


য় প্যারী 


্গী 
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১৮৫৪ শ্রীটাৰ | ১২৬১ বঙ্গাব | 


১২৬১ সালে বাবু রাধানাধ সিকদারের সহিত মিলিত হইয়া বাৰু 
পারাটা মিত্র “মাসিক পত্রিকা নামে এই ক্ষুদ্র ্্রীপাঠ্য মাসিক 
কাগজ থানা বাহির করেন। এই পত্রিকার 
যুধপত্রে লিখিত থাকিত-_“এই পত্রিকা সাধারণের 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে । বিজ্ঞ পণ্ডিতের 
পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু ঠাহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত 
হয় নাই।” ইহাতে সাময়িক প্রস্তাব সমূহও বেশ চিত্তাকর্ষক ভাষায় 
লিখিত হইত। 

প্যারীচাদ মিত্র “আগালের ঘরের দুলাল" লিখিয়া সুপরিচিত 
হইয়াছিলেন! এই উপন্াস খানা “মাসিক পত্রিকাশ্মই প্রথম, খণ্ডে 
থণ্ডে বাহির হইতে আরস্ত করিয়াছিল। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় 
প্যারীঠাদই বোধ হয় প্রথম উপন্যাস প্রচারের সুচনা করেন। প্যারী- 
চাদ টেকটাদ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। 

১২২১ সালের শ্রাবণ মাপে কলিকাতান্ক নিমতলার যিজ্র বংশে 
প্যারীচাদ জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়! 
১৮৩৫অন্দে ইনি কলিকাত। পাবলিক লাইব্রেরীর 
ডিপুটী লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। এবং 
ক্রমে ১৮৬৭ অঞ্ধে সেই লাইব্রেরির সেক্রেটরী ও লাইব্রেরীয়ানের পথে 
উন্নীত হন। লাইব্রেরীর সংশ্রবে তিনি বহ্‌ গ্রন্থ অধ্যরনের সুযোগ 
প্রাপ্ত হইয়া নিজের জ্ঞানপিপাস! চরিতার্থ করিতে ধাকেন। ইতিমধ্যে 
১৮৪২ অন্দে প্যারীটাদ মিত্র “বেল স্পে্েটার়ে'র সম্পাদক হদ। 

২২ 





উদ্দেশ্বা। 


প্যারীটাদ মিত্র | 


৩৩৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


১৮৪২ অব্ের নর এপ্রিল মাসে বাবু রাষগোপাল ঘোষের উদ্তোগে 
“বেঙ্গল ম্পেক্টেটার" বাহির হয়। স্েক্টেটার ইংরেজী ও বাঙ্গালা উন 
ভাষায় পরিচালিত হইত। তিন মাস মাসিক 
রূপে চলিয়া জুলাই মাসে শ্পেক্টেটার পাক্ষিকে 
পরিণত হয়। এবং সেপ্টেম্বর মাসে সাপ্তাহিক হইয়া যার। ১৮৪৩ 
অবের নবেম্বর মাসে বেঙ্গল স্পেক্টেটার বন্ধ হইয়া যায়ু। 

বেঙ্গল স্পেক্টেটারে প্যারীটাদ ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখি- 
তেন। শ্পক্টেটার উঠিরা গেলে তিনি “কলিকাতা রিভিউ” প্রভৃতি 
পত্রিকায় ইংরেছী প্রবন্ধ লিখিতেন এবং বাঙ্গাল প্রবন্ধ লিখিবার জন্য 
১৮৫৪ অন্দে এই “মাসিক পত্রিকা” বাহির করেন। এই পত্রিকায় 
তাহার “আলালের ঘরের দুলাল” বাতীত “মদ খাওয়া বড় দায় জাত 
থাকার কি উপায়,” এবং “রামারপ্লিকা” ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

“মাসিক পঞ্জিকা” ঝোল সংখ্যা চলিয়াই উঠিয়া ঘায়। ইহার 
ভাষা অত্যান্ত সহজ ও সরল ছিল। পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “মদ খাওয়া বড় বাড়ি- 
তেছে” প্রবন্ধের কতকাংশ নমুনা স্বরূপ নিয়ে 


বেঙ্গল স্পেক্টেটার | 


মাসিক পত্রিকার 
ভাষা! 


উদ্ধ,ত হইল। 

“মদের অদ্ভুত শক্তি ! যে ব্যক্তি পান করে সে দুধকে জল বলে ও 
জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের 
বাড়ীতে তাহার চাকর প্রজাব করিতেছিল। মাতাল বাবুর 
মন্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মাথায় কি পড়িল? 
পরে শুনিলেন প্রশ্াব। তখন উত্তর করিলেন, তবে তাল; আমি 
বোধ করিয়াছিলাম জল। 


মাসিক পত্রিকা । ৩৩৯ 


একবিত ছে হে নত এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত হই 
দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্ষন কালীন নৌকা হইতে রোদন করিয়া 
বলিলেন,“অরে ম! চল্লেন রে*_মার সঙ্গে কেহ কি যাবে না? আমরা! 
সকলে ব্যন্ত, অরে বেটা ঢাকি তুই যা” এই বলিয়া ঢাকিকে ধাকা দিয়া 
জলে ফেলিয় দিলেন। 

“আর শুনা আছে যে কোন মাতাল ভোঙ্জন করিতে বসিয়াছিলেন, 
তাহার পার্থে জলের ঘটী ছিল না. একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল 
জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেয় ২ করিতে 
আন্ত কাঁরল। মাতাল বলিলেন “শ্াল। জলের ঘটা তুই মেও ২ করিয়া 
কি বাচাব, তোকে অগ্রে খাবুই।” পরে বিড়ালকে মুখের কাছে 
তুলিলে বিড়াল আঁচড় কাম করিয়া পলায়ন করিল । 

“আর এক তক্জ মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা ঘাইতেছে। 
এ মাতালের নাম সিংহ। আপন বাটাতে পুজা হইবে, ষঠার রাছে 
উঠিয়া প্রতিমার নিকট যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন; সিংহকে 
বলিলেন, “ওরে বেটা সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই 
বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া] সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর 
মুড়িদিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন 
বাটীর কর্তা সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তান আস্তে ব্যস্তে বলিলেন 
“মহাশয় ওখানে কেন-মহাশয় ওখানে কেন?” কর্তার নেশা 
ছুটিয়াছিল, সেস্থান হইতে আস্তে ২ উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকধানায় 
গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন “কর্তা বড় 
ভক্ত, না হবে কেন সিদ্ধবংশ।” ইত্যাদি। 

এই ভাষা “আলালী ভাষা" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই 
আলালী ভাষায় “মাসিক পত্রিকা” এবং টেকচাদ ঠাকুরের অন্তঙ্ঠ গ্রন্থ 


8৩ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য! 


াপাশশপশীপাশশপশাশিপশিশিশীশশি 


ছ্থিলেন। 

গ্যারীটাদ লাইব্রেরীর কার্য ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং 
বাবসায়ে বিস্তুর অর্থ উপার্জন করেন। এই সময় তিনি এতদূর সম্মান 
লাভ করিগ্নাছিলেন যে, কলিকাতায় এমন কোন অনুষ্ঠান ছিল ন 
যাহার সহিত প্যারীচাদের সংশ্রব ছিল না। 

উল্লিখিত তিন থানা পুস্তক ব্যতীত, “যৎকিঞ্চিং” “অভেদী,” 
“এতদেশীয় স্ত্রীলোক দিগের পূর্বাবস্থা” 'আধাত্মিকা', “ডেভিড হেয়ারের 
জীবন চরিত» বামাতোধিণী, “কষিপাঠ” “গীতান্ুর,” 
“রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবন চরিত” প্রভৃতি আরও 
কয়েক থান পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন। 

১৮৮৩ অন্ধের ২৩ শে নবেম্বর ইনি পরলোক গমন করেন। 


পারীচাদ-গ্রন্থাবলী। 





সক্ার্থ পুশকি্র। 
১৮৫৫ শ্বীটাদ। ১২৬২ বঙ্গাব্দ । 


১২৬২ সাজের বৈশাখ যাসে “সন্ধার পর্ণচনর" বাহির হয়। সর্বার্থ 
ূ্ণচন্্ের মলাটে এই শ্লোক মালা গ্রথিত ছিল ৫ 








“ইভিহাস-পুরাণানি কাব্যাধ্যানকথান্তধা। 

হ্লাদয়ন্তি হদস্তোজ নঙ্তোজং তান্ধরো যথা ॥” 
এই পত্রিকার উদেশ্, তাধা, আকার, প্রকার, মূল্য প্রভৃতি পত্রিকা 
ন্স্ধীয় যাবতীয় ধিষয় অবতরণিকা পাঠেই বুঝা 
যাইবে। অবতরিক] এইরূপ £-_ 

“এতদ্দেশীয় তাষার উন্নতি কল্পে দেশ বিদেশের বিষ্তোৎসাহী 
মহোদয়দিগের বিশেষ যত হওয়া! অবাধ এ ভাষায় বদিও জ্ঞান বিজ্ঞান 
আলোচনার উপযোগী বিবিধ সংবাদপত্র এবং নানা প্রকারের 
পুস্তকাদি বহু২ বছজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ 
পাইতেছে, তথাচ এদেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র সকলে কোথায় 
কি আছে তাহাতে মহতিরা কি প্রকার নীতি ও ধর্োগদেশচ্ছলে 
ইতিহাস উপন্তাসাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, অপর কাব্য ও নাটক প্রস্ভৃতি 
পুস্তকে কি প্রকার রসভাব ও উপাখ্যান মকলের বর্ণনা আছে। তথা 
এখানকার পূর্বতন যবন রাজাদিগের আঁধকার সময়ে যে পারসিক 
বিদ্যা গ্রবল হয় এবং বর্তঘান সময়ে ইংলতীয় তৃূপালদিগের স্থদেশীয় থে 
বিস্তার জ্যোতিঃ এই ভারতবর্ষকে সমুজ্জল করিয়াছে তাহার বিবিধ 
্রদ্থে কোথায় কিরূপ অপূর্ব ভাব ও আশ্চর্য বিষয়ের বিবরণ আছে এবং 


অবতহঃণিক] 


৩৪২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য! 


১:৯৯পশসিসিসি১সিসিিসিসাপাশিশিপিসিসাাসিসি 


সুনীতি ও সখকথীর উপদেশ অভিপ্রায় কি প্রকারে প্রতিপাস্ত বিষয় 
সকল তাহাতে সংকলিত হইরাছে ইত্যাদি বিষয় সকল একত্র অবগত 
হইবার উপায় মাত্র হয় নাই। ফলত যে সকল মহাশয়েরা সমাচাবু 
পত্র প্রকটনে প্রবৃত্ত তাহাদিগকে দেশের উপস্থিত ঘটনার প্রতিই 
বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়, স্বতরাং দেশ বিদেশের বিবিধ বিদ্বজ 
গণ প্রণীত গ্রন্থ সকল হইতে অনুবাদিত হইয়া সব্বদা বিষয় সকল সমা- 
চার পত্রে প্রকটিত হওয়া স্ুকঠিন। এই কারণে ইংরেজী সুদীর্ঘ 
সমাচার পত্র সকলেও নিরত প্রাচীন পুস্তকাদির প্রস্তাব সকল অনুবাদ 
বা সংকলন পূৰ্বক প্রকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যার না। বরং 
কথন কখন কোন কোন মহোদর়ের উদ্যোগে সে দকল পুস্তকাকারে 
মাসিক বা সাময়িক বূপে প্রকাশ পাঁয়। কিন্ত বিবিধ বিগ্যা বিষয়ক যে 
সমস্ত গ্র্থাদি আছে, ততাবতের বিষর ঘকল দেশ ভাষায় প্রচার হইয়া 
সর্বসাধারণের পাঠ যোগা ও বুদ্ধিগমা হইবার উপার না হইলে বহুতর 
ব্যজির বনুদর্শা বা বিজ হওয়া সবকঠিন। অতএব আমরা দেশ 
বিদেশী প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রাগ্র ধিষর় সকল প্রকাশ করণা- 
ভিলাষে ““সববার্থপূর্ণচন্ত্র' নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রত 
হইলাম । এ পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শান্ত এবং কাব্য 
নাটক তথা নীতি শাস্ত্াদির পুস্তক হইতে কি1ঞৎ কাঞ্চৎ ক্রমশঃ অনুবাদ 
করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতভ্িন্ন পারশীক ও ইংরেজী 
জান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাধ্যান এবং 
অবনীমগ্ডলে যে সময়ে যেযে অদ্ভুত ঘটন। হয় তদ্বিষয়ক পুন্তকচন 
হইতেও অন্বাদ পূর্বক কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব, 
অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও 
ক্রটী হইবে না। যেয়ে বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হি বা 


স্বার্থ পূর্ণচন্্। ৩৪৩ 


িশাশীশিটিি্পীশাশ্ীশিিী শশী শশোশীশাটাাশাশিউশিশিশিশিশটিিটিশিশীশাশীশাশীীশপাশীী 


অহিত; রক সাধারণের বুদ্ধি পথে উদ্দিত হইতে পারে এবং রাজ পুরুষ- 
দিগের নিকট আবেদন অধবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত 
নিবারণ পুরঃসর হিত সম্পাদন সম্ভব, সময় সময় সে সকল বিষয়েরও 
আলোচনা করা যাইবে 

এই “সন্ধার্থ পূর্চ্ত্র প্রতি মাগে এই প্রকার দ্বাবিংশৎ পৃষ্ঠা 
পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না। 
বৎসরে ছাদশ সংখ্যা প্রকাশ পাইবে পাঠকগণ দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য 
অগ্রে প্রদান করিলে অতি সুলত মূল্যে অর্থাৎ ছুই টাকায় প্রাপ্ত 
হইবেন। এক এক সংখার যুল্য দিলে চারি আনা দিতে 
হইবে । 

“বিবিধ বিষ্াবিষয়ক গ্রদ্থ সমূহের বিষয় সকল স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ 
পাইতে থাকিলে তন্দারা কি প্রকার উপকার সম্ভাবনা এ বিষর বর্ণনা 
করা পুনরুক্তি মাত | নিশ্মল মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি মারের বুদ্ধিতে 
স্বতই উর্দত হইতে পারিবে । 

দেশাটনং পগুতমিত্রতা চ বিদ্বংসতা-রাজগৃহ-প্রবেশঃ | 
অনেকশান্ত্াণি বিলোকিতানি চাতুর্যযুলানি ভবস্তি পঞ্চ । 

এই মহাজন পরিগৃহীত বচনে যদিও দেশ পর্যটন প্রভৃতি পঞ্চ 
বিষয়কে মানব জাতির চতুরতা জননের মূল বলিয়া বর্ণনা আছে, তথাচ 
অনেক শান্ত পর্যযালোচনই পাচের মধ্যে প্রধান, যে হেতু বিবিধ শাস্ত্রে 
জ্ঞান ব্যতীত অপর চতুষ্টঘ়ে ইষ্টসিদ্ধি প্রায় হয় না। অনেক শাস্ত্র 
পর্যযালোচন নান! বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তির পক্ষে সহজ কর্ম নহে। 
প্রথমতঃ এ দেশের শাস্ত্র সকল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাহ! 
পাঠ করণে অধিকারী হইবার নিষিত্ত আদৌ ছুন্ধহ সংস্কত ভাষা! 
শিক্ষা করা আবন্ঠক, তাহাও হুসাধ্য নয়। অপর এ দেশের 


৩৪৪ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 


প্রাচীন সন্কৃত পুস্তক সকল ব্যতীত অন্যান্ত দেশের পুস্তক পাঠ 
করিতে হইলে তত্তৎ পুস্তক সকলও তিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত 
হওয়াতে দে সকল ভাষায় পরিচিত হওনেরও আবশ্তকতা আছে, এই 
রূপ দেশ বিদেশীঘ প্রাচীন ও নব্য পুস্তক সকল স্বয়ং পাঠ করিয়া বহু 
দর্শন ও জ্ঞান লাভের আকাঙ্কা করিলে প্রথমতঃ তাঁবা শিক্ষাতেই 
বছতর সময় ক্ষেপের সম্ভাবনা, দেশ তাষায় যদ্দিম্তাং সেই সকল 
পুস্তকের মর্শ প্রকাশ হইতে আরম্ত হয় তাহা হইলে ভাষা! শিক্ষার্থ কালা 
তিপাতের সন্তাবনা নাই। অথচ নানা বিষ একদ! পাঠ করিয়া একে 
কালেই বিবিধ বিষ়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন এই প্রকার 
বিবেচনা করিয়াই আমরা! এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, পাঠকবর্গ পাঠ 
করিয়া যদিস্তাৎ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে যে সকল বিজ্ঞ 
মহাশয় এ বিষয়ে সাহাঘ্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাহাদের ও আমা- 
দের পরিশ্রম এবং ঘত্ত জন্য অবসাদ বোধ হইবেক না; বরং তাহাতে 
সমধিক অস্কুরাগ হইবার সম্তাবন1।” 


এই রচনা ছেদদ-বিচ্ছেদ হীন দীর্ঘ পদযুক্ত হইলেও ভাবপ্রকাশক । 
নিত্যধর্মান্থরঞ্ষিকার রচনার ন্যায় গলব্ঘর্শ প্রপবী রচনা নহে | অনু- 
প্রাসের প্রভাবও ইহাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা কষ্টসংগৃহীত 


নহে। 

পত্রিকার পরিচয় অবতরণিকায় যথেষ্টই প্রদত্ত হইবাছে, তথাপি 
এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় কি কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার 
স্চী নিযে প্রদান করিয়া পত্রিকাখানা কিরূপ 
ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা 


প্রথম সংখ্যার স্চী। 


করা গেল। 


স্বার্থ পুর্ণচন্দ্র। ৩৪৫ 





অবতরণিকা ১ 
বিষণ পুরাণ ( ১ম অধ্যায়) 

মার্কঙেয় পুরাণ ( ১ম অধ্যায়) ৩ 
মহাতারত ( আদি পর্ব ১ম অধ্যায়) ৫ 
কক্িপুরাণ (১ম অধ্যায়) ১৩ 
রামায়ণ (আদিকাণ্ড ১ম সর্গ) ১৪ 
কুমার সম্ভব ( ১ম সর্গ) ১৯ 
উত্তর-রামচরিত (১ম অঙ্ক) ২৩ 
ৃষটান্তশতক (৪০ লোক) ২৭ 
পঞ্চর মূ ৩5 
ষড়, বম ৩১ 
গোলেস্তী ( ১ম কাহিনী) ৩২ 
মণ্ডষের নীতিসার ৩২ 


্রবন্ধগুলি প্রায় সমস্তই অসম্পূ্ণ__ ক্রমশঃ প্রকাশ্রূপে বাহির হইত । 

পত্রিকার আকার সুপার রয়েল ৮ পেজি ৩২ পৃষ্ঠা ছিল। আমড়া- 
তলাস্থ ১৯ নং ভবনে পূর্ণচন্তযস্ত্রে যু্রিত হইত। আমরা সম্বারথপর্ণ 
চন্দ্রের ৩ বৎসরের পত্রিকা পাঠ করিয়াছি। এই 
পত্রিকায় মাসের নামের উল্লেখ থাকিত না। 
পরিচালকগণের উক্তি--“দ্বাদশ সংখ্যা সময়ে সময়ে 
যেমত প্রকাশ হইবেক প্রাপ্ত হইবেন” আলোচনা কৰিলে ও সময়ের 
অবস্থা এবং সমসাময়িক অন্টান্ পত্রিকার অবস্থা লক্ষ্য করিলে যনে হয়, 
পরিচালকগণ ঠিক মাসে মাসে পত্রিকা বাহির করিতে পারিবেন না 
বলিয়াই এই নিয়ম করিয়াছিলেন এবং পত্রিকায় মাসের নামের 
উল্লেখ করিতেন না। কার্ধ্যতঃও পূর্ণচন্ত্রের শেষ অবস্থা এইকূপই 


আকার ও প্রকাশের 


৩৪৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত। [ 


হইয়াছিল) ইহার ১ম বর্ষ ১২৬২ সালে, ও ২য় বর্ষ ১২৬৩ সাল্গে 
বাহির হয়) কিন্তু ৩য় বর্ষ ১২৬৬ সালে বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
বর্ষের তিন বৎসর পর তৃতীয় বর্ষ বাহির করিয়া পরিচালকগণের পত্রিকা 
পরিচালনের উৎসাহ বিদ্বমান ছিল কিনা আমরা তাহার সংবাদ 
অনুসন্ধান করিরাও জানিতে পারিলাম না। 
এই পত্জিকার সম্পাদক কে ছিলেন, জানা যায় না। পত্রিকা 
“অদ্বৈতচরণ আটের কারণে রাজরুধ। ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত” 
হইত। 
যুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পগ্ডিতগণ 
সব্ধারধপূর্ণচন্ত্রের লেখক ছিলেন। ইহারা এই পত্রে 
যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিয়া 
প্রকাশ করিতেছিলেন। 

১৮৬০ অন্ধে জগযোহন তর্কালক্কার “বিজ্ঞানকৌনুদী” নামে অন্ত 
এক খানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন, ইহাতে 
মনে হয় শকতিক্ষর হইয়া ক্রমে খনবার্থ পূর্ণচন্্রও 
অন্তালাবলম্বী হইরাছিলেন।  “বিজ্ঞানকৌমুদী”ও অধিক দিন 
কৌমুদী ছড়াইতে পারেন নাই। 


লেখক। 


িজ্ানকৌযুদী। 


পপ 


স্ুন্বোশ্রিনী | 


১৮৫৭ শ্রীষ্টাদ। ১২৬৩ বঙ্গাব্দ। 


চুচুড়া হইতে “সুবোধিনী নামে এই পত্রিকা খানা বাহির হইয়া- 
ছিল। সুবোধিনীর সম্পাদক ছিলেন-বাবু রাম- 
চন্দ্র দিচ্ছিত। ইনি হিন্দস্থানী ব্রাহ্মণ হইলেও 
বাঙ্গাল বেশ জানিতেন। খুব মরল এবং বিশ্ু্দ ভাষায় স্ুবোধিনীর 
প্রবন্ধ সমূহ লিখিত হইত । 

স্ববোধিনীতে ঈশ্বরপ্তপ্তের কবি-শিশ্ক অনেকেই পঞ্চ লিখিতেন। 
রু্ছসধা মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
অভয়চন্দর পাড়ে প্রভৃতির কবিতা বাহির হইত। 
সিপাহী যুদ্ধের সময় পাড়েজী থে পদ্ঠ লিখিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ-_ 

“জর কৃটিশের ওয়, জর বৃটিশের জয়। 
যতেক বিদ্রোহদল, যাক সব রসাতল 
প্রবল ব্রিটিশ বল, হউক ক্ষয় । 

বল হউক অঞ্চয়। 
জয় ব্রিটিশের জয়, জয় ব্রিটিশের জয়।” 

“স্ুবোধিনী” কোন মময় বাহির হইয়াছিল এবং তাহা কতদিন 
পরিচালিত হইয়াছিল ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিশেষ তৰ অবগত হইবার 
জন্য আমর! সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্তর মরকার 
মহাশয় নিকট লিখিয়াছিলাম। তিনি পত্রোজরে 
যাহা লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহ! সাদরে উদ্ধ ত করিলাম । 


সম্পাদক। 


লেখকগণ। 


জন্যান্ত বিবরণ | 


৩৪৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


“আমি পিতাপুক্রে' ববোধিনী” সম্বন্ধে যাহা নিখষ়াছিলাম তাহা 
ছাড়া আর অতি অন্ন কথাই জানি। তাহাই বলিতেছি। 

“আমি ১৮৫৭ সনের রা জুন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ভত্তি হই, 
তাহার কিছু পূর্ব হইতে স্থবোধিনী প্রকাশিত হইতেছিল । তিন কি 
চারি বংসর মোটের উপর চলে। তাহার পর সম্পাদক দিচ্ছিত 
মহাশয়ের উচ্চতর কণা হইল । তিনি যাইবার পূর্বে তাহার পরে কাগজ 
চালাইবার একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। আমাদের প্রতিবেশী 
যাঁদবচন্্র তর্কবাগীশ নাম! একজন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের হস্তে সম্পাদনের 
তার দিয়! গেলেন। ভিনি এরূপ কঠিন বাঙ্গালায় কাগজ লিখিত 
লাগিলেন যে ২৪ মাপের মধ্যেই কাগজ উঠিয়। গেল। সুবোধিনী 
সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে,কিন্ত তাহাতে সাহিত্যের তাগ বেশী থাকিত! 
1010100) 0011820 নামক একটী ইংরেজী গল্পের অন্কুবাদ ধারাবাহিক 
বাহির হইত । প্রতি সংখ্যায় দুই এক স্তপ্ত পদ্ঠ থাকিত। যে তিনজন 
লেখকের নাম করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুষ্ণসথা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী 
হালিসহর, মাদ্রালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুখে মুখে কবিতা 
রচন! করিয়া বলিতে পারিতেন, আর অভয়চন্্র পাড়ে যুবা বয়সে 
যশোরের স্মল জজ কোটের হেডক্লার্ক ছিলেন। স্ববোধিনীর আকার 
ছিল পূরা ফুলিস ক্যাপ? প্রতি সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইত” 


সলোন্রঞ্িক্কা ॥ 
১৮৫৯ স্রীষ্টাব। ১২৬৬ বঙ্গাব্দ । 


বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী ঢাকা হইতে “মনোরপ্রিকা” বাহির 
হইয়াছিল। ইহাই ঢাকার প্রথম পত্রিকা । ১৮৫৭ অব (১২৬৩ সালে) 
ঢাকার কতিপয় উৎসাহী যুবক 'মনোরষিকা” সন্া 
নামে একটী সভা স্থাপন করেন। এই সভায় 
তাহারা রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সাহিত্য চর্চা করিতেন। 
১২৬৬ সালে বাবু ব্রজমুন্দর মিত্র বাবু রামকুমার বসু ও বাবু ভগবান্‌ 
চন্দ্র বসু প্রভৃতির চেষ্টার ঢাকায় প্রথম মুদ্রাষন্্ ( বাঙ্গলা যন্ত্র) স্থাপিত 
হইলে মনোরপ্রিকা সভার পরিচালকগণ বাবু রুষ্চন্দ্র যঞ্ুমদ্রারকে 
সম্পাদক করিয়া এই বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে এ সালেই “মনোরপ্রিকা” 
নামে এই পত্তিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। মনোরপ্রিকা 
মাসিক পত্রিকা ছিল। বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক 
এবং হব্িশচ্দ্র মিত্র ইহার যুদ্রাকর ছিলেন। সম্পাদক, প্রকাশক ও 
মুদ্রাকর তিনজনেই কাব্যরসে রসিক থাকায় “মনোরপ্জিকা” গ্রাহক- 
গণের মনোরপ্ন করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘজীবী হইতে পারে 
নাই। ১২৬৭ সালেই “মনোরঞিকা” উঠিয়া যায়। 

যনোরঞ্জিকা উঠিয়া যাইবার বৎসরই হরিশ্ন্দ্র মিত্র “কবিতা 
কুন্থুমাবলী” বাহির করেন। কুষচন্ত্র মজুমদার কবিতা! কুমুমাবলীর 
সম্পাদক হন। মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় “গস্ত মাসিক” নামে আর 
একখান! পত্রিকার সম্পাদক হন। মহেশ গাঙ্গুলী “গণ্য গ্রশ্থন” নামেও 
একগুখুনা পত্রিকা বাছির করিয়াছিলেন। সেই বৎসরই ঢাকা হইতে 
“ঢাকা প্রকাশ”ও. বাহির হইয়াছিল। 


০০০ 


মনোরঞ্রিকা সভা । 


ক্ষন্বিভা কুস্ষমান্খলী ॥ 


টা জিজ ৬ 


১৮৬০ শ্রীষ্টাদ। ১২৬৭ বঙ্গাব। 
কবিতাকুস্মাবলী টাকার দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা। ঢাকার 
প্রথম প্রচারিত মাসিক পত্রিকা ““মনোরঞ্তিকা” উঠিয়া যাইবার কয়েক 
মাস পূর্বে ১২৬৭ বঙ্গের স্যো্ঠ যাসে বাঙ্গালা যন্তু হইতেই কবিতা 
কুমুমাবলী বাহির হয়। কবিতাকুসমাবলীর প্রথম পৃষ্ঠা এইরূপ ৫ 


“কবিতা কু শ্ুমাবলনী 
মাসিক পত্রিকা 
সন্তোষয়তু সর্ধেষাং সতাংচিত্তমধূত্রতান্‌। 
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুস্ুমাবলী ॥ 











১ম ভাগ । ১ম সংখ্যা ) আোষ্ঠ ১৭৮২ শক। ( মাপিক মূলা দেড়আনা 











স্মজলোচিছু না| 
পয়ার। 

ভো! বিতে1! কিন্করে করি করুণা কিঞ্িত। 
কবিতা কুসুমকলি, কর বিকশিত ॥ 
তব প্রসন্নুতা বাছু হোয়ে প্রবাহিত। 
করুক সৌরতে তার দিক আমোদিত॥ 
ভাবুক মানসতৃঙ্গ হয়ে প্রলোতিত। 
ভাব রস আস্বাদনে হোক বিমোহিত ।  ইত্যাদি। 


কবিতা কুস্তরমাবলী। ৩৫১ 








কবিতাকুম্থমাবলী পদ্য বহুল পত্রিকা । প্রধমতঃ ইহা পদ্যেই 
প্রকাশিত হইবে বলিয্না স্থির হইয়াছিল, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় 
সংখ্যা কেবল পদ্মেই বাহির হইয়াছিল। পরে 
সময়ের অবস্থা ও গ্রাহকের রুচি অনুসারে 
পরিচালকগণ তাহাদের মত পরিবর্তন করেন। অতঃপর মাঝে মাঝে 
গস্ত প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হইত। পত্রিকার আকার প্রথমতঃ ছিণ 
রয়বেন্স অষ্টাংশিত এক ফর্মা। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা এই আকারেই 
বাহির হয়। তৃতীয় সংখ্যা হইতে দুই ফর্ম করির! বাহির হয়। এইরূপে 
১২সংখ্যায় ১৭২পৃষ্ঠা হইয়াছিল । পত্রিক্কার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রথম-- 
এক টাকা; পরে আকার বৃদ্ধি করিয়া করা হইয়াছিল__দেড় টাকা এবং 
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা মাত্র । এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কবিতাকুস্থমাবলীর 
দ্বিতীয় সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল তাহ! এইরূপ ৫ 
“কবিতাকুস্থমাবলীর প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইলে অনেক সহদয় 
ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে কেবল কবিতা কলাপে 
পরিপূর্ণ হইপে কবিতা কুসুযাবলী সাধারণের সম্যক্‌ হৃদয়গ্রাহিণী 
হইতে পারিবে না। ইহাতে সময় সময় গগ্েও কোন কোন প্রবন্ধ 
প্রকটিত হইলে ভাল হয়; আমরাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, 
তাহাদিগের অভিপ্রায় নিতান্ত সুসঙ্গত। কেননা জগতে সমুদয় 
লোকের যনের গতি সমান নহে । কেহ বা কবিতাকলাপের মকরন্দ 
পানে সমৃত্সুক। কেহ বা সুললিত গদ্ভ পাঠে অনুরক্ত, কেহ বা গগ্ভপদ্ 
উভয়েরই রসাস্বাদনে প্রীতিপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন 
পত্রিকা নিরবচ্ছির পদে অথবা গম্ঘে পরিপূরিত হইলে সমুদয় পাঠকের 
মানসিক সুখোৎ্পত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের একান্ত 
ইচ্ছা এই পত্রিকা খানি গদ্ পদ্চ উভয়েই অলম্কত করি। কিন্তু কবিতা! 


আকার ও মূল্য। 


৩৫২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


কুম্থমাবলীর যেরূপ ক্ষুদ্রায়তন ইহাতে আমাদের কল্পিত সমুদায় 
বিষয়ের সুন্দর সমাবেশ হওয়া] কঠিন | সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
করিয়া প্রকাশ করিলে গ্রাহকগণের মনন্ৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। 
এতন্নিবন্ধন আমরা আগামী সংখ্যা হইতে এতৎপত্রিকার আকার 
আটপেজি কর্মার দুই ফণ্ধা ও মাসিক মূলনা আড়াই আনা এবং অগ্রিম 
বার্ষিক যূল্য ১০ টাকা নির্ধারণ করিতে মনস্থ করিয়াছি । * * 

১৫ই আযাঢ় ১৭৮২ শক 1 শ্রীহরিশ্ত্্র মিত্র । 


ঢাকা বাঙলা যন্ত্র । প্রকীশক |” 
এই সময় কবি কষ্ণচন্ত্র মজুমদার “মনোরঞ্জিকার” সম্পাদক ও 
কবি হরির মিত্র বাঙ্গালা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 
ইতঃপূর্বেই বেশ সুন্দর গন্ধ ও পদ্য লিখিতে পারিতেন। সুতরাং 
সাহিত্যরস-পিপাসু মাত্রেই তাহার নিকট আদরণীয় ছিলেন। তিনি 
ুদ্রাযস্ত্েরে একজন যুদ্রাকরকেও একটু সাহিত্যরসে রসিক দেখিয়া! 
স্টাহার সহিত পরম আগ্রহে সাহিত্য চ্চায় নিবিষ্ট হন। এবং 
তাহাকে একথানা পদ্ভপরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে পরামর্শ 
দেন। ফলে কৃষ্চচন্ত্রের উৎসাহে ও উপদেশে “বাঙ্গীলা যন্ত্রে” 
মুদ্রাকর হরিশ্ন্্র মিত্র এইটু “কবিতাকুমুমাবলী” নান্মী' কবিতাময়ী 
পত্িকা প্রকাশ করিতে আবুস্ভ করেন। 
এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেস্ত পত্রিকার কণ্ঠে শোঁভিত গ্লোকটীতেই 
ব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত “কবিতা 
আলোচনার আবশ্াক” নাযক গন্ঠ প্রবন্ধে তাহা 
আরও বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । আমরা 
পত্রিকার উদ্দে্ঠ বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা কুম্ুমাবলীর গণ লেখার 
নমুনা প্রদর্শন জন্প সেই গস্চ অংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 


উদ্দেস্ট। 





স্বর্গীয় কৰি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


কবিতা ুম্থমাবলী। | ৩৫৩ 


(একবিভা পাঠ প্রলতনীয় সমূদায় ফলবন্তা প্রলাত করা লা যাইতে 
পারে বঙ্গ ভাষায় এরূপ বশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যান্ন দৃষ্ট হর। 
পূর্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষ দোধিত। তৎপাঠে উপকার 
হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রভৃত অপকারেরই সন্তাবনা। অতএব 
অধুনা দেশমধ্যে অতিনব কাবাকলা বিভাসিত হইয়া জন সমাজের 
কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্চনীর়। এই বাঞ্চিত বিষয়ের 
সুসাদ্ধ সম্পাদনে আধুনিক বহুল মাক্ষিত বুদ্ধি কোবিদৃগণ লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন, আমাদের কাঁবতাকুস্থযাব্লীও  তাহাদিগের 
সহকাবিতা সাধনোদেন্ঠে বিকসিতা হইয়াছে । ফলতঃ বঙ্গা কবিভার 
উত্কর্ষপান ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার ছারা জনমগুলীর কল্যাণ 
বন্ধনই এতৎপত্রিক] প্রচারের উদ্দেশ্য |” 

কাবতাকুস্থমাধলীর লেখক ছিলেন প্রধানতঃ কবি কুষ্চন্্র 
মন্কুমদার ও হরিশ্ন্ত্র মিত্র। “ছুছন্দরী বধ" কাব্যের রচয়িতা পান- 
কুণড নিবাপী জগন্ব্ধু ভর; ও “ভূধরবর্ণন-কাব্য” 
প্রণেতা তারতচন্দ্র সরকার তখন কবিতা কুস্থমা- 
বলীতে কবিতা লিখিয়। যন্স করিতেছিলেন। এতথ্বাভীত লালমোহন 
বসাক, রাধারমণ শীল, প্রভাতচন্জর রায়, চাচর তলার “গ', কুস্ুমহাটা 
নিবাসিনঃ “আর”, ঢাকা কলেজের “এইচ প্রন্থৃতি নামযুক্ত লেখাও 
প্রকাশিত হইত। প্রক্কতববিদ্‌ রাষদাস সেনের কয়েকটী সঙ্গীতও 
কুস্থমাবলীতে বাহির হইয়াছিল । 

কবিতাকুনুমাবলীতে প্রধানতঃ নিয্নলিখিত বিষয়ে পদ্য ও গগ্চ 
প্রবন্ধ থাঁকত। (১) ইংরেজী ও পাপি কবিতার 
মন্খান্ুবাদ, (২) নাট্য-সাহিত্য (দময়ন্ত্রী নাটক ), 


২৩- 


লেখকগণ। 


আলোচ্য বিষয় । 


৩৫৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


(৩) সঙ্গীত তন্ব, (8) মনস্তত্র বা মনোবিজ্ঞান (৫) সঙ্গীত-সংগ্রহ 
(৬) রহস্য চলা, (৭) পাদপুরণ, (৮) স্বভাব বর্ণনা ও, (৯) সাধারণ 
কবিতা । 
নৃতন লেখকগণের উৎসাহ প্রদান জন্য কবিতার “পাদপূরণের” 
ব্যবস্থা ছিল। সম্পাদক কবিতার শেষ চরণটা মুদ্রিত করিরা দিয়া 
লেখক আল্বান করিতেন। নূতন লেখকগণ ভাহ পূরণ করিরা দিলে 
মনোনীত কবিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইত। পাদপ্রণের জন্য 
যে একটী করিয়া চরণ প্রদত্ত হইত তাহা এইরূপ-. 
(১ “অহে। ঈশ্বরের কিবা অনস্ত কৌশল!” 
(২) “বিরহীর ভাগ্যে একি সব বিগরীত 1” 
“ল” ও রাধারমণ শীল যথাক্রমে এই ছুটী চরণের পাদ পূরণ 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীর রচনাটা উদ্ধত হইল। 
“প্রিয়াসনে সন্মিলনে ছিলাম যখন । 
সকলেই সখ দান করেছে তখন ॥ 
এই যে গগন তলে শোতে সুধাকর। 
বিতরিছে সে সময় সুধাময় কর॥ 
এই আমি সেই আমি এই বিধু সেই । 
কিন্তু যেন এবে আর সেই তাৰ নেই ॥ 
নুধা বরিষণ বিধু করেছে যে করে। 
এখন সে করে যেন বিষৰৃষ্টি করে ॥ 
হিমকরে এবে করে বিষম তাপিত। 
বিরহীর ভাগ্যে একি সব বিপরীত ॥” 
গুপ্ত কবির “প্রভাকরের” ন্যায় কবিতাকুসুমাবলীতেও দেশের 
তৎকালীন অবস্থার সুন্দর চিত্র প্রকটিত হইত। স্ুরামাহাত্তযঃ 
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চাকুরী তা পু্াবাড়ী খান্ত সমস্থা 1 গ্রসৃতি কবিতা তাহার 
ৃষ্টান্ত। আমরা নিয়ে ছুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। 
স্থরামাহাত্য | 
হায় হার বিখ্যাত বিদ্বান লোক যীরা। 
সুরা প্রধান ভক্ত হয়েছেন তারা ॥ 
কেহ কেহ স্রাপানে মত্ত হ'য়ে বলে। 
'রিফরম' পিবাজিত সদা লাল জলে ॥ 
চাকুরী সমস্তা। 
দশ টাকার রাইটারী বদি হয় খালি। 
ওমেদ্ার মিলে তার কত শত হালি ॥ 
কি করিবে সুবিস্তায় কি করিবে গুণে। 
নিগুণ স্ুপদ পায় মুকুব্বির গুণে॥ 
গঙা বাড়ী। 
চণ্ডী মণ্ডপেতে বসি ব্রাহ্মণ নিকরে। 
“যাদেবী সর্কভূতেব্‌” বলে চণ্ডী পাঠ করে ॥ 
সাহেবের থানা দিতে যেমন উৎসুক । 
রা্গণ তোজনে তার নয় ততটুকু ॥ 
সাহেবানা পছন্দেতে সাঙ্গায়ে টেবিল। 
বসেন আমোদে মেতে যতেক ডেবিল | 
গৌরাজিণী ছুর্ার পৃজায় নাহি যন। 
শ্বেতািনী সেবায় সর্বস্ব করে পণ ॥ 
৫ কবির মৃষ্যার গর কবিতারুস্মাবলীর জন্ম। সুর 
অনেকেই তখন কবিতারুস্ঘাবণীকে গ্রতাকরের স্থান অধিকার 


৩৫৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতা [ 





করিবার শ জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন কুস্মাবলীর পরিচালক 
গণেরও যে সে উচ্চ আশা না ছিল, তাহা নহে; তথাপি সম্পাদক 
তাহার প্রতি সহানুভূতি ্রকাশকদিগকে লক্ষ্য করিয়! পত্রিকার দ্বিতীয় 
সংখ্যায় লিথিলেন £ 

“প্রভাতেই প্রভাকর তীক্ষকর ধরে না। 

যুকুলে কুম্থমাবলী মকরন্দে ভরে না॥ 

প্রথমে উন্ুই বারি দ্রুত বেগে বয় না। 

একেবারে কভু লোক বিজ্ঞতম হয় না॥ 

“কবিতাকুনুমাবলী” এক বৎসরের অধিক কাল বাচিয়া ছিল 

কি না, আমরা বহু অন্ুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি 
নাই। কিন্তু প্রথম বংসরেই যে তাহার প্রচুর 
সমাদর হইয়াছিল এবং গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা সম্পাদকের ধান্মাসিক বিজ্ঞাপনীতেই প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ১ম বধের ৬ষ্ঠ (কাঠিক) সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
সম্পাদক লিখিঘাছিলেন_-“আমরা যখন এই পত্রিক1 প্রকাশে প্রথম 
প্রবৃত্ত হই তৎকালে ইহা সাধারণের গ্রহণীয় হইবে, ঈদৃশী ছুরাশা 
আমাদের মনোমন্দিরে কল্পনায়ও স্থান পায় নাই। যেমন সমীর 
সাহায্যে ুন্ুমাবলীর পরিমল দিক ব্যাপ্ত হয়, আমাদের উৎসাহদাতা 
বিদ্বাবদ্ধু অন্ুগ্রাহ্ক গ্রাহকগণের অনুকম্পা অনিল অন্ুকুলতায় এই 
্ুদ্রায়তনী ষত্সামান্ত কবিতাকুসুমাবলীও তন্জপ বহু দূর বিস্তৃতা 
হইয়াছে। ইহাতে আমরা আপনাদিগকে বার্থ বোধ করিতেছি 
এবং গ্রাহক সমূহ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা 
এত দিন অনুগ্রহ তপন প্রভার আমাদের হ্াদন সরসিস্থিত যে 
উৎসাহ রূপ কমল কলিকাকে ্রশ্ুটনোস্ুখ করিয়াছেন, এই 


গ্রাহক সংখ্যা। 
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হিমাগমের প্রারস্তে ওদাস্ত নিহার সম্পাতে যেন তাহাকে দুচিত না 
করেন।” 

অস্ত্র প্রকাশক লিখিয়াছেন-আমরা “কবিতাকুস্থমাবলীর” 
গ্রাহক সংখ্যা গণিয়া দেখিলাম তাহা কেবল অল্প নহে, ৪০* শতেরও 
অধিক হইবে। 

এরপ গ্রাহক সে সম প্রভাকর, তত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহ 
ব্যতীত অন্য কোন পত্রিকার ছিল না-আমরা তাহা যথাস্থানে 
দেখাইর! আসিয়াছি। সুতরাং কবিতাকুন্ুমাবলী যে জন্ম গ্রহণ 
করিঘাই সাহিত্যজগতে বিশেষ আদরলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

ডাকের টিকেট প্রচলিত থাকা সঙ্গেও “কবিভাকুসুমাবলী” ব্যারিং 
ডাকেই প্রেরিত হইত। গ্রাহকগণ ডাক মাশুল দিয়া পত্রিকা গ্রহণ 
করিতেন। ১৮৬১ অন্ধের জানুয়ারী হইতে পুস্তক 
পত্রিকা ব্যারিং ডাকে পাঠাইবার রীতি উঠিয়া 
গেলে তাহ! টিকেট দিয়! প্রেরিত হইত। এতৎসন্বন্ধে অগ্রহায়ণ 
সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে--“আগামী ১লা 
জানুয়ারী হইতে আর পোষ্ট আফিসে ব্যারিং প্যামফ্রেট গৃহীত হইবে 
না, স্বৃতরাং বিদেশে পত্রিকা প্রেরণ করিতে হইলে পেড ডাকে প্রেরণ 
করিতে হইবে। অতএব বিদেশীয় গ্রাহকগণ কবিতাকুন্ুমাবলীর 
মূল্যের সহ স্বস্ গ্রহণীয় পত্রের প্রেরণোপঘুকত মূল্যের ডাক ষ্ঠাম্প প্রেরণ 
করিবেন। নতুবা তাহাদের নিকট পত্রিকা! প্রেরণের উপায়ান্তর নাই।” 

কবিতাকুন্ুমাবলীর ২য় বর্ষ হইতে তাহাতে “তাহার চরযাংশে 
সংক্ষিপ্ত সংবাদসার সন্ধলিত হয়” এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। 
বোধ হয় ইতিমধ্যে “ঢাকা প্রকাশ” সংবাদ পত্রিকা বাহির হওয়ায় এবং 


ডাকের নিয়ম। 


৩৫৮ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য 





াপসাপাপা্াপাাপািপাশ তাপ 


কুষ্চচন্দ্র ও হরিশচন্ত্ উভয়েই যথাক্রমে “ঢাকা প্রকাশের” সম্পাদক ও 
সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় এই প্রস্তাব আর কার্ধে; পরিণত হনব 
নাই। কবিতাকুস্মাবলীও আৰ ২র বৎসরে উত্তীর্ণ হয় নাই । 

কবিতকুম্মাবলী প্রচারের ছুই ণৎসর পুরে ঈশ্বর গুপ্ত পরলোক 
গযন করেন, ইহার পর প্রভীকৰের প্রভা মলিন হইঘ়] ধার । এই 
সময় 'কবিতাকুসুযমাবলী” বঙ্গীয় সাহিতা ক্ষেত্রে প্রভাকরের আসন 
লাত করিয়াছিল। “কবিতাঁকমুুমাবশীর' এইরূপ সম্মান লাতের 
একমাত্র কারণ কুষ্ণচন্দ্রের ও হার্চন্রের কাব্যপ্রতিভা। গুপ্ত কবির 
প্রতিভ| ধেমন গ্রভাকরের প্রহার দিগন্ত বিস্ৃত হইছিল; কবিতা- 
কুস্মাবলীও সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্র ও হবিশ্চন্দের প্রতিভাকে সাহিত্য 
সমাঁজে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছিন 

১২৪৪ বঙ্গাব্ের ৯৯শে জ্যেষ্ঠ বুধবার খুলনা গেলার অন্তর্গত 
সেনহাটী গ্রামে কষ্চচ্্র মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন। ঠাহার পিতার 
নাম মহেশচন্্র মহ্ছমদার। কৃষ্ণচন্দ্র জাতিতে বৈশ্য 
ছিলেন। বাল্যকাল ইনি গ্রামে পারস্য ভাষা ও 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। পরে ঢাকা 
নম্মীল স্কুলে পাঠ শেষ করেনু। পারশ্য তাঁধা শিক্ষাকালে তিনি ওমর, 
সাদি, হাফেজ প্রভৃতির কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং যৌবন কালে 
ভাহাদের ভাবে কবিতা! লিখিতে আরম্ভ করেন। ১২৬৪সালে কার্য্যান্ু- 
সন্ধানে তিনি ঢাকা আগমন করেন। এইখানে মনোরঞ্জিকা সভার 
সংশ্রবে ঢাকার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লোকদিগের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
অতঃপর 'মনোরঞ্জিকা? সভা হইতে “মনোরপ্রিকা? পত্রিকা বাহির হইলে 
তিনি তাহার সম্পাদক হন। তাহার ক্ুদ্ক্ষুত্র কবিতা “মনো প্জিকায়” 
বাহির হইতে ধাকে। অতঃপর তাহার উপদেশে হরিশ্ন্্র মিত্র 


কৃষচন্তর 
মজুমদার। 


কৰিভা কুম্থমাবলী। ৩৫৯ 


“কবিভাকুসমাবলী” বাহির কৰিলে তিনিই “কবিভাকমাবলীর” 
প্রধান উপদেষ্টা এবং কাধ্যতঃ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কবিতা 
কুশ্বমাবলীতে সম্পাদকের নাম না থাকিলেও তাহার তৎকালীন 
প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এবং তাহার প্রতি প্রকাশক মিত্র কবির আনুগত্য 
স্বাকার হইতে ইহা স্পষ্টই মনে হয় ঘে, তিনি কবি রুষ্চচন্দ্রের 
পাহাব্যেই “কাবতকৃম্ুসাবনা” গরিচাগন করিয়াছিলেন । “কবিতা 
কুস্ুমাবলীহ” এম বর্ষেই হাহাতে কঞ্খচন্দ্রের ৬*্টী কবিতা বাহির 


০০ উি ৪৮৮ পতি পপ এপশাসিসালাপাপিতপাশসাশাশাপাপাশিপাপীপাশ 


এই ৯২৬৭ গানেই বর্তমান আকা প্রকানেরও” * জন্ম গচাকা। 
একাশ” ছন্ম গ্রহণ কর্িপে কবি কপচন্দকেই টাকা প্রকাশেরও 
সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। 

এই সালের শেষভাগে কবি “মনোরপ্রিকা, “কবিভাকুন্তমাবলী” 


* এই সমর নালকসুদিণের ভীষণ অত্যাচারে বাঙ্গালায় হাহাকার উঠছিল ] 
কক্ণচন্দ ভাহার মাতৃুমি বশোহরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিরা ভাহা 
“মনোরপ্রিকার” লিখিতে উদ্যত হন; তখন মনোরঞ্রিকার 
গরিচালকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হঃ| কোন কোন 
ব্রাহ্ম ুবক বনোরঞ্সিকার এই সকল অপ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আপত্তি 
করেন | ফলে মনোরপ্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়া "তাক প্রকাশ" নামে নূতন সাপ্তাহিক 
পত্রিক। বাহির হইবার সৃচনা হয় এবং যথাসময়ে যাণিকগঞ্জ মহকুমার ইলিচপুর 
নিবাসী ঘৌলবী আবছুল করিমের পৃষ্ঠপোষকতায় “ঢাকা প্রকাশ" পরিচালিত হইতে 
খাকে। কৃষচন্ত্র ঢাকা-প্রকাশের বেতন গ্রাহী সম্পাদক নিুক্ত হন; এবং তাহাতে 
নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এট সময় দীনবন্ধু 
নিভ্রও ঢাকা অবস্থান করিতেছিলেন। কষ্চটন্জ্রের লেখা দীনবন্ধুর হাদয়ে প্রচণ্ড 
আঘাত করিয়াছিল, তাহারই ফজ-_নীলদর্পণ | 


একা প্রকাশ । 


৩৬০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


“প্রতাকর” ও ও শ্ডাকা পরকাশে' প্রকাশিত উহার ্ষুদ ক্ষুদ্র কবিতাগুনি 
সংগ্রহ করিয়! “সন্তাব-শতক” প্রকাশ করেন। “সন্ভীবশতক” তাহার 
কবিযশঃ-সৌরভ দিগৃদিগস্ত প্রসারিত করিতে থাকে । 
এই সময় বাঙ্গালার কবি-কানন শূন্য । ইত:পূর্বেই ১২৬৪ সালের 
অগ্রহায়ণে “সুধীরঞ্জন দ্বারকানাথ” ও ফাল্গুন মাসে “সুকবি মদদন- 
মোহন” চলিয়। গিয়াছেন। পর বৎসর ১২৬৫ বঙ্গাব্ধে কবি ঈশ্বরচন্ত্র 
মহাপ্ররাণ করেন। সুতরাং বাঙ্গালার শন্ত কবিকুণ্ধে ঢাকার কৃষ্ণচন্দ্র 
ভখন প্রতিদ্দন্দীহান কবি। মাইকেলের “তিলোত্তমা সম্ভব” তখন 
সপ্ত তত্্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর কাণে তাহা 
অস্বাভাবিক বাজিতেছিল । তাই বঙ্গবাঁসী কৃষ্টচন্ত্রকেই তখন বাঙ্গালার 
শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছিল । 
হাফেজের কবিতা পড়িয়া ও তাহার ভাব লইয়া! কবিতা লিখিয়া 
লিখিয়! কঞ্চচজ্োর প্রকৃতি অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ হইয়। পড়িয়াছিল। অতঃপর 
তিনি পত্রিকার সম্বদ্ধ পরিত্যাগ করেন এবং যশোহরে যাইরা যশোহর 
জেলা স্কুলের হেড. পঞ্ডিতের কাধ্য গ্রহণ করেন ও নীরবে কবিতা, 
লিখিয়। দিন যাপন কবিতে থাকেন। সন্ভাবশতক ব্যতীত তিনি 
কৈবল্যতত্ব, যোহভোগ প্রভৃতি আরও কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশ 
করিয়া এবং নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, সংপ্রেক্ষণ) রাবণবধ, ছাত্রনীতি, 
এবং একথান! বৃহৎ কাব্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
যশোহরে অবস্থান কালীন ১২৯৩ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি 
“তৈভাধিকী” নামে একখানা সংস্থত ও বাঙ্গালা স্তপপ্তম্য়ী যাসিক 
পত্রিকা বাহির করিতে আরস্ত করেন | ইহাতে 
নীতি, ধর্ম, সমাঁজ ইত্যাদি বিষয়ে মালোচনা 
ধাকিত। পত্রিকা খানা একবৎস্র মাত্র চলিয়াছিল। 


হ্বৈভাষিকী। 


কবিতা কুস্থমাবলী | ৩৬১ 


৬৬৬ ১সািপিিশিসিসিসিসিসিসাশিপিসী "০ 
২২ পট পিপশিপিপসশিীশিিসিসিিিিসিপিসিশিসিশিসি পপ পিউ 


কঝ্চন্্র কিরূপ মৃদু ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন নিয়লিখিত্ত 
দুইটা ঘটনার তাহা ব্যক্ত হইবে। 


যশোহর জেলা স্কুলের হেড. পণ্ডিতি করিবার এছ একদিন 
তিনি শুনিতে পাইলেন ধে, তাহার বেতন বৃদ্ধি হইবে, এই সংবাদ 
শুনিরা তিনি বাসায় আসিয়া তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
যে টাকা তিনি প্রতি মাসে আনিরা খরচের জন্য দেন, তাহাতে কি 
তাহার বাদা খরচ সন্কুলন হয় না? ভৃত্য বিল, ই! তাহাতেই 
চলিয়া যাইতেছে । বৃষ্চন্ত্র পরদিন স্কুলে যাইয়া প্রধান শিক্ষককে 
তাহার বেতন বৃদ্ধির অনাবস্তকতা জ্ঞাপন করিলেন। 


কৃষ্চচন্ত্র বাজারে যাইয়া কোন জিনিসের দর কসাকসি করিতেন 
না। ভিনি সকলকেই সাধু চরিত্রের বলিয়া মনে করিতেন । একদিন 
বাজারে যাইয়া একটা বস্ত্র দাম করিলে বিক্রেতা জিনিসের প্রকৃত 
মূল্যের দিগুণ ঘূলা চাহিল। তিনি তাহাকে সেই মূল্য দিয়াই জিনিস 
গ্রহণ করিলেন। সাধুর স্পর্শেও সাধু ভাবের উদয় হয়। বিক্রেতা 
তাহাকে এইক্সপে ঠকাইয়া নিজকে বড়ই অপরাধী যনে 
করিতে লাগিল । সে তৎক্ষণাৎ তাহার বাসায় আসিয়া অর্ধেক মুলা 
ফেরত দিতে চাহিল। “যাহা দিয়া ফেলিয়াছি তাহা ফেরত 
লইয়া পাপী হইব না” বলিয়া কষচন্দ্র তাহা আর ফেরত 
লইলেন না। 


কুষচন্্র সন্দ্ধে এরূপ আরও অনেক কথা প্রচারিত আছে। 
কবি তাহার পুণ্যময় জীবন সন্তোষে কাটাইয্রা ১৩১৩ বঙ্গাষের ২৮শে 
পৌষ শনিবার অতি প্রত্যষে ৬৯ বৎসর বয়সে ছ্বমরধাযে প্রস্থান, 
করিয়াছেন। 


৩৬২ বাঙ্গালা সাময়িক মাহিত্য। [ 


কৰি হরি মর রুষচন্্ মছুমদারের একজন  সাহি হিত্য সুহৃদ 
ছিলেন। হরিশ্ন্দ্র দরিদ্রের সন্তান ছিলেন! ইহার পৈত্রিক বাসস্থান 
হাওড়া গলার অন্তর্গত সালিকার হইলেও হবিশ্চ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঢাকা সহরে। এই সময 
তাহার পিত| অতয়াচরণ মিত্র ঢাকার বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস 
কৰিতেন। ভাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ফলে বাঁণক 
হরিশ্চন্দ্রকে সামাগ্ত লেখা গড়! শিক্ষা করিরাই উপাঙ্গন করিতে 
বাহির হইতে হঘ়। 

হরিশ্চন্দ্রের প্রথম চাকুর্রা ঘদী দোকানের গোমভাগিরি। অতঃপর 
প্রেসের কম্পোজটারী | বানাকাল হইতেই হবিশ্তজ্জ প্র করিয়া 
রামারণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন এবং মুথে মুখে কবিতা রচনা। 
করিতে গারিতেন। ঢাকার প্রথম নুদ্রীযন্্ স্থাপিত হইলে এই দরিদ্র 
বুধক সেই মুদরীযন্ত্ের কম্পোঞছিটারী শিক্ষা করিতে আর করেন। 
এই যুদ্রাযন্্র হইতেই মনৌরঞ্জিকা, কবিতাকুন্থমাধণী, ঢাক। প্রকাশ 
প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল। মনোরপ্রিকার সংশ্রবে কঞ্চচন্দ্রের সহিত 
হরিশ্চন্দরের পরিচয় হয়। হরিশ্চন্দের কানতা পা? করিয়া কৃঝচন্দ 
'াহাকে মনোরপ্রিকার একজন নিয়মিত লেখক করেন এবং ঠাহাকে 
“ক|বতাকুসমাবলী” বাহির করিতে উৎসাহিত করেন। এবং কবিতা- 
কুন্মাধলী বাহির হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ 
করেন। 

হরিশ্তআ্্র মোট ৪৯ খানা গ্রন্থ লিধিয়াছিলেন। তিনি বসিয়া 
থাকিবার লোক ছিলেন না। কবিতাকুন্থমাবলী 
উঠিয়া গেলে তিনি “ঢাকা দর্পণ” বাহির করেন। 
ফরিত্ব কবির হাতে ঢাকা দর্পণ দীর্ঘীবন লাভ করিতে পাবে নাই। 


হরিশ্চন্জ মিতর। 


চাকা দপণ। 


কবিতা কুহ্মাব্লী। | ৩৬৩ 


ঢাকা দর্পণ উঠিয়া গেলে তিনি ক্র ক্রমে (“বকাশ 
৬ * ধা » “হিন্দু হিতৈষিদী” ও 'পল্লিবিজ্ঞান” নামে 
পললিবিজ্ান।  তিনধানা মাদিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন । 
পল্লিবিজ্ঞান উঠিয়া গেলেও হিন্দু হিতৈষিণী * অনেক 
দিন চলিযাছিল। ইহাতে তিনি বেতন স্বরূপ কিছু পাইভেন যাত্র। 
হরিশ্ন্দ্র "মত্রপ্রকাশ” নামেও আর একখান! 
মাসিক পতিকা বাহির করেন। কিন্তু কিছুতেই 
াহার দাবি্য গুচিল ন।। হনি বদ্ধ ব্যসে অন্লাভাবে হা অন্ন! 
হাঅন। করিয়া যরিলেন 
মিত্র কবির কর্তা সমন্তহ চাহার দারিদ্য জাবনের অরুন্তদ 
করুণ বিলাপে পরপূর্ণ। দীন-কবি-জাবনের চিত্র অন্কিত করিতে 
যাইয়া কবি উহার এক দিনের কথ! [লখিাছেন £-- 


মি্তপ্রকাশ। 


“প্রভাত হইভে কাঠ) লেথিবারে এক পাত 
গঘ। মগ্যপায়ী মত তাবতরে বমিনাম। 

কণ্টনা কুহকে পড়ি, কত ভাবে তাৰ ধরি, 

ছুটায়ে পুটারে মনে কতটুরু লিখলাম ॥ 


* ১৮৬৬ অনের 4১01717)১081101 16071 চাকার গে সময়কার পন্তিকা- 
গুলির অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে। 

+১৮৬৬ সনে এ জেলায় €টী প্রেস ও ৪ খানা গদ্রিকা পরিচালিত হইত। 
(১ “ডাকা নিউজ" চাকা নিউজ প্রেদে প্রকাশিত। গ্রাহক সংখ্যা ২২৫ 
(২) “ঢাকা প্রকাশ" রামশস্কর মৌনিক মম্পাদিত। বাঙ্গালা যন্ত্রে প্রকাশিত। 
গ্রাহক সংখ্যা ২৫*| (৩) সলভ যন্ত্র হইতে হিন্দৃহিতৈষিণী। গ্রাহক সংখ্যা 
৩** ও (8) গল্লিবিজ্ঞান__গ্রাহক সংখ্যা ৩**। 


৩৬৪ .. বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


কিছুকাল পরে তার আগমন হ'ল মার) 
কহিল জননী “বাছা কি করবে বসিয়া? 

ঘরে নাই চাল খড়ী, বল কি দিয়া কি করি? 
বউটী রয়েছে কোণে চুপ করে বসিয়া । 
নাতিটা কৰিছে খেলা, খানিক হইলে বেলা, 
খেতেদে ঠাকুমা বলে আসিবে সে ধাইয়া 
ঘরে মুড়ী চিড়া নাই, কি দিব ন! তেখে পাই, 
যাও বাছা, দাও সব কিনে কেটে আনিয়া । 
শুনিয়া মায়ের বোল, ভাঁবেতে বাধিল গোল, 
উড়ে গেল বুদ্ধি শুদ্ধি অননচিস্ত ঘেরিল। 

কি করি কোথার যাই, কোথাগেলে অর্থ পাই, 
এই ভাবনার জালে কবিত্বও বেড়িল 


এই দারিদ্র্য হইতে যুক্তি পাইবার আকাজ্ঘ! জানাইয়া কবি 
লিখিরাছেন ৫ 


যদ্দিব! জন্মিতে হয়, তবে যেন নাহি রয় 
দ্রিদ্রতা দেহ মাঝে করি অধিকার রে; 
যদিও দরিদ্র হই, কৃতাগ্জলি পুটে কই 

যেন নাহি থাকে দারা পুত্র পরিবার বে।” 


দারিদ্রের অশেষ পীড়নে তাহার শেষ জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল, 
তথাপি তিনি নীচ তোষামোদীতে তাহার দীন জীবনকে মুহূর্তের জন্তও 
কলক্কিত করেন নাই। 
“বিষের এই পণ যায় দি এজীবন 
তবু কভু তোবামুদী করিব ন| কায়রে। 


কবিতা কুম্মাবলী। ৩৬৫ 


---শীী্শিিশীশীাশীশীশীশীশীিটিশীশিটটিিটিিটিশিিশোিিশি শিট 


প্রাণ চির স্থায়ী নহে যায় যায় রছে রহে 
প্রাণ গেলে ছার প্রাণ রাখিতে কে চায় রে।” 

কাঙ্গাল কবি তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। স্বীয় 
অসাধারণ অধ্যবসায় ও অজেয় পুরুষকাঁর দেখাইয়াই ১৮৭৫।৭৬ সালে 
কবি এ মর জগতের নিকট চির বিদায় লইয়াছিলেন। 

“নির্বাসিতা সীতা” প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার অতুল- 
কীন্তি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে। ূ 

কবিতাকুস্থমাবলীতে পূর্ববঙ্গের আরও কয়েক খানা সমসাময়িক 
মাসিক প্ধিকার উল্লেখ আছে। সাময়িক পাহিত্যের আলোচনায় 
তাহাদিগের আলাচনা প্রয়োজনীয় বো?” পাঠকদিগ্র অবগতির জন্ত 
কবিতাকুস্থ্মাবলী হইতে সেগুলির পরিচয় ঘ্বরণ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“নব ব্যবহার সংহিতা (মাসিক পত্রিকা )। অন্ত্রত্য সদর আমিনী 
আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র তৌযিক মহাশয় ঢাকা বাঙ্গাল! 
যন্ত্র হইতে “নবব্যবহার সংহিতা” নামে এক খানি 
মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। 
আমন! তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত 
পত্রিকায় আইন, সারকুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি প্রকাশিত হইবে । 
ইহার মূল্য বার্ধক অগ্রিম ৪২ টাকা। পাঠকবর্গের আপাততঃ 
রাজনীতি রসশন্তা। বোধ হয় বটে; কিন্তু তজ্জন্তই এতৎপাঠে উপেক্ষ। 
প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সত্য বটে বিজ্ঞান বিস্কা) গণিত 'বিস্তা, 
সুকুমার বিস্তা, সমধিক উপকারিণী কিন্তু রাঙ্জনীতিও অকিঞ্চিংকরী 
নছে। রাজনীতিতে পরিজ্ঞান জন্মিলে বিচারশক্তি সমুক্ত হয়, 
আহ্কসঙ্গিক বেশাধিপতির শাসনপ্রণানীতে অভিজ্ঞতা । জন্মে 1 শাসন- 
প্রণানীতে আঁতিজ্তা জন্মিলে ধর্মাধিকরণে আদৃত হওয়া যায়। তত্রিবন্ধন 


নবব্যবহার 
সংহিতা । 


৩৬৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


বহুল উপকারের সম্ভাবনা। অতএব আমরা ভরসা করি “নবব্যবহার 
সংহিতা” জনসমাজের আদরণীয় হইতে পারে ।” নবব্যবহার সংহিতার 
সম্পাদক রামচন্দ্র তৌমিকের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার 
টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্দত আটাগ্রামে। ইহাব জোষ্ঠ ভ্রাতা ঢাকায় 
থাকিয়। মোক্তারী করিতেন, ইনিও টাঁক! প্রবাসী ছিলেন । ১২৬৭ 
সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে এই পত্রিকা ধান! বাহির হইয়াছিল । 
“ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী-( মাসিক পত্রিকা) -আমরা উক্ত 
নামধেয়া একথানী মাসিক পত্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা ত্রিপুরাস্থ 
জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রতিমাসে প্রচারিত 
হইবেক। জ্ানগ্রপারিণীর রচনা সুমিষ্ট হইয়াছে! 
সম্পাদকের লিখন ভঙ্গীতে বোধহয় তিনি উত্ত- 
রোত্তর জ্ঞান প্রসারিণীকে জ্ঞানগ রচনামালার পরিপুরিত করিবেন। 
জ্ঞানপ্রসারিণী অবিকৃত দেহে প্রতিমাসে প্রস্থতা হইয়া এতদ্দেশের 
জ্ানান্ধকার দূরীকরণ করিতে নিযুক্ত থাকে ইহাই আমাদের বাঞ্থনীয়।” 
এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিক্রমপুর দুধুরিরা নিবাসী কৈলাশ 
চন্্র সরকার। সরকার মহাশয় আগর তলার রাজ-সাহাঘ্যে জ্ঞান 
প্রসারিণী বাহির করিম্নাছিলেন। ১২৬৭ সনের সারদীর পুজার পূর্বে 
এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। পত্রিকা কত দিন জীবিত ছিল 
অবগত হওয়া যায় নাই। 
“বিক্রমপুর-_কুকুটীয়। সংস্কার শোধিনী (মাসিক পত্রিকা)। আমরা 
উক্ত নামধেয়। একথানী মাসিক পত্রিকার ৩ সংখ্যা ক্রমে প্রাপ্ত 
রা 
সংস্কার পোধিনী | সুতা; 
আক্ষেপের বিষয় এই ষে, স্বীয় জননীর নামের 


ত্রিপুরা 
জ্ঞানপ্রসারিদী। 


রি রুথমাবলী | ৩৬৭ 


গৌরব পরিরক্ষণে দমরষনী। হয় নাই। বোধ করি পিডুদোষে সকার 
সংশোধিনীর এই দশা ঘটিরা থাকিবেক ! যাহা হউক ধীহার প্রতি 
সংস্কার সংশোধিনীর লালন পালনের ভার অর্পিত হইয়াছে, তিনি 
যেন তওপ্রতি দৃষ্টি রাখেন ।” 

এই প্রিকা খানা কুকুটীয়া মধ্য বঙ্গবিগ্ঠালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ 
সরকার বাহির করিয়াছিলেন। ইহা প্রথমে হস্তে লিধিত হইয়া বাহির 
হইত। পরে প্রিপুরা জঞানপ্রসারিণী পত্রিকার সম্পাদক কৈলাশচনজ 
সরকারের উপদেশে এবং তত্তাবধানে ইহা মুদ্রিত হইয়া বাহির হইত । 
তিনিই “কুমিল্লা যন্থে” এই গত্িকা ছাপাইয়া দিতেন । বৌধ হয়, 
জানপ্রসারিণীর পরে সংঙ্কারসংশোধিনী বাহির হইয়াছিল। 

“গগ্াপ্রহন” -টাকা হৃত্রাপুর বালিকা বিস্তালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশ 
চন্্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খান! বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্ে 
“মনোরগ্সিকা” পত্রিকার প্রকাশক ছিল্লেন। 
মনোরঞ্লিকা উঠিয়া গেলে গগ্ঠপ্রস্ন বাহির করেন। 
ইনি মধ্যে বিষ্ভাধর দাসের সহিত “গগ্ক মাসিক" নামেও এক ধান 
পত্রিক1 বাহির করিয়াছিলেন। ভৎগর বাবু হারাণচন্ত্র সাহা “ঢাকা 
বার্তা” বাহির করিলে মহেশচন্দ্র তাহাতেও যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন। 


গচ্ধপ্রসুন। 





৬ভ্ক্কল্ত্রী ॥ 


১৮৬২ খ্রীটা্দ। ১২৬৯ বঙ্গাব্দ । 


১২৬৯ সালের বৈশাখ যাস ইহতে শুভকরী বাহির হইতে আন্ত 
করে। শুতকরীর জন্মস্থান ৭৬নং বন্ুবাজার ্টাট হইলেও হাওড়ার 
অন্তর্গত বানীগ্রাম হইতেই শুতকরীর শুত অনুষ্ঠান চিত হইয়াছিল। 

পঙ্ডিত রামগতি স্থায়রত্ব মহাশয় তাহার “বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” গ্রন্থে খিখিয়াছেন, “পণ্ডিত মদনমোহন ভর্কালঙ্কারের “সর্ব 
শুভকরীই” শেষ কেবল “সুতকরী” নামে বালী 
হইতে পণ্ডিত মাধবচন্্র তরকসিদ্ধান্তের সম্পাদকতায় 
বাহির হইয়াছিল।” স্ায়রদ্ধ মহাশয়ের এই তত্র প্রতিধ্বনি পরবতী 
অনেক লেখকই করিয়াছেন। আমরা বাঁলীর অক্ষয় দত্ত ম্বৃতিসমিতির 
কার্যালয়ে শুতকরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে তাহার সম্পাদক মহাশয় 
টুঁতকরীর বিবরণ আমাদিগকে যাহা লিখিয়। গাঠাইয়াছেন তাহা 
আমরা নিবে উদ্ধ ত করিলাম । 

“সমাজবদ্ধ হইয়া কার্ধ্যানুষ্ঠান করিলে দেশের ধাদৃশ উপকার 
সাধিত হয় ব্যক্তি বিশেষের যত্ধে তদুনুরূপ হইতে দেখা যায়,নাঃ 
ভাবিয়া! হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালী গ্রামের 
তদানীস্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্তিক যত্ধে 
বিগত ১৭৮১শকাবার চৈত্রমাদের উনবিংশ দিবসে 
“বানী শুভকরী সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ কালকার সভাসযাতির 


অনুসন্ধান | 


বালী শুভকমী 
সডা। 


কবিতা" 'কুহমাবলী। ] ৩৬৯ 


মত নদী বত, এদান বা কোন মিট সু সরস প্রবন্ধ পাঠ, করা 
শুতকরীর উদদ্ ছিল না। যতদুর সস্তব দীনঙ্নের হিতসাধন, 
ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ব্ণ্য নিরুপায় ব্যক্তি এবং অনাথা বিধবাদিগকে 
বথাসাধ্য সাহায্য প্রদান ও দরিদ্ব বালকৰৃন্দের অধ্যবনার্থ 
আনুকূল্য বিধানাদি শুতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরী 
সভার যুখ্য অভিপ্রায় ছিল। হাওড়া জেলার স্কুগ সমূহের 
তদানীন্তন ডেপুটী ইনম্পেক্টর পণ্ডিত মাধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধান্ত ও উকীল 
৮হেরদ্বনাথ গোস্বামী বি, এল্‌ যথাক্রমে সভার সভাপতি ও সম্পাদক 
ছিলেন। সভার মুখপত্র একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। পণ্ডিত 
৬রাসদয় ভট্টাচার্ধ্য পত্রিকাসম্পাদক ও ৬নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার সহকারী ছিলেন। স্থানীয় শাস্তিকুটার 
লাইব্রেরী ও অঞ্গর দত্ত স্বতিসমিতির কার্য্যালয়ে 
“স্উভকরী” পত্রিকার ১ম ভাগ ১২শ সংখ্যাখানি সংরক্ষিত হইয়া 
গ্রামবামীগণের অতীত যুগের স্বতি বহন করিতেছে। বু 
অনুসন্ধানেও পত্রিকার অন্যান্ত সংখ্যাগুলি যোগার করিতে পারি 
নাই। কলিকাতা মেট্রপলিটান ইনিষ্টিউসনের তৎকালীন 
সংস্কতাধ্যাপক শ্বগ্রামবাপী পণ্ডিত ৬গিরিশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের 
নিকট শুনিয়াছি যে, সবজঞ্জ ৬ন্বারকানাধ 
ভট্টাচার্য এম; এ, বি; এল; ডেপুটী যাজিষ্টরেট, 
৮তারাপ্রসা্ষ চট্টোপাধ্যায় বি, এ ৮কান্তিচন্র ভাছুরী, 'পদ্তপা& 
প্রণেতা যগুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৬মাধবচন্্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রস্ৃতি 
বহু খ্যাতনাম। ব্যক্তি “শুতকরীর” নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং 
সাহিত্যগরু *অক্ষয়কুযার দত্ত মহাশয় সময়ে সময়ে স্পদেখ দিয়া 
পত্রিকা! প্রচারকার্ধ্যে বিশেষ সাহায্য করিতেন। পত্রিকাখানি 


২৪ 


সভার মুখপত্র । 


লেখকগণ। 


৩৭5 বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


পশিসসাপপিসিস্পপিএসাপিসশিশসিপটীপপশিউসিউিপীশিশটশিিশিপিপিশউিশশীসািশীপি পিপিপি 


এডুকেশন গেজেট আকারে প্রতি মাসের সংক্রান্তিত্ে প্রকাশিত হইত 
এবং প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আন] ছিল। 
৭৬নং বহুবাজার স্টাট হইতে যদুগোপালচট্টোপাধ্যায় 
এও্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। 

“পত্রিকায় সুচিন্তিত সুন্দর সন্দর্ডাদি প্রকটিত হওয়ায় অল্পদিনের 
ভিতর উহা উচ্চ দরের পত্রিকা! মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে গ্রাহক গণের যূল্য দান উপেক্ষা ও অন্ঠান্ত কারণ বশতঃ পত্রিকা- 
খানি ৩ বৎসরের অধিক স্থা্ী হয নাই ।” 

মদ্নযোহনের “সর্ধশুতকরী” ১৮৫০ সনে বাহির হইয়াছিল; 
শুঁভকরী মদনমোহনের মৃত্যুর প্রায় ১০১২ বৎসর পরে বাহির হয়। 
সর্ধশ্ুতকরীর সহিত শুভকরীর যেকোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা 
অনুসন্ধান করিয়া বা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না! 
লং সাহেব ১৮৫৪ সালে আর একখানা সর্বশুতকরী বাহিন হইয়াছিল 
বলিয়া তাহার তালিকার উল্লেখ ক্রিয়াছেন। 

বালী শাস্তিকুটার পুস্তকালয়ে যে একধণ্ড শুভকরী রক্ষিত আছে, 
তাহা ১ম ভাগের ১২শ খণ্ড ১২৬৯ সালের ৩১শে চৈত্রের সংখ্যা। 

পত্রের ক%দেশে “জ্ঞানাৎ পরতরো নহি 1” এই শ্লোকাংখ মুদ্রিত 
আছে। পত্রিকা তিন কলমে ছাপা থাকিত। 
এই দ্বাদশ সংখা। পত্রিকার শেষ পৃষ্টা সংখ্যা ১৪৪1 
সুতরাং গড়ে প্রতি সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠা থাঁকিত এবং মাসান্তে পত্রিকা 
বাহির হইত। এই ১২শ সংখ্যাটাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব 
আছে। 

১। শুভকরী সভার তৃতীয় সাম্বংসরিক অধিবেশন 

২। শুভকরী সতার কার্ধ্যবিবরণ 


আকার ও মূল্য। 


বিবিধ | 
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ম্পিশিাপিসাীসিশিটি সিটি ৮দাসিি১উিউস্পাসিসিিশিসিশিশিসিসশিসিউি পিশিপিসিিশাশশিতিল 


৩। পদ্মলোচন বাবুর জীবন বৃত্তান্ত 

৪ বিবিধ সংবাদ 

৫1 যুল্য প্রাপ্তি 

পত্রিকার মলাটে সম্পাদকের নাম প্রান্ত হয় নাই। সভার 
সাম্বংসরিক অধিবেশনের বিবরণ হইতে জানা যায়, পণ্ডিত রামসদয় 
তট্টাচাধ্য শুভভকরীর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার 
ভাষার নমুনা প্রদর্শন জন্য “পদ্মলোচন বাবুর 
জীবন বৃত্তান্ত? হইতে কতক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। 

“অনন্তর পঞ্চদশ বর্ষ বয়ংক্রম কালে পদ্মবাবু বিষয় করে প্রবৃত্ব 
হন। প্রথমে কল্সিকাতার এক সওদাগরের বাড়ীতে কর্শ করিতে 
আরম্ভ করেন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই & কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া 
কোম্পানীর আফিসে কর্ করিতে যান। তিনি রেভিনিউ আক্কা- 
উদ্টান্ট আফিসে (তখন সিবিল আডিটর ও রেভিনিউ আক্কাউন্টাণ্ট 
এই দুই আফিদ্‌ একত্রীভূত ছিল ) মাসিক ১৫ টাকা বেতনে প্রথমতঃ 
একটী সামান্য কেরাণীর কর্খে নিযুক্ত হন। ইহা! প্রসিদ্ধই আছে সদৃুণ 
কখনই বহুকাল অপুরস্কত থাকে না। অল্পকাল পরেই সাহেবের! 
তাহার কার্ধ্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া, তাহার সরলোদার ব্যবহার ও 
সত্যভাবিতায় প্রীত হইয়া উত্তরোত্তর তাহাকে উন্নত পদ প্রদান 
করিতে লাগ্িলেন। এবং পরিশেষে এ আফিসে মাসিক একশত টাকা 
বেতনে (এই সময় একশত টাকা বেতনের পদ অল্প সম্রমের ছিল না) 
পক্মবাবু রেজিষ্টারের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎকালে পদ্পলোচনের 
নিষিতই রেভিনিউ আফিসে বাঙ্গালি রেজিষ্টারের এক্ষটা স্বতন্ত্র নূতন 
পদের সি হয় ।” 


ভাষার নমুনা । 


ন্রকুত্য সন্দর্ভ 1 
১৮৬২ ্রীষ্টা্দ। ১২৬৯ বঙ্গাব। 


১৯১৯ সংবতের (১২৬৯ বন্ান্দ) মাঘ মাপে “রহস্য সন্দর্ভ' প্রকাশিত 

হয়। “বিধিধার্থ সংগ্রহের” আলোচনায় পূর্বেই রহস্য সন্দর্ভের জন্ম-রহস্য 

বিবৃত হইয়াছে। অক্রান্ত কর্ম রাজেন্্রলাল মিত্রের 

প্রাণের টানে “বিবিধার্থ সংগ্রহের কারাই ষেন 

“রহস্য সন্দর্ত" নাম গ্রহণ করিয়া গাহিত্য জগতে আবিভূত হইল। 

এবারও রাজেন্দ্র লাল অনুবাদক সমাজের আনুকুল্য লইয়াই পত্রিকা 

বাহির করিলেন। অধিকন্ত ঝুলবুক /সাসাইটাও এই কার্য্যে যোগ 
দান করিল। “বিবিধার্থ সংগ্রহে”র উপরে লেখা থাকিত-_ 


পৃর্বকথা। 


দবিবিধার্থ সঙ্গ হ। 

অর্থাৎ 
পুরানত্তেতিহান গ্রাীবিগ্ঠা শিল্পপাহিত্যাদি ্ভোতক মানিক পঞ্জ”। 
ইহার উপর লেখা হইল £-- 

“ল্লহস্য-দন্দভ। 

নাম 
পদার্থ সমালোচক মাগিক পত্র। 
বাণ্তিস্ত মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত।” 


অনুবাদক সমাজের এক বিশেষ অধিবেশনে “হস্ত সন্দর্ভের" এই 
নূতন ভূমিকা লিখিত হইল। 


রুহম্য সন্দভ | ৩৭৩ 


০াপাশাপত পপাাপাশপিসাপিশাশাপপাপাি পাশাপাপিাপাপাশিপাশাপাশ 


“দর্কনিয়ন্তার অন্ুকম্পার আমরা অগ্ভ এই “হস্ত সন্দর্ভের” ১ম 
খণ্ড প্রকটিত করিলাম। ইহাতে আমাদিগের কি উদ্দেশ্ঠ তাহা 
গ্রাহক যগুলী অবশ্ন জানিতে প্রয়াম করিবেন 
কিন্তু সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা প্রায়ই 
পত্রপ্রারস্তে নানাবিধ সন্বপ্প করিয়া পরে “বন্বারস্তে লঘু ক্রিয়ার 
আম্পদ হইয়া থাকেন, পাছে আমরাও অভিপ্রেতের বিহিত সমাধানে 
অশক্ত হইয়া সেইবূপে উপহদিত হই এই আশঙ্কায় তাহার বিস্তার 
বর্ণনে বিমুখ হইলাম। আ্মভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার 
কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারাই জন্ুতৃত হইবে। অধিকন্ত এই যাত্র 
বক্তব্য যে পূর্ব “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল 
পাঠক বৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং 
তাহারই পদ্াঙ্কানুসরণার্ধে সঙ্কল্লিত হইয়াছে, ফললে উক্ত পত্রের গুণি- 
গণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে 
তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল-_তাহার রহিত 
নাহইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর 
প্রচলিত নাই; অথচ এভাদৃশ কেবল মাত্র বিষ্ান্থুরাগী সাময়িক পত্র 
বে জন সমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা “বিবিধার্থ সংগ্রহে”্র 
সিদ্ধ সন্কর্তা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরারৃত্ের আলোচনা, প্রসিদ্ধ 
মহাত্মা দিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্ঘাদির বৃত্তান্ত শ্বতাবসিদ্ধ রহস্য 
ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ; থাস্ দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রুহন্ত বাঞ্জক আধ্যান, নৃতন গ্রস্থের 
সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উত্ত পত্র অতি 
অল্পকালে সংখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাম্পদ হইয়াছিল। এই মাসিক 
পত্র তদনুকরণ দ্বার] তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। অধ্যে মধ্যে 


ভূষিকা। 


৩৭৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


পিপি পিপপিিপিসিসসিসিপিসিপিশীপিসি পিপাসা এ 








৩৩ 


“সৃষ্টির সমালোচনে সন্ধদয় যাত্রের অনুমোদন আছে-সকলেই তাহার 
আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব তাহাদিগের নিকট 
এই সন্দর্ড সমাদূত হইতে পারে। অপর মন্ম্ মাত্রেরই বিশেষতঃ 
পারস্ত আরব্য তুরস্ক হিন্দ প্রভৃতি জাতীয় দিগের আখ্যায়িকা শ্রবণে 
বিশেষ অন্থুরাগ আছে। সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর, 
নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া স্থট্টির সালোচনে- 
সথষ্ি হইতে অষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে 
পারে, তাহার অন্থমৌদন তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা 
সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । অধিকন্ত চিত্র পট যে মনের সংস্কারক 
তাহা নব্য তত্বান্ুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন, অতএব সময়ে সময়ে 
উত্তম চিত্র দ্বারা চিত্ানুরপ্ন করাও ইহার উদ্দেশ্য? তদর্থে এই পঞ্জের 
প্ররোচক বঙ্গান্থবাদক সমাজের আদেশে বহুশত ছবি বিলাত হইতে 
আনীত হইয়াছে,তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন। 

“যদি এই বৃহৎ কার্য্ের ভার বহনে এতল্লেখক আপনাকে কোন 
মত্তে উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, তত্রাপি বঙ্গীয় কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত 
কার্য্যে নিযুক্ত না থাকায় তাহার অভিপ্রেত সাধনে প্রতিযোগীর 
অভাবে সিদ্ধসঙ্বল্প হইবার প্রত্যাশায় যখাসাধ্য প্রয়াস করিতে প্রতি- 
শ্রত হইয়াছেন; এই প্রয়াসে কি ফলোদয় হইবেক তাহা৷ পাঠক 
মহাশয়েরাই নিরূপিত করিবেন।” 

অব্তরণিকার শেষাংশ অন্ুপ্রাসের অন্ুরোধে যেক্ধপ কটমট হইয়া 
উঠিয়াছে অন্প্রাসের সাহায্যে বলিতে গেলে তৎসম্বদ্ধে বল ষাইতে পারে, 
প্রবন্ধের পশ্চাৎ্বর্তী পদাবলীর পাঠার্থ প্রশ্নাসেও পাঠকের প্রাণান্ত 
পরিচ্ছেদ । এই রচমা বিবিধার্ধথ সংগ্রহের স্তায় জটিল, কবিতাকুনুমা- 
বলীর স্তায় সরল ও তরল নহে। 


রহন্য মন্দর্ভ। ৩৭৫ 


এপস 








পাপী ৮ 


রহস্য মন্ধ্ঠের আকার প্রকার মূল্য সমন্তই বিবিধার্থ সংগ্রহের « 
স্তায় ছিল। প্রবন্ধ ও তদস্তুরূপ ছিল। সম্পাদকও 


আকার প্রকার ও মুখ্য ভাবে রাজেন্রলাল মিত্রই ছিলেন। বহগ্ত 
রি সন্দর্ডের প্রথম সংখ্যার নিয়লিখিত প্রবন্ধ ছিল। 
১। ভূমিকা ১ 
২। ক্ষুধাকি? ২ 
৩। কন্তরিকা (সচিত্র) ৬ 
৪8 কাঞ্চে শবধের বুপত্তি ৮ 
৫। নৃত্তন গ্রন্থের সমালোচনা ৯ 
৬। বেশ (সচিত্র) ১২ 


রহস্য স্দর্ভও কিছুকাল চলিয়াই অনিয়মিত ভাবে বাহির হইতে 
থাকে। এইরূপ অনিরমিত প্রচার দেখিয়া পরিচালকগণ পৰ্রিক! 
হইতে মাসের ও অন্ষের নাম তুলিয়া দিলেন। 
মলাটের উপর বর্ষ শেষের অ্ধটী মাত্র থাকিত। 
এইরূপে অনিয়মিত ভাবে চলিয়া রহস্য সন্দর্ড ৮ বত্মর জীবিত ছিল। 
রহস্ত সন্দর্ভ এইরূপে বাহির হইয়াছিল £- 
১ম পর্ব ( বর্ষ) ১৯১৯ সংবৎ মাঘ হইতে ১৯২০ সং পৌষ। 
২য় পর্ব (বর্ষ) ১৯২১ সংবৎ বৈশাখ হইতে চৈত্র। 
ওয় পর্ব (বর্ষ) ১৯২২ সংবৎ ্ 
৪র্থ পর্ব (বর্ষ) ১৯২৩ সংবৎ 
৫ম পর্ব (বর্ষ) ১৯২৭ সংবৎ ন 
৬ষ্ঠ পর্ব ( বর্ষ) ১৯২৮ সংবতে মাত্র ৬ সংখ্যা বাহির করিয়াই 
এই সংখ্যা ছরটার সটী পত্র সহ সম্পাদক নিয়লিখিত বিজাপন দিয় 
ববিদায় গ্রহণ করেন এবং পত্রিক। বন্ধ হইয়া যায়। 


প্রচার কাল। 


৩৭৬ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য। 


স্পপসািশাসিসিশাপিসিসপিাশাশিসপিশিসপশকপীসি 


“সম্পাদকের অবকাশাভাব যু এই পত্রের এই খন অববিসমাপ্ 
প্রথম সম্পাদকের হইল। এততসন্ব্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাঁকিলে 
বিদায় গ্রহণ  প্রার্ঘনা মাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন । 
এই সময় বাবু প্রাপনাথ দক্ত“রহস্ত সনর্ভের্পরিচালন ও সম্পাদকীয় 
ভার গ্রহণ করিতে অগ্রাসর হওয়ায় বাঁু বাঙ্গিন্্লাল 
মিত্র তাহার হস্তে পত্রিকার তার অর্পণ করেন। : 
প্রাণনাথ দত্ত পত্রিকার পরিচালন তার গ্রহণ করিয়া ১২৭৮ সালের 
৬ষ্ঠ পর্বের বাকী ছয় সংখা বাহির করিরা ৯২৭৯ সালে ৭ম পর্ব রীতি 
মত বাহির করেন ও ১২৮" সালের বৈশাখ হইতে 
নব পর্য্যাে “নব পর্ধ্যাবলী রহস্য সন্দর্ভ” বাহির 
করিতে আবস্থ করেন। এই সময়ে রুহস্ব সন্দর্ভে 
বঙ্গদর্শনের অন্থকরৃণে উপন্তাপ। নবন্যাস, গাথা, কবিতা প্রত্ৃতি 
বাহির হইতে থাকে । দি ভুত ও 
নবগর্্যায় রহস্য সন্দর্ভের ১ম বর্ষের খতিয়ান শেষ করিয়া গ্রাণনাথ 
দত্তও কিছু নিরাশ হইলেন। বর্ঘ শেষে তিনি লিখিঙেন, “আমরা 
যৎকাণে রহস্ত স্র্ভের তার.স্থুলবুক সোসাইটার 
হাত হইতে গ্রহণ করি ডৎকাঁলে মনে করিঘা- 
ছিলাম রহস্য স্র্ভকে নিঃসহায় দেখিয়া অনেকে 'মাহাধ্য করিবেন। 
রহস্য সন্দর্ভের ৭** শত গ্রাহক হইয়াছিল কিন্তু এখন বৎসর লেষে 
খতিয়ান করিয়। দেখিতেছি শত ব্যক্তিও মূল্য দেন নাই।” 
এই মন্তব্যের পর “রহ সন্দ্ভেশ্র পরিচা্কগণ বোধ হয় আর 
রহসত সদর্ড বাহির করিতে যাই করেন নাইন কেননা ১৮৭৫, সানের 
কলিকাতা, £গেজেটে প্রকাশিত তালিকার রহস্ত 
সন্র্ডের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।, 








নৃতন সম্পাদক | 


নব পধ্যাবলী রহস্য 
সন্দভ | 


গ্রাহকের খতিয়ান। 


গরিণাম। 





হৃর্গীয় হরিনাথ মজুমদার | 


শ্রামন্থাত্তী গ্রক্কাম্পিক্কা । 


77০0০ 


১৮৬৩ খ্রীটং। ১২৭০ বঙ্গাব্দ । 


১২৭* সালের বৈশাখ হইতে কাঙ্গাল ফিকির চাদের এগ্রামবার্ঠা 
প্রকাশিকা” বাহির হইতে থাকে । কাঙ্গাল ফিকির ঠাদের প্রতুত 
নায_হরিনাধ মজুমদার | 

১২৪০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারধালি গ্রাযে হরিনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। হরিনাথ অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অতি 
শৈশবে মাতার ও বাল্যে পিতার মৃত্যু হইলে 
হরিনাথ নিরুপায় হইয়া দরিদ্র জোষ্ঠ তাতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারিদ্রের জোড় হইতে দারিদ্রোর ক্রোড়ে 
যাইয়া হরিনাথ জীবন রক্ষ। করিতে গারিলেন, কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষা 
করিতে পারিলেন না। অনন্যোপার হইয়া হরিনাথ গ্রাসাচ্ছাদনের 
নিমিত্ত এক মহাজনের দোকানে গোমন্তার কার্য্য গ্রহণ করিগ্নেন। 
ভাগ/লক্্ী এখানেও হরিনাথকে কগা করিেন না। তিনি একদিন 
এই সামান্য গোমস্তাগিরী হইতে বিদায়প্রাপ্ত হইশ্লেন। এই সময়ের 
কথা হরিনাথ তাহার আত্ম-ভ্রীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন _. 

“এই ঘটনার পর জ্োঠা মহাশয় দৃবে্া যে ছুট অল্প দিতেন 
সে অন্রের বরাতও উঠিগা গেল। এখন আমি যধার্থ ই অন্বস্ত্রহীন 
পথের কাঙ্গাল। প্রতিপালিকা খু পিতাষহী কখন তীহার উদার 
অর্ধাংশ (পান্তা তাত, জামির পাতা ও লবণ) গ্রদান করেন । কখন 
কোন ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদে এক বেলা উদর পূর্ণ করি। * * 


হরিনাথ মজুমদার 


এ পিপতপানিসাসপিপিপসিসাাশ 


৩৭৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





আমার বন্ধু দ।দা! লোকনাথ কুণী রাত্রিকালে প্রারই আহার দান 
করিতেন ।” 

এই সময় কুমারধালিতে ত্রাঙ্গধর্শের প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। 
এই প্রচারকের নিকট যাইয়া হরিনাথ তন্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ 
করিতেন ও ব্যাকরণ অত্যাস করিতেন। 

তন্ববোধিনী পাঠ করিয়া হরিনাথ সামান্য ভাষাজ্ঞান লাত করেন। 
অতঃপর ১৮৫৪ গ্রৃষ্টান্ধে নিজে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহা 
দ্বার নিজ উদর প্রতিপালনের সংস্থান করেন। ইহার পর তিনি 
স্টাহার স্কুলে একটা মতা স্থাপন করিয়। বালকদিগের দ্বারা প্রবন্ধ 
লিখাইয়! তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন এবং নিজেও 
প্রবন্ধ লিখিয়া “সংবাদ প্রতাকরে” প্রকাশ করিতেন। এই সময় নীলকর 
বিষধরের অত্যাচারে নিরবঙ্গ জজ্জরিত। এই অত্যাচার সম্বন্ধে 
প্রভাকরে প্রবন্ধ লিখিয়া লিখিরা তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। 
অবশেষে ১২৭* সালের বৈশাখ মাসে নিজেই এগ্রামবার্তা প্রকাশিকা” 
নামে পত্রিকা বাহির করিঙ্গেন। 

পত্রিকার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন 
“ঘরে নাই এককড়া, তবু নাচে নায় পাড়া। আমার ইচ্ছ! হইল 

এই সময় একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিয়! 
গ্রামবাসী প্রজারা যে যেরূপে অত্যাচরিত হই- 

তেছে তাহা গবর্ণমেন্টের কর্ণ গোঁচর করিলে অবশ্ঠই তাহার প্রতিকার 
এবং তাহাদিগের নানা উপকার সাধিত হইবে। সেই ইচ্ছাতেই 
গ্রাম ও পল্লিধাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিব বলিয়া পঞ্জিকার নাম 
গ্রামবার্তী-প্রকাশিকা বাধি |” 

গ্রামবার্তা প্রথম মাসিক পত্রিকারূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং 


উদ্দেশ 


গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। ৩৭৯ 


২ িপসাাপাপাভাপাপাশিসিিস। 


কলিকাতা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত ও কুমারধালি হইতে প্রকাশিত হইত। 
পত্রিকার আকার ছিল-চারি ফর্থা। গ্রামবার্তা 
বিশেষ প্রতিপত্তির সহিতই চলিয়া ছিল। কিছুকাল 
মাসে মাসে চলিয়া পরে পাক্ষিক ও অতঃপর সাগ্ডাহিকে পরিণত 
হইয়াছিল। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটী শোভা! পাইত। 
“গুণালো ক-প্রদা দোষপ্রদোধধ্বান্ত-চন্দ্রিক]। 
বাঙ্জতে পত্রিকা নাষো গ্রামবার্ডা-প্রকাশিকা ॥” 
এই গ্লোকটী গ্রিরীশযন্্ের অধ্যঙ্ক পঙ্ডিত গিরিশচন্ত্র বিস্তারত্ব 
মহাশঘ্বের রচনা । 
১২৮* সালে কুমারখালিতে প্রেস স্থাপিত হইলে পত্রিকা নিজ 
প্রেস হইতেই যুজিত হইত। 
গ্রামবার্ভীর লেখক ছিলেন বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বাবু জলধর 
সেন? পঙ্ডিত শিবচন্ত্র বিদ্ার্ণব। প্রসম্নচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তুতি । 
১২৯২ সাবের আশিন মাসে-_নুদীর্ঘ ২২ বংপর পরিচালিত হইয়া_ 
গ্রামবার্তা উঠিয়া যায়। পত্রিকা পরিচালন করিয়া প্রচুর খণের বোঝ! 
লইয়া হরিনাথ পত্রিকা পরিচালনে নিরন্ত হন। 
সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিয়া তিনি “বিজয় বসন্ত”, 
দক্ষ যক্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, পরমার্থ গাধা, মাতৃমহিমা, ব্রহ্ধাুবেদ 
প্রস্ততি অনেক গুণি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য চষ্চা হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়! তিনি ধর্মালোচনায় মন দেন। এই সময়ই তিনি 
' ফিকির ঠা ফকির বলিয়। পরিচিত হন এবং বু ভাবসঙগীত রচন! 
করেন। 
১৩*৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছে 


সপ 





বিবিধ বার্তা | 


্রস্থাবলী। 


ন্বামানোপিলী পজিকা | 
১৮৬৩ শ্বীটা। ১২৭০ বঙ্গাব। 


১২৭০ সালের তাত মাপে (১৮৬৩ আগষ্ট মাসে) কলিকাতা 
বামাবোধিনী সতা হতে বামাবোধিনী পত্রিকা বাহির হয়। 
বামাবোধিনীর কার্যালয় 'তখন দিমলিয়া ১৬নং রদুনাধ চারবার ই্াটে 
ছিলল। বামাবোধিনী পত্রিকার “উপক্রমণিকায়” পত্রিকার উদ্দেগ 

বিবৃত হইগ়াছে। পত্রিকার শিরোদেশে লেখা 

ছিল ₹“বামাবোধিনীতে ভাষাজ্ঞান, ভূগোল, 
ধগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থারক্ষা, নীতি ও ধর্ম 
দেশাটার, পপ্ভ, গৃহচিকিতসা। শিশুপালন, শিল্পকর্ম, গৃহকার্যয ও 
অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশি' হইবে ।” ৃ 

ইহার পরেই উপক্রমণিকা। তাহা এহক্সপ £- 

“ঈশ্বর প্রপাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের 
দুটি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান 
যে শিতান্ত আবশ্বক, তত্তির তাহাদের দুরবস্থা 
অবসান হইবে না, দেশের সমাক্‌মঙ্গন ও উ্নতিরও 
সম্ভাবনা নাই, ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমর! দেখিতে পাই, এই 
উদ্দেশ্তে দেশহিতৈষী মহোদদগণ স্থানে স্থানে বালিকাবিগ্যালয় সকল 
স্থাপন করিতেছেন । দয়াশীল গবর্গষেষ্টও এতদ্বিষয়ে সহায়তা করি- 
তেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছুদিনের 
উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ বিষ্ালোক প্রবেশের পথ করিতে না 
পারিলে সর্বমাধারণের হিতসাধন হইতে পারে না। 


উদ্দোচ্য 


উপক্রমণিকা। 





বামাবোধিনী পত্রিক1। ৩৮১ 


পাপশিটিস্পিশাশিসিটিনীপাশী 


“বামাগণের বিগ্ভাশিক্ষার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহার 
সময় পার না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ 
করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আগন আয়াস মতে 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপাক্জন করিতে পারে, এক্সপ কোন উপায় 
না হইলে তাহাদের লেখা পড়ার সুবিধা দেখা যার না। আদ্দিকালি 
বাছগাল। ভাষার অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে বটে, 
কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতংপূর্কে মাসিক 
পত্রিকা নামে একখানি পতিকা এই অভাব পূরণ করিবার উপক্রম 
করিয়াছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রযে অনেক দিবস তাহাও আদর্শন 
হইয়াছে। সম্প্রতি দেশহিতোংসাহী মহোদযগণকে তদনুক্ূপ কোন 
উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব “তত কার্ধ্যে 
ষথামাধা চেষ্টা করাও তাল” এই ভাবিয়া আমরা এই বাযাবোধিনী 
পত্রিকাথানি প্রকাশ করিলাম। 

“এই পত্রিকাতে স্ত্রীদোকদিগের আবশ্যক সমূদ্ধার বিষয় লিখিত 
হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া 
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোরৃত্তি সকল 
উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয় এবং যাহাতে তাহাদের |নতান্ত 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিবে । ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে 
পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। 

“বামাগণের বোধস্ুলত জন্ত: বামাবোধিনীর বিধ্য়গুলি যত 
কোমল ও সরল সাধু ভাষায় লিখ! যায় আমর] তাহার চেষ্টার ক্রটা 
করিব না। কথাবার্ডা এবং উপক্কাস বা উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় 
সহজে হদয়ঙগম করিয়া দেওয়া যার? অতএঘ জনেক স্থলে সে উপায়ও 





৩৮২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 


সএমপাশপিসপা্পীসপিপিসাাসপপীাাপশিশপাশি প্পীসপিপাশপিিশশাসীপাপাশাপাপীপাপীপািপিীটাসাাাশীশিসিসাপিসাশিশি পিসিতিপাশাগিকী 


অবলম্ষিত হইবে । আবশ্তক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূপও 
প্রকটন করা যাইবে। 

“এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুই প্রত্যাশা করি 
না। কর্তব্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্ঠ। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি ইহা সাধু 
সমাজে পরিগৃহীত হইয়া বামাগণের কিছুমাত্র উপকারজনক বোধ হয় 
তাহা হইলেই উহার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব” 

প্রব্দ। “বামাবোধিনী পত্রিকার” ১ম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল £- 


১।  উপক্রমণিকা রঃ পু 28 
২। স্ীলৌকদিগের বিষ্তাশিক্ষার আবশ্কতা হা 
৩। ভূগোল ... রঃ ২ 8০০৭ 
৪ বিজ্ঞান (গল বহুরূপী ) রে ১,০35 
৫। স্বাস্থারক্ষা! (গৃহ পরিষ্কার ) 2. 
৬। নীতি উপদেশ (কবিতা ) ১ ৯২ 


পত্রিকার আকার ছিল ডিমাই ৮ গেজি, বার টি এখন 
অনেক বড় হইয়াছে। ভাদ্র হইতে আরম্ত করিয়া! চৈত্রমাসে- 
৮ সংখ্যার বামাবোধিনীর ১ম বর্ষ শেষ হইয়া- 
জাকার ও মূল্য! ু 
ছিল। মূল্য ও প্রধম বর্ধ দেড়টাকা ও পরে ১৮ 
এবং সডাক ১৪%* হইয়াছিল ? এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়াছে। 
বাযাবোধিনীর কণে প্রতি সংখ্যায় নূতন নূতন শ্লোকমালা শোতা 
পাইত। দ্বিতীয় সংখ্যায় এই কবিতাটা ছিল ঃ__ 
“সকলের পিতা যিনি করুণা নিধান। 
নরনারী প্রতি তার করুণা সমান ॥ 
জানধর্মে উভয়ের দিয়াছেন যন। 
ময়ন থাকিতে দন্ধ কেন বামাগণ॥ ” 





বামাবোধিনী পত্রিকা । ৩৮৩ 


“বামাবোধিনী দীর্ঘকাল ষাবৎ মাতৃভাষার সেবা করিয়া স্ত্রী 
জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে । প্রথম প্রথম 
বামাবোধিনীতে বাযা-রচনা ছুই একটীর অধিক 
থাকিত না। পরিচালকগণ মহিলা লেখিকাদিগকে 
প্রবন্ধ ধুচনা করিতে উৎসাহিত করিয়া এবং উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধের জগ্ঠ পুরস্কার প্রদান করিয়া ক্রমে মহিলা লেখিকার সংখ্যা! 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

“বামাবোধিনী” প্রথম বর্ষে তত্ববোধিনীর সহিত এক মোড়কে 
ডাকে প্রেরিত হইত। দ্বিতীয় বর্ষে তত্ববোধিনী 
সম্পাদকের আপত্তিতে সে নিয়ম রহিত হইয়া যার। 
£পর বামাবোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা পরিচালকগণের উক্তি মতে 

__এপ্রতি সংখ্যার মুত্িত সহতর খণ্ডের অধিকাংশই 
অতি অন্ন কালের মধ্যে নিঃশেধিত হইয়া যাইত।” 

স্বর্গীয় বাবু উমেশচন্্র দত্ত ছিলেন “বাযাবোধিনীর পরিচালক ও 
সম্পাদক | ১২৪৭ সালের ওরা পৌষ (১৮৪* অন্ধের ১৬ই ডিসেম্বর) ২৪ 
পরগণার অন্তর্গত মদ্ধিলপুর গ্রামে উমেশচন্ত্র দণ্ত জন্ম গ্রহণ করেন। 
১৮৬৭ সনে উমেশ বাবু বি. এ পাশ করিয়া শিক্ষা 
বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং কলিকাতা সিঈি 
করেজের অধ্যাপক হন। ইনি ব্রাঙ্গমতে বিধবা বিবাহ করেন । স্ত্র- 
শিক্ষার জন্য ইনি আজীবন খাটিন্া গিয়াছেন। ইহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত 
প্রশস্ত ছিল। ১৩১৪ সালের ৪ঠা জাাঢ় (১৯৭১৯ জুন ) বহুমূজর 
রোগে ইনি প্রাণত্যাগ্গ করেন। বাষাবোধিনীর বর্তমান পরিচালক বাবু 
সুকুমার দত্ভ। “বামাবোধিনী” এখন চতুঃপঞ্চাশং-ব্ষযাবৃ্ধা। 


 পস 


লেখকদিগকে উৎসাহ 
দান। 


ভাকের নিয়ম | 


গ্রাহক: 


উমেশচন্জ দত | 


শ্পিক্ষা কর্পলি। 


২০ ঈ ০7 





১৮৬৪ খ্রীন্টাৰ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ । 


১২৭১ বঙ্গান্ষের বৈশাখ মাসে শিক্ষাদদর্পণ বাহির হইয়াছিল। 
পিঙ্ষা দর্পণের পরিচালক ছিলেন__বাবু ভুদেব মুখোপাধ্যায়। 

১৮৫ গ্াষ্টান্দের ২৫ শে মার্চ কণিকাতা হরীতকী বাগানের এক 
না পরিবারে ভৃদেখ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ 
দরিদ্র হইজেও একজন বিখ্যাত পঞ্ডিত ছিলেন। 
আট বতনর বয়সে ভূদেব পিভার টোলে সংস্কৃত 
পাঠ করিতে আরস্ত করেন। তিন বৎসর সংস্কৃত পড়িরা ভূদেব হিন্দু 
কলেজে ভষ্টি হন এবং অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়া কলেজ হইতে শেষ 
পরীক্ষান্ উত্তীর্ণ হইয়া! বাহির হন। 

কলেজ হইতে বাহির হইয়া তাহার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হইল। 
বছদিন পধ্যন্ত তাহার কোন চাকুরী হইল না। গৃহে পিতাখাতার 
'নতায উপবাস। দগ্চিতর ভূদেব--পিনিয়ার স্কলার ভুদেব-_অনোন্তপায় 
হইয়া এক ভদ্রলোকের ছেলে মেয়েকে পড়াইবার জন্য গৃহ শিক্ষক 
নিযুক্ত হইলেম। ইহার গর কলিকাতা হিন্দুস্থুল স্থাপিত হইলে 
তদের বাবু তাহাতে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া যান। অতঃপর সরকারী 
[শক্ষাবিভাগের অধীন কায গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি শিক্ষা 
বিভাগের সহকারী ইন্শ্পেক্টর নিমুক্ত হন। এই সময় বাঙ্গালা স্কুল 
সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের পাঠের উপযোগী করিয়া ভূদেব বাবু 
একধানা সুলত দাষয়িক পত্রিকা ধাহির করিতে ইচ্ছা করেন। এই 


বদের মুখোগাধযায়। 





্গয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


শিক্ষা দর্পণ । ৩৮৫ 


ইচ্ছার ফলে তৎপর বৎসর হইতে নিরলিখিত ভূমিকা লইয়া “শিক্ষা 
দর্পণ” বাহির হয়। 

“যে সকল দেশে বিগ্যাচষ্চার বাহুল্য এবং বিগ্তালয় এবং শিক্ষক 
মংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্বত্রই শিক্ষাপ্রণালী-এদর্শক এবং 
তত্সস্বস্কীয় সংবাদ প্রদ্ায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল 
প্রচারিত হইতে থাকে। যেব্যাপারটী দেশের 
এবস্থাবিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা 
এক প্রকার নিশ্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থাবিশেষই 
তাহার কারণ । 

“বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় 
বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষাদর্পণ 
প্রচারিত করিবার অভিপ্রার উদ্দিত হইবার এবং কেকে ও কত 
ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন তাহা নিশ্চয়রূপে না জানিয়াও ইহা 
লিখিতে,ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু 
দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদের মনের ভ্রম মাত্র, 
এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। এ দুইটার মধ্য কোনটা 
প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্তমান উদ্দেপ্ত। 

“ধাহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে ধদি ঠাহারা সকলে অথবা 
তাহাদিগের যধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন তবে বুঝিব যে দেশ মধ্যে যাহাতে এমন 
একখানি কাগঞ্জ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।_- 
নচেৎ ইহা! প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কয়টী টাকা লোকসান 
হইবে, তাহা! আমাদিগের ত্থাক্ধেল সেলামী ! এ পর্য্যন্ত লেখ! হইয়াছে, 
এএমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া “কি লিখিতেছ হে?” 


২৫- 


ভূমিকা । 


৩৮৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


বলিয়া! কাগজধানি লইয়া_ পাঠ করিতে সরে | আমার লেখা 
কেমন হইল বুঝিবার জন্য তাহার মুখের প্রতি একতুষ্টে চাহিয়া 
রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজখানি রাখিয়! দিয়া কহিলেন “বেস খোলা 
লেখা হইয়াছে বটে কিন্তু এখন সকল কথা লেখা হয় নাই-_কাগজটী 
কতদিন অন্তর বাহির হইবে? 

“বৎসরের প্রথমদিন হইতে বাহির করিবার জন্য ইচ্ছা করি কিন্ত 
ইহার পর প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব-__ 
অন্ততঃ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবেই হইবে । যাসিক- 
পত্র সকঙ্গ যেমন কখন কখন ছয় মাপ কাল বিলম্বে বাহির হয়, 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না। 

«কাগজটী কত বড় হইবে?” 

“সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠ! পরিপূর্ণ হইবে। প্রথম সংখ্যার 
পত্রিকা! দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বুঝিতে পারিবেন ৮ 

“দাম কত হইবে ?” 

“অগ্রিম বাধিক মূল্য দেড় টাকা। অর্থাৎ প্রতি কাগজ ছুই আনা 
মাত্র; তাহার এক আনা ডাক ষ্ট্যাম্প দিতে যাইবে । অপর এক 
আনাই কাগজের মূল্য। এত অল্প মুল্যে কোন রকম বাজে খরচ 
পোষায় না, একজন্য এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম লইব এবং কাগজটী 
এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব । যদি এক বৎসর না চালাই, 
ধিনি যে মূল্য দিবেন সমুদয় ফেরত পাঠাইয়া দিব।” 

“বেশ বলিলে। কিন্তু সম্বাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে_-ওরা 
একেলা একশ- লেখে একজন, বলে “আমরা”__সংবাদপত্র সম্পাদদক- 
দিগের ঘর নাই ত্বার নাই-এমন কি উহাদের নাম পর্যন্তও নাই-_ 
তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বীস করিবে?” 


শিক্ষা দর্পণ। ৩৮৭ 


পপি এশা 


“বন্ধু মহাশয়ের এই প্রপ্রের কি উত্তর করিব ভাবিতেছিলাম 
এমন সময়ে আমাদিগের যদ্থাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু 
মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহ শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক- 
বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন। 

“স্তাধাক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইলে তাহাতে দুঃখ নাই_-কিন্ত 
ষেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় ভেমন করিয়া করিলে 
কাগজথানির দ্বারা বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে 
নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম 
শিক্ষাদর্পণ না রাঁধিয়া “হিন্দুদর্পণ” অথবা তার চেয়েও ভাল_ ত্রাঙ্গ- 
দর্পণ রাখুন--আর শিক্ষা প্রণালী ট্রণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের 
দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুন আর-লোকে টাকার কথা বলিতে 
হইলে যেমন আস্তে আস্তে কহে সেইপ স্বরে__ প্রাচীন সংবাদপত্রের 
সম্পাদক দুই একটীর কিছু কিছু মর্ধ্যাদা রাখুন-_তাহা হইলে আমিই 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা ন1 হইয়া দুই টাকা করিয়৷ সবস- 
ক্রিপসন তুলিয়৷ দিব। 

“বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হান্ত সহকারে বলিলেন যন্াধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ 
দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে সেই ঝঞ্চাট পোহাইতে 
হইবে-তাহার লাতটা ছাড় কেন? যেযন করে কাজ করিতে হয় 
তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্ষে। অর্থলাত 
অকাজ্ষা করিলে চলে না; কোন কর্ম টাকার দিকে দৃষ্টি করিয়া 
করিতে হয়, কোন কর্ণ বা অন্থদিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক 
প্রবৃত্তি জন্ে। ধর্মের ধা তুলিয়া টাকা রোগ্রকার করায় প্রবৃত্তি নাই 
গবর্ণমেন্টকে গালি দিলে গবর্ণমেন্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা 
আছে, সুতরাং *“পাইকের বড়াই” করিয়া বাছাছরী দেখাইতে নিতান্ত 


৩৮৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 





ঘা হয়_আর য্তরাধ্যক্ষ যে ঘুষ দিবার কথা বলিতেছেন তাহার দিন 
আর নাই-_এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও 
ভালকে মন্দ বলেন না। তাহার! অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত 
হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই 
হ্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহারা যে স্প্রশত্ত পথের পথিক 
হইয়াছেন, যদি আমাদিগেরও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী করিতে পারেন 
তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সনেহ নাই। 

“বদ্ধ মহাশয় বপিলেন, কার্ধ্যটা এমন গুরুতর নহে ষে পরিশ্রম 
করিলে স্ুুসিদ্ধ না হয়-তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম 
দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়াক,থ আর 
শতকিয়া প্রস্ততি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। 
পর্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শাঁনতে পায়েন না 
তাহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্্রণের কথাই হইয়া থাকে__ 
অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রাজনক 
কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধত করিয়া দিলে হতাশ লোকদিগের 
অনেক উপকার দশিতে পারে, সংবাদগুপি কিছু পুরাভন হইবে বটে__ 
কিন্তু নিতান্ত উপবাস ক্িষ্ট ব্যক্তিকে পর্যাধিতান্ প্রদান করিলেও পুণ্য 
আছে। আৰ দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে প্রস্তাবিত 
ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, ভাহার যন্্র অনেকেই অবগত হয় না, 
অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয় আইন কিছু সেই দোষের 
দ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োঙ্জনীয় ব্যবস্থা সমন্তের সার 
সংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও 
বৃদ্ধি হইতে পারিবে । ফলতঃ শিক্ষা শবের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশত্ত করিয়া 
লইলে শিক্ষার্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। 


শিক্ষা দর্পণ । ৩৮৯ 


শসাপিপসসপিশিশসি শপীিস্িসিসিিপশাপাসিশািসিউি ০০ এাসিপিসিসিিি উত্পীশিিসাসিসিশাশিশিশাসা 


“জশর্ণদেশয় একজন প্রসিদ্ধ প্িত কহিয়া গিয়াছেন, যে শিক্ষ] 
গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ; মনুষ্য দেহ 
ধারণের আর দ্বিতীয় প্ররোঞ্জন নাই।” 

শিক্ষাদর্পণের আকার ছিল ফুলঞ্চেণ আকারের দুই কলমে ছাপা 
ছুই ফন্খ্া বা আট পৃষ্ঠা। পত্রিকা খানা মাসিক প্রকাশিত হইত। 
প্রতি থণ্ডের মূল্য দুই আনা, বাধিক মূল্য ছিল-_দেড় টাকা মাত্র। 
পত্রিকায় কোন “কভার বা মলাট থাকিত না" ইতিমধ্যে তৃদেব বাবু 
নিজ গ্রস্থাদি প্রকাশ জন্ঘ চু'চুড়া নিজ বাড়ীতে বুধোদয় যন্ত্র নামে একটী 
নর স্থাপন করেন। শিশ্ষাদর্পণ সেই যস্ধ হইতে প্রিন্টার এবং পাব্লিসার 
কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। 

পত্রিকার প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধই ভূদেব বাবু নিজে লিখিতেন। 
এতদ্বযতীত শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ 
ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও লিখিতেন । 

শিক্ষাদর্পণের পরিণাম সম্বদ্ধে আমাদের অনুরোধ মত 
এডুকেশন গেজেটে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করা গেল। 

“ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটার নাম ছিল ৮ দিদ্ধেস্বর মুখোপাধ্যায় । 
যখন উহার ছুই বৎসর মাত্র বঘস তখন শিক্ষারর্পণ প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হইলে কাগজ তাজিয়া মুড়িতে ব্যাপূত 
বাড়ার লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া শিশু “আমার 
কাগজ” বলিয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। বুধোদয় 
যন্ত্র বাড়ীতেই ছিল এবং বাড়ীর লোকেই কাগজ ভাজ! মোড়ক কর! 
প্রস্ততি কার্ধ্য করিত। শিশুর এ কথা শুনিয়া এবং আনন্দ দেখিয়! 
ভূঘেব বাবু কৌতুক করিয়া বলেন, “এখানি নিধুরই কাগজ; 


লেখক। 


শিক্ষাদর্পণ বন্ধ হইবার 
কারখ। 


৩৯০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য ৷ 








হিসাব পত্র উহার নামেই লিখিও। বড় হইয়া ওই ইহা চালাইবে |” 
ইহার পর প্রকৃতই সেই রূপেই খাতা পত্র লেখা হইত। যৌথ ছাপ! 
খানার বিল তাহার নামে হইত। শিক্ষাদর্পণ সিদ্ধেশ্বরের কাগজ 
বলিয়া বাড়ীতেও সর্বদা উক্ত হইত। ভূদেব বাবুর বাড়ী হইতে 
অন্থুপস্থিতি কালে বালকের ৭ বৎসর মাত্র বয়সে কলেরায় মৃত্যু হয়। 
*. * স্বৃতরাং ১৮৬৯ অব্দের যে মাসে তাহাকে এ পুত্রটীর সহিত 
পত্রিকা খানিকেও বিসর্জন দিতে হইয়াছিল ।” 

ঘটনা ক্রমে এই সময় আর একটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল 
যাহাতে মাসিক শিক্ষারদর্পণের পরিচালনের আর প্রয়োজনও রহিল না। 
ইতঃপূর্বে ১৮৬৮ অবের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেন্ট 
মাসিক ৩০০২ টাকা সাহায্য সহ এডুকেশন 
গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব ভূদেব বাবুর হস্তে প্রদান করেন। ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় ও হজসন প্রাট সাহেবের চেষ্টায় ১৮৫৬ অঙ্গের ৬ই জুলাই 
শুক্রবার সত্যার্পব যন্ত্র হইতে গবর্ণমেন্টের সাহায্যে এডুকেশন গেজেট 
প্রকাশিত হইতে আরস্ত হয়। ওত্রায়ণ ন্মিথ নামক একজন পাদরী 
ছিলেন তখন ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। স্ুপ্রসিদ্ধ কৰি 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক । গবর্ণমেন্ট 
প্রথম এই পঞ্জিকার জন্ত মাসিক ৭৫২, পরে মাসিক ১৫০২ ও শেষ 
৩০০২ সাহায্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে উক্ত স্ষিথ 
সাহেব স্বদেশে চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়া এই পত্রিকার সযস্ত স্বত্ব 
গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দেন। গবর্ণমেপ্ট ৩**২ টাকা মাসিক 
বেতনে বাবু প্যারীঠাদ সরকারকে সম্পাদক করিয়া পঞ্জিকা পরিচালন 
করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮৬৮ অকে প্যারীচা্ছদ কোন কারণে 
পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে তদানীন্তন লেপ্টেনাষ্ট গবর্ণর 


এডুকেশন গেজেট । 


শিক্ষা দর্পণ। ৩৯১ 


৯০০০০সামপপিটিসাপিসিশা। পি্িসিপাপিিসসি সিসি পিপি পা 


স্টার উইলিয়ম গ্রে ৪ঠা ডিসেম্বর (১২৭৫ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ ) 
ভূদেব বাবুকে এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রদান করেন। 
অতঃপর ১২৭৬ সালের ৫ই বৈশাখ (১৮৬৯ অন্ধের ১৬ই এপ্রিল ) 
হইতে চু চড়া বুধোদয় যে, “এডুকেশন গেজেট” বাহির হইতে থাকে। 
এই সমর এডুকেশন গেজেটের মূল্য ছিল ছয় টাকা। ১৩০৩ সাল 
হইতে তাহার মূল্য হাস হইয়া দুই টাকা হইয়াছে। এডুকেশন 
গেজেট ছ্বাবা শিক্ষাদর্পণের প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল; ইহাও 
“শিক্ষাদ্পণ” বন্ধ হইবার আর একটী কারণ । 

শিক্ষাদর্পণের সম্পূর্ণ নাম ছিল--“শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার” । 
প্রতি মাসের পত্রিকাতেই ২৩ কলম সংবাদ দেওয়া হইত। এ সংবাদের 
উপর লেখা থাকিত 'সম্বাদ সার । 

শিক্ষাদর্পণ ও এডুকেশন গেছেটে ভূদেব বাবুর যে সকল প্রবন্ধ 
বাহির হইয়াছিল তাহা ত্বারাই তিনি পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার 

প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ; পুষ্পাঞ্জলী, পুরাবৃত্বমার, 
প্রভৃতি বিবিধ গ্রশ্থ প্রকাশ করেন। 

ভুদেব বাবুর ন্যায় এরূপ উন্নতি শিক্ষাবিতাগে কোন বাঙ্গালীই 
দেখাইতে পারেন নাই। তানি কিছুদিনের জন্য শিক্ষাধ্যক্ষের (1)179০- 
60101 1110 [0500092) পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

১৮৭৭ সালে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৮২ অক 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। এবং ১৮৮৩ সালে অবসর গ্রহণ 
করেন। যিনি একদিন পথের কাঙ্গাল ছিলেন, মৃত্যুকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে 
চ্চাকল্ে তিনি ছুই লক্ষ টাকা দান করিয়া উহা পরিচালন জন্ত পিতার 
নাষে বিশ্বনাথ টষ্ট কগড নাথে একটি “ফণ্ড' ও গঠন করিয়া গিয়াছেন। 

১৮৯৪ অন্ধের ১৬ই মে ভুদেব পরলোক গমন করিয়াছেন । 





চিল্তন্বর্জিন্কা | 


পাশা 0 ৯:০0 শিট 


১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) ১২৬৯ বঙ্গাবব। 


কবিতা কুনুমাবলী উঠিয়া গেলেই ঢাকা হইতে চিত্তরঞ্জিকা বাহির 
হইয়াছিল। যথা সময়ে আমর চিত্তরঞ্জিকার সংবাদ অবগত হইতে 
না পারায় তাহার আলোচনাও যথা স্থানে করিতে গারি নাই। শ্রীযুত 
গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয় এখন চিত্তরঞ্জিকার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
দেওয়ায় আমরা এই স্থানেই তাহা প্রদান করিলাম | 
১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১লা জৈষ্ঠ টাকা হইতে চিত্তরপ্রিকা বাহির হইয়া- 
ছিল। চিত্তরপ্জিকার প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র 
সারদাকান্ত মেন। সম্পাদক কে ছিলেন, তাহা 
অবগত হওয়া যায় না। গিরিজা বাবু লখিয়াছেন 
“কাহারও কাহারও বিশ্বাপ কবি হরিশন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক 
ছিলেন” 
চিত্তরপ্রিকা সম্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠাইবার একটী ঠিকানা ছিল-_ 
বাঙ্গালা যন্ত্র। ঢাকা বাঞগালা যন্ত্রে হরিশ্ন্্র অবস্থান করিতেন এবং 
ঢাকা প্রকাশের সহকারী সম্পাদকের কার্য করিতেন। সেজন্য মনে 
হয় হরিশন্্রই চিত্তরঞ্লিকারও সম্পাদক ছিলেন। 
চিত্তরাপ্জিকার ১ম সংখ্যায় ভুমিকা স্বরূপ যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতে চিত্তরঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ও ততস্বন্বীয় যাবতীয় 
বিবরণের ভবিষ্ত-বাণী ছিল। নিয়ে সে বিবরণ 
উদ্ধ,ত কর! গেল। 


পরিচালক | 


বিজ্ঞাগন। 


চিতর্রিকা ] ৩৯৩ 


“সম্প্রতি যাগিক, প্রাক ব্যতীত সন্তাব ও পূরণ নতম পতিকা 
আর দেখা যায় না। বোধহয় তন্রিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা 
কুম্থমের সৌরভ সন্তোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্বদাই ক্ষোত গ্রস্ত 
থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোত অপনয়নার্থ এই পত্রিকা 
খণ্ড প্রকাশ করিলাম | এতদ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ মাত্রও হিত সাধিত 
হইবে এমত প্রত্যাশা করিতে পারি না, তথাচ সজ্জনগণের বিগ্যানুরাগে 
উৎসাহিত ও কারণ্যগুণে আশ্রিত হইলে কর্তব্য কর্ম নিষ্পাদনে যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করণে ক্রটা করিব না 

“নুতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখা উদেশ্ন কিন্তু সকল 
কবিতাই যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত হইবে এমত নহে। বিবিধ 
ভাষা হইতে সন্তাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের 
সারযম্্ও প্রকাশিত হইবে: পরস্ত সাধারুণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। 
ক্রমাবচ্ছিত্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন 
এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় ও অস্ুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা 
গ্রন্থ হইতে গগ্ভ পঞ্ভ রচনার নিম্বমাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে 
প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশার্থ যে 
মহাশয় যাহা প্রেরণ করিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং 
তঘারা জন সমাজের কিঞ্চিত মাত্রও উপকার ও চিত্তরঞ্জন সম্ভব হইলে 
প্রকাশ করিতে ক্রুটী করিব নী। 

“এইক্ষণ সঙ্জনগণ সমীপে বিনীত ভাবে নিবেদন যে তাহার1 
আমাদের কোন অংশে দোষ দর্শন করিলে মার্জনা ও তত্সংশোধন 
জন্য উপদেশ প্রদান করত চিরবাধিত করিবেন । সং্প্রতি এই পত্রিকার 
আয়তন কবিতাকুস্মাবলীর ন্তার ৮ পেজি ছুই ফরমা করা গেলঃ 
তথাগি ইহার মূল্য তদপেক্ষা নুন নির্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহক- 


নি বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


এপ্পপাপাপিপিপিসিসিাত এসপি পিসি ০২৯পাশি৯ সিসি পিসিপসিসিসিসিসিসিশিশশাশাউিশ 


গণের প্রতি একস্টাকা চারি আনা ও বিদেখীয় গ্রাহকগণেরপ্রতি ডাক 
মাশুল সমেত দুই টাকা যাত্র। অভিলাষ রহিল সঙ্জনগণের রুপা 
নয়নে পতিত হইলে চিত্তরঞ্লিকার কলেবর আরও বৃদ্ধি কর! যাইবে। 


ষ রি ৯ 


“শেষ নিবেদন এই ওহে দয়াময় । 
এচিত্ত রপ্নিকা প্রতি হও হে সদয় ॥ 
শক্তিদ্ধান কর তায় রঞ্ধিতে সঙ্জন | 
চিত্ত অরঞ্জিক যেন না হয় কখন॥” 


চিত্তরঞ্জিক! “টাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া মাসের ১লা তারিখে 
প্রকাশিত হইবে” পৰ্রিকা পৃষ্ঠে এইরূপ বিজ্ঞাপন ছিল। পত্রিকা 
রীতিমত বাহির হইত কিনা তাহার সংবাদ এখন অবগত হইবার 
উপায় নাই। 
চিত্তরপ্রিকায় কবি হরিশন্ত্র কবি কৃষণচন্ত্র প্রতৃতি কবিতা 
লিধিতেন। এতত্ব্যতীত আহঙ্ষদর ও এইচ. নামক নবীন মুসলমান 
কবিদ্ধয়। ময়মনসিংহ বিস্তালয্বের শিক্ষক কবি 
গং)চৎ সং প্রসৃতিও চিত্তরঞ্জিকায় কবিতা লিখিতেন। 
চিত্তরঞ্জিকার ২য় সংখ্যায় মাইকেলের “বঙ্গভূমির প্রতি” কবিতাটা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতাটী তিনি বিলাত যাইবার পূর্বে 
োমপ্রকাশে প্রকাশ করিরাছিলেন। 
চিত্তরঞ্জিকা কতদিন জীবিঙ ছিল তাহা অবগত হইতে পার! 
যায় নাই। 


লেখক। 


য় কেশবচন্দ্র সেন। 


গা 





ঞস্চ্মভত 1 


১৮৬৪ শ্রীষ্টাৰ। ১২৭১ বঙ্গাব। 


রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত-দর্শন পাঠ করিয়া নিরাকারের 
উপাসনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পৌঁভলিকতার প্রতি রামযোহন 
রায়ের নিষ্ঠা না থাকিলেও তিনি পৌত্বলিকতাকে নিরাকার উপাসনায় 
পছিবার একটা সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । এবং হিন্দু 
সমাজকেও এরূপভাবে পরিচালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
দেবেন্ত্রনাথ এই উদ্ারতাকে পোষণ করিয়া ব্রাঙ্ম সমাজের রক্ষার ভার 
গ্রহণ করেন। তিনিও হিন্দু সমাজের আদর্শে ই_অত্যন্ত রক্ষণশীলতার 
সহিত-ত্রান্গ সমাঞ্জ পরিচালন করিতেছিলেন অথবা ব্রাহ্ম ধর্মকে 
হিন্দুতাবে হিন্দু সযাজের মধ্যে প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। 
এই সময় ব্রাহ্ম মাজে কেশবচন্ত্রের প্রভাব সচিত হয়। 
১৮৩৮ অব্ের ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা প্যারীযোহন সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বাঙ্গালার “জনসন” 
সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন ইহার পিতামহ। 
কেপবচন্্র সেন। 
বাল্যকালে কেশবচন্ত্র হিন্দুকলেজে শিক্ষালাত 
করেন। বান্যকালেই ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৬ অন্দে 
কেশবচন্তর মিসনারিদিগের সহিত ধিশিয়া পড়েন; ইহা! লক্ষ্য করিয়া 
তাহার জ্যেষ্ঠ তাত সেই বৎসরই তাহাকে বিবাহ করিতে বাধা করেন। 
বিবাহ করিয়া তাহার মতি পরিবান্তিত হইল না; কেশবচন্্র দেবেস্রমাধ 
ঠাকুরের ব্রাঙ্গমমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ত করিলেন। তখন: 
তাহার জ্যোষ্ঠতাত তাহাকে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।, 


৩৯৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


কেশবচন্্র বেঙ্গল বেক্কে ৩০২ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন বটে 
কিন্ত তাহার মন তাহাতে রহিল না। তিনি এদিক ওদিক যাইয়া 
্রা্মধর্ম প্রচার করিতে আরস্ত করিলেন এবং ১৮৬১ অন্দে বিষয় কর্ণ 
ত্যাগ করিয়া ধর্শ প্রচারে বহিগ্ত হইলেন। ১৮৬২ অন্দে কেশবচন্্র 
সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হইলে ও ব্রঙ্গানন্দ উপাধি লাভ করিলে 
তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্ঠত করিয়া দেন। এই 
বিপদ সময় মহষি দেবেন্দ্রনাথ, সন্ত্রীক কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া গ্রতি- 
পালন করিয়াছিলেন । 

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ও প্রশ্ন পাইয়া দেবেন্্নাথের 
প্রাচীন সমাজকে সমূলে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গঠনের প্রয়াসী 
হইয়া গড়িলেন। তখন মহধির দহিষ্ম ক্রাহার মততেছ উপস্থিত হইল। 

উপবীত পরিত্যাগ, ভাতিতেদ, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ 
লইয়া দেকেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। এ সকল বিষয়ে মহধির বক্ষণশীলতা অটুট 
হইয়া দাড়াইলে কেশব বাবু ব্রাহ্ম সমাজ হইতে 
পৃথক হইয়া নূতন সমাজ গঠন করেন। কেশব 
বাবুর প্রতিষ্ঠিত এই নূতন ব্রাঙ্গ সমাজ ভারতব্ীয় ব্রাঙ্ম সমাজ নামে 
পরিচিত হয়। দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের সমাজ আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে 
পরিচিত থাকে । 

এই ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ম সমাঞ্গের মুখপত্র স্বরূপ ১৭৮৬ শকের 
(১৮৬৪) অগ্রহায়ণ হইতে “ধর্শতৰ" প্রকাশিত হইতে থাকে। 
“্ধ্মৃতিত্্ প্রথম বৎসর মাসিক রূপে পুস্তকাকারে 
বাহির হইয়া কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৯ 
শকের মাধ মাপ হইতে (২য় বর্ষ) পাক্ষিকরপে বাহির হইতেছে। 


ভারতব্ষীয় ত্রান্ধ 
সমাজ। 


মুখপত্র । 


ধর্মমতত্ব। ৩৯৭ 


আমরা ধর্মতরের ১ম ও ২ বরধের পত্রিকা কোথাও খুকি পাই 
নাই *। ৩য় বর্ষ হইতে আমরা তাহা দেখিয়াছি । ১৭৯১ শকের 
১লা মাঘ বৃহম্পতি বার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা 
বাহির হয়। এ সংখ্যার প্রারঙ্জে লিখিত হইয়াছিল 
“পাক্ষিক ধৃত অস্ত দয়াময়ের প্রসাদে একবতসর কাল অতিক্রম 
করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে প্রদার্পণ করিল। এক বৎসরের যধ্যে ইহার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকার অনেক পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে। 
পত্রিকার বাহ শৌনর্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সম্বদ্ধে 
অনেক ক্রটা থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে 
উপরুত হইতেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে । 
বিগত বর্ষে এই পত্রিকা যে সকল সমাচার ত্রাতৃবর্গের গোচর 
করিয়াছিল এবং ম্যায় ও ব্রাহ্মদমাজের কল্যানের অন্থরোধে যে সকল 
স্পষ্ট অপ্রিয় সত্য প্রচার করে, তাহা কোন কোন ভ্রাভার নিকট কঠোর 
ওবিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে। ধর্মতত ত্রাঙ্গধন্মের অনিষ্টকারীদিগকে 
স্পষ্ট বাক্যে তত্্না। করিতে কখনই ক্ষান্ত হইবেন না।” ইত্যাদি। 

“ধশ্মতহু” ধর্ম্কথার সহিত দলগাদলি এচারেও বিলক্ষণ অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। “তন্ববোধিনী” ও “নিত্য ধর্মান্ুরঞ্জিকা” যেন শাস্ত্রীয় 
যুক্তি প্রমাণের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিয়৷ ধর্শের লড়াই করিত, 
ইহাতে তেমন ছিল না। ইহাতে মহধি দেবেজ্্রনাথের উপর অসং্যত 
ভাষায় ব্যক্তিগত তাবে আক্রমণ চলিয়াছিল। এইরূপ আক্রমণ এক 
কালে ষাহারা পরম পৃজনীয় বলিয়া সমাজে সন্মানিত হইয়া গিয়াছিলেন 
সেই সকল সকল মহাম্মারাই করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় 

*কলিকাতা নবধিধান লাইব্রেরী, নববিধন প্রচার কার্যালয়, কেশৰ বাবুর লিলিকট, 
ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী প্রদ্থৃতি কোন স্থানেই ১ম বর্ষ ধর্দতত্ব পাওয়া গেল না। 


আলোচনা 





৩৯৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





্রাহ্মসযাজের শ্রেষ্ঠ ব্াজিগণের মনেও ঘন রাত ধর্শভাব অপেক্ষা 
দ্লাদলির ভাব অধিক ক্রিয়া করিত। এই দলাদলি শেষ যখন আত্ম, 
সমাজে প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন “ধর্মতৰ”ও কিছুদিনের জন্য ছুই 
খান! করিয়া বাহির হইয়াছিল এবং ১৮৭৭ অবে “সমদর্শী” নামে 
আর একখান মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল । 

ধর্মশতবের কেহ সম্পাদক ছিলেন না। (ব্রঙ্গানন্দ) কেশবচন্ত্র সেনঃ 
(প্রভ্ুপাদ ) বিজয়কু্ণ গোস্বামী, (উপাধ্যায়) গৌরগোবিন্দ রায়, 
(সাধু) অঘোরনাথ ওপ্ত, (ডাঃ) প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
প্রভৃতি “ধর্শৃতত্বে" লিখিতেন। এবং তাহাদের 

উপদেশ অনুসারেই “ধর্মতি্” পরিচালিত হইত। 
ধর্মতিত্বের কণে যে শ্লোকটা শোভা পাইত তাহা এই ৫-- 
“সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রদ্মমন্দিরং । 
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্ঘং সত্যং শান্্রমনশ্বরং ॥ 
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং। 
্বার্থনীশত্ত বৈরাগ্যং ব্রা্মিরেবং প্রকীত্যতে ॥” 

ধর্মতত্বের শেষ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ থাকিত। আমরা সেকালের 
ছুই একটি সংবাদ নিয়ে উদ্ধ,ত করিলাম। 

“ঢাকা সংগত সভা কর্তৃক ১লা শ্রাবণ ১৭৯২ শক হইতে “বঙ্গ বন্ধু" 
(পাক্ষিক সংবাদ পত্র) বাহির হইল। আঁকার ভবল ফুলক্কেপ ৩ ফর্ম 
সূল্য ৩২ টাকা ডাক মাশুল ১৪০ 

“১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে “সুলভ সমাচার” বাহির হয়। 
প্রথম সপ্তাহে ২০০০) পরে চারিহাগার করিয়া ছাপা হয়।” 

“বর্ধযান হইতে “প্রচারিকা" নারী এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
বাছির হইয়াছে” । 


লেখকগণ। 


ধর্মমত । ৩৯৯ 


১৭৯১ শকের ১লা আশ্িনের ধর্শেতবে এই সংবাদটী ছিল ঃ__ 
“ঢাকার কালেকটর তীহার বাধিক বিবরণীর মধ্যে লিখিয়াছেন, 
ঢাকায় ব্রাঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মদের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইয়াছে।” 

কেশবচন্ত্র একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে বক্ত.তা করিয়া দেশবাসীর অসাধারণ 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। 

১৮৭ অন্ধে কেশবচন্ত্র ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া তাহাকে অত্যধিক সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। 
ইংলগুবাসী তাহার বিশ্ববিযোহিনী বভ্তৃতা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ঘান। 

১৮৭৮ অবে ব্রাঙ্গ-বিধি ভঙ্গ করিয়া কেশবচন্দ্র কোচবিহারের 
নাবালক মহারাজার নিকট স্থীয় কন্ঠার বিবাহ দেন। ইহাতে তারত- 
বর্ষায় ব্রাহ্মদমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কেশবাচন্ত্ 
নববিধান নামকরণে নুতন সমাজ গঠন করেন এবং ধর্দতৰ ও 
ইতডয়ান মিরার পত্রিকাদ্বয় হস্তগত করিয়া এবংবাঙ্গাল! সুলত সমাচার 
পত্রিকা বাহির করিয়! অক্লান্ত ভাবে তাহার নিজ মত প্রচার করিতে 
থাকেন। এই সময় নূতন সমাজের গঠন কার্য্যে তাহাকে এত শক্তি ব্যয় 
করিতে হইয়াছিল যে তাহাতেই তিনি ছুরস্ত বহ্যুত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং ১৮৮৪ অকের ৮ই জাহুয়ারী ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্্র 
দেহ ত্যাগ করেন। 

ধর্তত্ব এখনও নববিধান সমাজ হইতে পরিচালিত হইতেছে। 
সামগ্ধিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয় । 
ধর্মতব্বের বর্তমান সম্পাদক-_বাবু বৈকৃঠনাধ ঘোষ। 


সপ 


শেষ জীবন | 


বর্তষান সম্পাদক। 


ন্বিক্যোল্সভি সাম্িনী। 


স্াাা০ ঈ০ 


১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ | ১২৭২ বঙ্গাব্দ | 


ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত শেরপুরের জমিদার বাবু হরচন্্ 
চৌধুরী তাহার বাসস্থান শেরপুর হইতে বিদ্োন্নতিগাধিনী পত্রিকা 
বাহির করিয়াছিলেন । 

১২৭১ সালের শ্রাবণ মাসে হরচন্্র বাবু শেরপুরে বিষ্যোন্রতিসাধিনী 
বিগোন্তি সাধিবী নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার 

সভা। যুখ-পত্র স্বরূপ ১২৭২ সালের আষাঢ় মাসে 
নিয়োদ্ধত ভূমিকা লইয়া বিষ্তোন্নতি সাধিনী পত্রিকা বাহির হয়। 

“আমাদের এই পত্রিকার উদদেশ্ঠ জানিতে সকলেই কৌতৃহলাত্রান্ত 
হবেন সন্দেহ নাই । নূতন বিষয় মাত্রেই আমাদের কৌতুকোৎপত্ত 
স্বতাব সিদ্ধ। যখন আমরা কোন অজ্ঞাত পদার্থ 
দেখিতে গাই, তখনই আমাদের মনে এইভাব 
উৎপত্তি হয়, ইহা কি? এবং ইহার প্রয়োজনই বাকি? তখনই 
তাহার বিষয় তনু করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি, এবং এই 
প্রকারে তদ্িযয়ে জ্ঞানও লাভ করিয়! থাকি | জগদীশ্বর মনু 
হয়ে কৌতুহল বৃত্তি সঞজন করিয়া দিয়া অপার মহিমা ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন। কৌতুহল প্রবৃত্তি থাকাতে আমাদের নৃতন বন্ত জানিবার 
অভিলাষ জন্মে ও তদনুলাবে আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হই। ইহা না থাকিলে আমরা জ্ঞান ও জাতব্য বস্ত সত্তেও অজ্ঞ 
হইয়া। থাকিভাম। কাছ্ধে কাজেই আমাদের লোক যাত্রাবিধান দুষ্কর 
হইয়া উঠিত। 





ভূমিকা! 


বিচ্োন্নতি সাধিনী | ৪৯১ 


“পাঠকগণ। আপনাদের তৃপ্তি লাভার্থ আমরা কয়েকটী কথা 
বালয়া ভূমিকা সমাপ্ত করিতেছি। 

“অভ্রত্য বিস্তোন্নতিসাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিকা 
প্রচারপত্রতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ধর্মন/তি) সামাজিক নিয়ম, রাজ 
নিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদেশ্য পরস্ত 
নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্ত ভাষা হইতে অন্ুবাদিত নানা 
বিষয় ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই 
সমধিক উপযোগী, সুললিত ও স্ুশ্বাব্য। এজন আমরা প্রচলিত 
সরল গগ্ঠে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি । উতৎ্কট ও দুরবগাহ 
কঠিন ২ শব্দাম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে । আমাদিগের ততদূর 
বিগ্কার জোর নাই । আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎ্সাকীত্তন,সতোর 
অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাগ্বিতণ্ ত্রমেও যেন আমাদের 
লক্ষিত না হয়। সতোর জোরে আমাদের সাহস বেন দ্বিগুণিত হয়) 
সত্য ও ন্ায়পরতাবলম্বন করিয়াই ষ্বেন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করি; 
কর্তব্য কম্মে ষেন কাহাকে ভয় না করি, লোকের বিদ্বপ, কুটিল দৃষ্টি 
তীব্রহান্ত যেন আমরা তুচ্ছ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথে চলিতে পারি; 
সত্যের জন্ে, স্তায়পরতার জন্তেঃ স্বদেশের হিতের জন্ত আমাদের যেন 
প্রাণ পর্য্যন্ত পণ হয়। 

“আমাদের পত্রিকার নাম বিষ্তোক্নতিসাধিনী। কিন্তু আমাদের 
ক্ষীপবলে__অপূর্ণ বিস্বায়._-অপরিশ্দুট বুদ্ধিতে-_অমাঞ্জিত জ্ঞানে, 
আমর1-এক বিপলের জন্তও যনে করিতে পারিনা, আমাদের নব 
্রসথতা উন্নতি সাধিনী কোন অংশে স্বনামের সার্থকতা সাধন করিবে 
আমাদের এ নাম দেওয়ার সে তাৎপর্য্যও নহে। বিছ্বোরতি সাধিনী 
সভার জন্তে প্রকাশিত বলিয়া আমরা আদর করিয়া উহার এই নাম 


২৬ 


৪০২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য [ 


রাখিয়া দিরাছি ৷ তরুসা করিও বিজি লমাজ, আমাদের এই নাম দানে 
অসন্ধষ্ট হইবেন না । 

«আমাদের নানা কার্ষেয সতত ব্যস্ত থাকিতে হয়। বিশেষতঃ 
আমাদের বর্তমান চেষ্টা কতদূর ফলবতী ও কার্ধ্যকরী হয় 
তদর্শনে, সমর, প্রতীক্ষা করা কর্তব্য। এজন্য আমরা এক্ষণে ৮ পেঙ্ি 
ফক্ীর ২ ফম্দা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত 
হইলাম । উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এমনকি দৈনিক পর্যান্ত 
হওয়া অসম্ভাবিত নহে। 

“সকলের গ্রহণ সুলভ হইবে বিবেচনায় আমরা পত্রিকার মূল্য এত 
স্ুলত করিতে বাধ্য হইয়াছি। বোধ করি কেহই এত অল্প মূলো 
পত্রিক1 গ্রহণ কারিতে আপত্তিমান হবেন না। আমরা স্বীকার করি 
আমাদের এমত বিদ্বাবুদ্ধি কিছুই নাই, যত্বারা আমাদের প্রচারিত 
পত্রিকা বিজ্ঞ সমাজের গ্রহণীয় বা আদরণীর হইতে পারে। কিন্তু 
আজি কালি বাঙ্গালা সাহত্যের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে যে কোন 
স্থান হইতে কোন অংশে তন্ন্রতি চিহ্ন লক্ষিত হইতে থাকে, কৃতবিষ্ত 
বাঙ্গালীদের সেই দিকেই সোতসাহ সান্ুগ্রহ দৃষ্টি করা কর্তৃব্য। ধনাঢা 
বড় মান্ুষগণের অন্তরে ক্রষশঃ বিদ্যালোক প্রবেশ করিতেছে । 
বিশেষতঃ ধীহার প্রতি ঈশ্বর অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
হইতে অনেক প্রত্যাশা আছে, এই নীতিবাক্য অনুসারে আমরা 
তাহাদের করুণা অনুগ্রহের উপরে পত্িকার জীবন অর্পণ করিলাম। 
ভাগ্যবস্ত ধনবান মহাশয়দের অনাবশ্ক কত প্রকার ব্যয়ই হইয়া থাকে, 
এমত স্থলে তাহারা আমাদের পত্রিক। গ্রহণ-ব্যয় কেহ অধিক ভার 
বিবেচনা করিবেন, কখনও সন্ভাবিত নছে। বিশেষতঃ যখন '“আস্ৃল 
ফুলে কলাগাছ” “হদ্দ মজার শনিবার” প্রত্ৃতি গ্রন্থ প্রথেতৃগণই ক্ষতি 


বিচোমতি সাধিনী। ৪*৩ 


পাপাপাশীপ পপি পিসি এপস পাপিত ০০৮৮০ পপীকিপিপিশীপিসিতাপাসপিশাপাসাপপাপাপাশ 


্রস্ত হন নাই, তখন কি আমরা | একেবারেই গর্ত হইব? বীহারা 
অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকার অগ্রিম যূল্য প্রদান করিবেন, তাহাদের 
নিকট আমরা সবিশেষ বাধিত হইব, সন্দেহ নাই। সমাচার পত্রিকার 
রীত্যন্থসারে স্থান বিশেষে আমাদের সংবাদদাতা নিযুক্ত করিতে হইবে। 
প্র প্রেরকদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই, তাহারা যে সকল 
পত্র ও সন্ধাদ লিখিয়া পাঠাইবেন, আমরা আদরের সাহত প্রকটিত 
করিব, কিন্তু তাহাদের নিকট ইহাও প্রার্থনা যে, বৃথা স্বাদ বা কাহার 
মিখ্যাপবাদে পত্রিকা পুর্ণ না করেন। আমর গ্রাহকগণের গ্রাহকতা 
সচক লিপির অপেক্ষা না করিয়াও কোন২ বিস্তোৎসাহী মহাশয়ের 
নিকট এই পত্রিকা প্রেরণ করিব যগ্ভপি প্রোক্ত মহাশয়গণ এইপত্র 
গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হন, তবে প্রথম সংখ্যা প্রাপ্থেই আমাদিগকে 
জানাইয়া বাধিত করিবেন। এই পত্রিকার বাধিক অগ্রিম মূল্য ১৯ 
ও ডাকমাশ্ডল সমেত ২* টাকা মাজ। মাসিক ব্রৈমাপিক সমুদয়ই 
এ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। অন্যান্ত পত্রের রীত্যন্সারে অগ্রিম 
সৃল্য না পাইলে অন্তত্র পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।” 

পত্রিকার আকার, প্রকার, মূল্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের 
আতাসই ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। 

ঢাকার “বিজ্ঞাপনী বসে? পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শেরপুর হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হইত। হুরচন্ত্রবাবুই পক্জ্রিকার 

সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার অধিকাংশ গ্রবন্ধও 
তিনিই লিখিছেন। মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিত 

চ্রকস্ত তর্কাদস্কারও বি্োররতি সাধিনীর একজন লেখক ছিলেন। 

ুদ্রাযসত্ের অনুবিধার জন্ত এক বৎসরের অধিক বিরতি সাধিনী 
জীবিত ছিল না। 


সম্পাদক ও লেখক। 


৪০৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 





বাবু হরচন্ত্র চৌধুরী আজীবন সাহিত্য চর্চা করিয়াই গিয়াছেন। 
১২৫৩ সালের ১*ই অগ্রহায়ণ হরচন্্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫৮ 
অবে তিনি শেরপুরের জমিদার বংশে দত্তক রূপে 
গৃহীত হন। বাল/কালে তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট 
ইংরেজী ও বাঙ্গাল। লেখা পড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর মৃহামহো- 
পাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন 
করেন। এই সময় তিনি *শ্রীবৎসোপাখ্যান” নামে এক খানা পুস্তিক 
প্রণয়ন করেন। ইহার পর বিষ্ঠোন্নতি সাধিনী সভা স্থাপন করিয়া 
তাহা হইতে “বিদ্যোন্নতি সাধিনী” পত্রিকা বাহির করেন। এই. 
পত্রিকায় তাহার “শেরপুরের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রবন্ধ নিচয় ক্রমশঃ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ুদ্রাষস্থ্ের অভাবে বিদ্বো্নতি সাধিনী পত্রিকা উঠিয়া গেলে 
তিনি মুদ্রাযন্ত্ের অভাব দুর করিতে কৃতপক্ষল্প হন। এবং সেই 
বংসরই (১২৭৩ সালে) আরও কতিপয় ভদ্র 
লোকের সহযোগে হরচন্দ্রবাবু ঢাকার বিজ্ঞাপনী 
যন্ত্র ময়মনসিংহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যন্ত্র হইতে ময়মন- 
সিংহের প্রথম সংবাদ প্র “বিজ্ঞাপনী” পরিচালিত হইতে থাকে । 

বিজ্ঞাপনী যন্তর উঠিয়া গেলে হরচন্ত্র বাবু নিজ বাঁসস্থান শেরপুরে 
চারযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তাহা হইতে “চাক্বার্ডা” নাষে সাপ্তাহিক 
সংবাদ পত্র বাহির করেন। ময়মনসিংহের 
“চারুমিহির” আজও “চারুবার্ডার” নামের 
স্বতি আংশিক বহন করিয়া চলিয়াছে। হরচন্দ্রবাবুর “চাকযন্ত্র'ও 
পরিচালিত থাকিয়া কাহার গৌরব অঙ্ষু্ ঝাখিয়াছে। 

হরচন্ত্রবাবু “বংশান্ুচরিত” নামেও এক খানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া 


হরচন্ত্র চৌধুরী। 


বিজ্ঞাপনী 


চাক্ুবার্ভা। 





বিষ্োন্নতি সাধিনী। ৪০৫ 


ছিলেন। আজীবন সাহিত্য চষ্চা করিয়া সাহিত্যের একনিষ্ট সেবক 
হরচন্ত্র চৌধুরী ১৩০৫সালের ৯৭ই বৈশাধ পরলোক গমন করিয়াছেন। 

বিদ্যোন্নতি সাধিনীর দ্বাদশ সংখ্যার স্চী নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ__তূমিকা, বিষ্যোন্নতি সাধিনী সভ্ভা, 
স্থানীয় সংবাদ, শেরপুরের পার্বতীয় প্রদেশ ও বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট, 
নৃতন পুস্তক, ভূমি ও শস্য, বিজ্ঞাপন, তূমি ও শশ্যাদির টেবিল। 

২য় সংখ্যা-বিষ্লোন্নতি সাধিনী সমাচার, ডিপুটা ইন্স্পে্টার 
পরিবর্তন, শেরপুরের চৌকিদারি টেক্স, নর্মাল স্কুলেও চুরি, দেওয়ানীর 
সেরেস্তাদার, উদ্ধত, প্রাপ্ত সাহায্য রুত বিগ্ভালয়ের স্থানীয় চাদা 
আদায়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ, ধর্মনিষ্ঠা, চমৎকার অদ্ভুত জন্তর 
বারমাসি 1! অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার হেম প্রদেশ (ক্রমশঃ প্রকাণ্ ) 
নুতন পুস্তক। 

ওর সংখ্যাবিষ্কোন্নতিসাধিনী সভার প্রথম সাম্বংসরিক অধিবেশন, 
খাতক ও দায়িকের টাকা আনামত করিবার বিধানের আবশ্যকতা, 
অলিবর গোল্ডশ্িথ। সত্যবভী চম্পু, যাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ, 
প্রেরিত। 

ধর্থ সংখ্যা-_জমিদার সন্তানগণের সুশিক্ষা ঘটিত নূতন প্রস্তাব, 
কানিউড়। সাহাষ্যকৃত বঙ্গ বিদ্বালয় ও অব্রত্য ভূম্যধিকারিগণ, শেরপুরে 
পোষ্ট আফিস সংস্থাপন প্রস্তাব, শেরপুরের ইতিহাস, মাসিক ও 
পরিগৃহীত সংবাদ। 

৫ম সংখ্যা--শেরপুরে সংস্কৃত সভার অনুষ্ঠান, পণ্যক্রীড়া। শেরপুরে- 
তিহাস, নূতন পক্রিকা-লোচনা, মাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ। 

৬ষ্ঠ সংখ্যা- বিজ্ঞাপন, বাবু কেশবচন্ত্র সেন ব্রহ্ধনিবন্ধ, আশ্ক্য্য 
কৃষি প্রদর্শন, মাসিক সংবাদ! 





৪*৬ বাঙ্গাল দাময়িক সাহিতা ] 


শাশপাপাপাপাপাপপাশিপপাপপাপাাপাপাাপাপপাপাশাশপাাসিা, সে পশাশাপািপাপাপাপপাপালীশলপা্পালি পপি 


৭ম সংখ্যা-_তারতবর্ষে রশ ও রা সমাজের বিস্তার, বাবু 
হ্টামাকান্ত লাহিড়ীর মোকদমা, মানসম্্রম, অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার 
হৈমগ্রদেশ, নৃতন রেজিষ্টরী আইন ও তদগুষায়ী কার্য, মৃতন পুস্তক 
ও পত্রিকা, মাসিক সংবাদ, প্রেরিত, বিজ্ঞাপন, মূল্য প্রাপ্তি 

৮ম সংখ্যা-বিজ্ঞাপন, সময় কি? রসায়ন বিষ্যা, বাবু শ্ঠামাকান্ত 
লাহিড়ীর মোকদমা, কৃষি প্রদর্শনের উদ্র্ টাকা ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা 
এল্‌, এস্‌, জান, মানুষ কি তয়ঙ্কব জন্তু!!! শেরপুরেতিহাস, পত্র 
প্রেরকের প্রতি, মাসিক সংবাদ, মূলা প্রাপ্তি। 

৯ম সংখ্যা_বিজাপন, ব্্বপুত্রনদ, শোচনীয় উপেক্ষা !, বহু 
বিবাহ, বিজ্ঞান--জল, ধোন্দ জাতি, আইসলাও দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে 
দণ্ডায়মান জনৈক ভারতবর্ষীয়ের বিলাপ, নূতন পুস্তক ও পত্রিকা, 
মাসিক সংবাদ, প্রেরিত পত্র, মূল প্রাপ্তি। 

১ম সংখ্যা-বিজ্ঞাপন, শাখা ভারতবর্ধীয় সভা সংস্থাপন, গারো 
গর্বত। নাবালক বাবু ক্্য্যকাস্ত আচার্য্য স্ত্রী শিক্ষা জীবন হাত্রা 
নির্বাহের সদৃপায়, রূঢ় পদার্থ । 

১১শ ও ১২শ সংখ্যা_বিজ্ঞাপন, নূতন বর্ষ, তিনানির মেলা, ময়মন- 
সিংহের অ্থাস্থ্যকারিতা। বহু বিবাহ, দৃতিক্ষ, গুন সংস্কৃত টেকস্ট 
সোসাইটী, ইন্িয়শক্তি, পাপীর খেদ, প্রেরিত পত্র, নাটকাভিনুয়। 

১২৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের এই যুগ্নী সংখ্যার পর আর 
“বিস্তো্নতি সাধিনী" বাহির হয় নাই। 


পপ 


নন্বপ্রন্বক্ | 


৬০০ শিশি 





১৮৬৬ খ্ীটাদ। ১২৭৩ বঙ্গব্দ। 


১২৭০ সালের শ্রাবণ হইতে “নবপ্রবন্ধ" নামে এক খানি মাসিক 
পত্র বাহির হয়। এই পত্রের সম্পাদক ছিগ্লেন তিনকড়ি ঘোষাল। 
পত্রিকার ১ম বর্ধ নয় মাসে শেষ হইয়া ১২৭৪ 

সালের বৈশাখে দ্বিতীয় বর্ষ আরন্ত হয়। 

শেষ সংখ্যার “ভূমিকায়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন--“সর্ধশক্তিমান 
জগদীখ্বরের করুণা বলে আমাদের নবপ্রবন্ধ নবম মাসে পদার্পণ 
করিল। ১২৭৩ সালের শেষ হওয়াতে আমরাও 
“নবপ্রবন্ধের ১ম থণ্ড শেষ করিলাম । কিন্ত 
আমরা যে কতদূর রুতকার্ধ্য হইয়াছি ভাহ! বলিতে পারি না।& * 

“অবশেষে গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন 
করিতেছি যে, যে যে যহাশগদিগের নিকট নবগ্রবন্ধ ১ম খণ্ডের যাহা 
যাহা পাওন। আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে চির বাধিত 
হইব। 

“জনক জননী শিশু সন্তানের, প্রিয়তম পতি নবযৌবন-স্পন্া 
অবলা কুলকামিনীর_এবং নরপতি যেমন প্রজাবর্দের ধন যান প্রাণ 
রক্ষা করিবার প্রধান উপায়? মেইরণ সরল হদয় শ্রাহছকবর্গও নব 
প্রবন্ধের জীবিকা নির্বাহের প্রধান সাধন। অতএব ছরস| করি গ্রাহক 
মহাশয়েরা আমাদের প্রতি আর কূপণত। ভাব প্রকাশ করিবেন না ।” 

নবগ্রবন্ধের কণ্ঠে এই গ্লোকটী শোতা পাইত $- 


সম্পাদক। 


ডামক। | 


৪৯৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


চি 


“সদর্থসন্বোহবিচার-সন্ধঃ প্রশস্তবৃত্ান্ত-কৃতানুসন্ধঃ | 
সমস্তসামাজিক চিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ ॥” 
দ্বিতীয় বর্ষের ১২ সংখ্যা বাহির করিয়াই সম্পাদকের নিবৃত্তি 
চেষ্টা দেখা গিয়াছিল “একশত টাকা তহশিল সরকার চুরী করিয়াছে” 
অদ্ভুহাতে পত্রিকা বন্ধ করিয়! দিখেন লিখিয়াছিলেন। পশ্চাতে সে 
ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নবপ্রবন্ধ তৃতীয় বর্ষেও পদার্পণ 
করিয়াছিল। 
নবপ্রবন্ধে নিয়লিখিতরপ প্রবন্ধ বাহির হইত। 
কিরাতাজু নীয়, নেপলিয়নের জীবনী, শিবজী নাটক, চারুচক্্রীবলী 
উপাধযান, অপৃব্ব কারাবাস, গুপ্তকবির জীবনী ইত্যাদি। 


পত্ধিকার মলাটে লেখা থাকিত-- 





“নবিগুবহ্যা। 


সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগণ্ভ সন্দভ 
প্রকাশক 
মাসিক পত্র ।» 

১৮২ বলরামদের স্ট্রীট যোড়াশ'াকো নবপ্রবন্ধের কার্য্যালয় ছিল; 

“নবপ্রবন্ধে”র সমসাময়িক পত্র “অবকাশ বন্ধু”। ১২৭৪ সালের 
আশ্বিন মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যার কলিকাতা দরমাহাটা হইতে 
এই মাসিক পত্রধানা বাহির করেন। ইহার 
প্রথম সংখ্যায় জন্মভূমি, কিংকাজৌ পণ্ড, যৌবনের 
উন্নত আশ! প্রস্তুতি পাঁচটী গন্ভ ও পঞ্চ প্রবন্ধ ছিল। মাত্র কয়েক 
সংখ্যা বাহির হইয়াই “অবকাশ বন্ধু' চির অবকাশ গ্রহণ করেন। 


অবকাশ বু 





সল্লিন্বিভভান। 


শী ঈ ৩টি 


১৮৬৭ শ্রীীব | ১২৭৩ বঙ্গাব্দ 


ইতঃপূর্কে টাকা নগরী হইতে কবি হবিশ্চন্ত্ের সম্পাদকতায় থে 
“পল্লিবিজ্ঞান” পরিচালিত হইয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ 
করিয়া আসিয়াছি। এই “পল্লিধিজ্ঞান” পত্রিকা থানা ঢাকা জেলাস্থ 
পরগণা বিক্রমপুরের মন্তরগভ দৈনসার গ্রাম হইতে ১২৭৩ সালের মা 
(১৮৬৭ অন্ধের জানুয়ারি ) মাসে বাহির হইতে আরম্ভ করে। আমরা 
জৈনপার নিবাসী শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্কুমার দত্ত গুপ্রের লিখিত বিবরণ 
হইতে পর্লিবিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রহণ করিলাম । 
জৈনসার গ্রামের লক্ধপ্রতিষ্ঠ সবজজ্জ বাবু অতয়কামার দত্ত গুপ্তের 
যদ্্রে ও অর্থব্যয়ে “পল্লিধিজ্ঞান” বাহির হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক 
নিযুক্ক হইয়াছিলেন বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় 
তাহার পর ১২৭৪ সালের অগ্রাহাযণ মাসে 


জৈনসার স্কুলের শিক্ষক মধ্যপাড়া নিবাপী বাবু আনন্দকিশোর সেন, 
সম্পাদকের তার গ্রহণ করেন। 

বিক্রমপুরের গল্লিগ্রাষে সাহিত্যচষ্চা ও পল্লির অভাব অভিযোগ 
বর্ণনা করিয়া তাহার গ্রতিকার করাই এই পত্রিকা 
পরিচালনার মুখ্য উদ্দেত্য ছিল। পঞ্রিকার প্রায় 
সমস্ত প্রবন্ধই এই উদ্দেশ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত হুইত। 
গল্লিবিজ্ঞানে প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


পরিচালক । 


1 


8১০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


(১) স্বাস্থ বিষয়ক অনুসন্ধান, (২) কন্তাদান ও বিক্রমপুরের 
আক্ষেপ, (৩) বহুবিবাহ ও স্বী শিক্ষা, (৪) দেশো- 
ন্নতির উপায়, (৫) বিক্রষপুরের এ দশ কেন? 

(৬) এই কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, (৭) আমাদের ভাষা ইত্যাদি। 
পল্লিবিজানের প্রবন্ধাদি কিরূপ ভাষায় লিখিত 
হইত তাহারও একটু নমুনা উদ্ধত করা গেল। 

“আস্মোদব পরিপূরণ জীবনের উদদেশ্ত নহে। বিষয় সুখে উন্মত্ত 

থাকা জীবনের অভিপ্রেত নহে। কেবল পরিবার প্রতিপালনই 
জীবনের লক্ষ্য নহে। আমাদের লক্ষ্য অতি মহান”--ইত্যাদি। 


প্রবন্ধ 


ভাষার নমুন] | 


পত্রিকার পরিচালক অতয় বাবু দেশের হিতের জন্তই এই পত্রিকা 
পরিচালন করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং পল্লিবিজ্ঞানের কোন 
মূল্য ছিল না। এক শত গ্রাহককে এই পঞ্রিকা 
বিনা মূল্যে প্রদান করা হইত। ঢাকার নবাব 
থাজে আব,ল গণি ইহার একজন গ্রাহক ছিলেন। তিনি এবং অন্তান্ত 
স্্ান্ত লোক বিনামূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় পত্রি- 
কার বাধিক যৃল্য সমর্থ পক্ষে ছুই টাকা ধার্য করা হইয়াছিল। 
বাকী পত্রিকা গ্রাম্য স্কল ও সংস্কৃত চতুম্পাট সমূহে বিতরণ করা 
হইত। বায় স্বরূপ কেবল ডাকমাশুল অগ্রিম গ্রহণ করা হই 
মাত্। 

অত বাবুর প্রতিষ্ঠিত জৈনসার বিস্ভালয্বের আয় হইতে পল্লি- 
বিজ্ঞান” পরিচালিত হইত। পল্লিবিজ্ঞান পরি- 
চালনে বাধিক কিরূপ আয় ও ব্যয় হইত তাহা 


গ্রাহক ও মূল্য। 


ব্যয় নির্ববাহ। 


প্রদত্ত হইল। 


পল্লিবিজ্ঞান | ৪১১ 


বায় আয়__ 


মু্াঙ্কন খরচ ৩৯২ ডাক মাগুল প্রাপ্ত 
কাগজ-_ ২২%* ৪৬৬৯ 
ডাক মাশুল-- ৪০২ 

ভপর বায় ২৩ 


মোট খরচ ১১৩৮৩ পাই ফাজিল ধরচ--৬৬৭/৩ 
এবপ সুব্যবস্থা সত্থেও পল্লিবিজ্ঞান সম্পূর্ণ তিন বত্গর পরিচালিত 
হইতে পারে নাই। গরিচালক অভয় বাবুর 
মৃত্যুর ছুই বংসর পূর্বেই ১২৭৫ সালে “পল্লি- 
বিজ্ঞান” বন্ধ হইয়া যায়। 

পল্লিবিজ্ঞান বন্ধ হইবার বৎসর (১৮৬৯ অব) ফরিদপুরের অন্তর্গত 
দক্ষিণ বিক্রমপুরের লোনসিংহ গ্রাম হইতে লোনসিংহ মধ্য ইংরেজী 
বিগ্বালরের প্রধান শিক্ষক বাবু ঘারকানাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় “অবলা বান্ধব” নামে এক খান! পাক্ষিক 
পত্র বাহির করেন। ইহাতে “বাযাবোধিনী”র স্তায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক 
প্রবন্ধ বাহির হইত। অবলাবান্ধব কিছুদিন লোনসিংছে প্রকাশিত 
হইয়া তৎপর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত । পাঁচ বৎসর চলিয়া 
“অবলা বান্ধব” উঠিয়া যায়। 


আয়ু। 


জবলা৷ বান্ধব | 


অন্বোধ ন্ছ 1 


শ্পাশাটি 0 ঈী 0 রী 


১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭৩ বঙ্গাব। 


১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে “অবোধ বন্ধু” বাহির হয়। ১২৭৪ 
সালের মাঘ মাসে তাহার প্রথম বর্ষ শেষ হয়| ইহার পর ফাল্কন চৈত্র 
এই দুই মাসে আর পঞ্জিকা না বাহির করিয়া বৈশাখ যাস হইতে 
খ্য় বর্ষ আরস্ত করা হয়। সম্পাদক নববর্ষে যে স্বস্তি বাচন করিয়বা- 
ছিলেন তাহার শেষাংশ এইব্ূপ ৫ 

“১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধবন্ধু প্রকাশিত হইয্বা গত 
১২৭% সালের মাঘ মাসে তাহার একবর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা 
কারণ এবং অসুবিধা বশতঃ বর্তমান বর্ষের প্রথম 
মাস হইতে অবোধ বন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আবস্ত হইল। 
ইহার ক্ষুদ কলেবর, পরিবর্তন করা আবগৃক বোধে আমরা যেরূপ 
করিবার মানস করিয়াছিলাম তাহা রহিত করিয়া এইরূপ আকারে 
প্রকাশ করিলাম, বোধ করি ইহাতে পাঠকগণের পক্ষে অনেক সুবিধা 
ঘটিবে। পাঠকালে ক্ষুদ্র ক্ষ পৃষ্ঠা পরগুলি নীরব শীত্ব উপ্ঠাইতে হইবে 
না। ইহার অগ্রিম বাধিক যুল্য কলিকাতার জন্য ১২ টাকা, মফস্বলের 
জন্য ১৪* 7 মাসিক সংখ্যা ৮০ একত্রে বার কাপি ১২ টাকা ।” 

অবোধ বন্ধুর কণ্ঠে এই শ্লোক থাকিত £-- 

“করবদর-সদৃশমধিলং ভুবনতলং যতগ্রসাদতঃ কবয়ঃ। 

পশ্স্তি সুক্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ।” 

পত্রিকার আকার প্রধমবর্ষে ছিল ডিমাই, দ্বিতীয় বর্ষে করা 
হইয়াছিল রয়েল-_৮ পেজি ২ ফন্ধ্া ১৬ পৃষ্ঠা 


স্বস্তি বাঁচন। 


অবোধ বন্ধু। ৪১৩ 


বাবু যোগেন্ত্নাথ ঘোষ “অবোধবন্ধু” প্রথম বাহির করেন। এবং 
দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংথা! পর্য্যন্ত তিনি তাহা সম্পাদন করেন । অতঃপর 
তিনি “অবোধবন্ধুর" স্বতবত্যাগ করিলে কবি বিহারিলাল চক্রবত্ 
অবোধবদ্ধুর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইয়া দশম সংখ্যা হইতে 
পত্রিকা পরিচালনা করেন। 

কবি বিহারিলাল প্রথম হইতেই অবোধবন্ধুতে কবিতা লিখিতেন। 
কবিতার সংখ্যাও এই পত্রিকায় অধিক ছিল। 

ইতংপূর্বে যতগুলি পত্রিকার বিবরণ প্রদান করা হইগ্ভাছে তাহার 
মধ্যে কবিতাকুনুমাবলী ব্যতীত আর কোন পত্রিকাতেই এইকপ সুন্দর 
কবিতা থাকিত না। বিহারিলালের “ইন্ত্রের 
নুধাপান।” “নিসর্ণ সন্দর্শন কাব্য” “বঙ্সুন্দরী 
কাবা? “স্বুরবালা কাব্য” প্রভৃতি অবোধ বন্ধতেই প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বিহারিলাল একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্‌ কবি হইয়াও 
আধুনিক পাঠকদিগের নিকট পরিচিত নহেন। তাহার কারণ, তিনি 
সেকালের লেখক--অনেকেই তাহার কবিতা পাঠ করেন নাই। 
আমরা তাহার কবিতার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য অবোধবন্ধু হইতে 
“বঙ্গনুন্দরী কাব্যের” পঞ্চম সর্গের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়। দিলাম। 


প্রবন্ধ | 


গছাতের উপরে চাদের কিরণে 
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা, 

ভ্রমিছে মরাল। অলস গমনে, 
রূপে দশ দিক করেছে আলা । (১) 


বরণ উজ্জল তপত কাঞ্চন 
চমকে চন্ত্রিক! নিরখি ছটা, 


৪১৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য 


ধুয়ে গেছেযেন. তপন আপন, 
এমুরতী মতী মরিচি ঘটা। (২) 
সুঠাম শরীর পেলব লতিকা 
আনত সুষমা কুসুম ভরে। 
চাচর চিকুর নীরদ মালিকা 
নুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে । (৩) 
হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন 
কডু কু যেন তারকা জলে 
কতু যেন লাজে নমিত লোকন 
পলক পড়েনা শতেক পলে? (8) 
কতু কতু যেন চমকিয়া উঠে 
ফুল কুটে যেন ছড়িয়ে ঘায়, 
ষধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে 
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ; (৫1 
কখন বা যেন হয়েছে তাহান্ন 
সুধার প্রবাহ প্রধহমান 
যেথা দিয়ে যায় অমৃত বিললা 
জুড়ায় জগৎ জনের প্রাণ। (৬) 
আপনার রূপে আপনি বিহ্বল 
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে? 
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল 
জগৎ জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে ।” (৭) ইত্যাদি 
গুপ্ত কবির যেমন বঙ্কিম প্রভৃতি শিষ্য ছিলেন বিহারিলালেরও 
তেমনি রবীন্তরনাথ শিল্প হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারি- 





স্ণীয় বিহারিলাল চক্রবন্থা 





স্বগীয় রাজ। রাজেন্্লাল মিত্র 
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লালকে আদর্শ করিয়া কবিতা লিখিতেন। তাহার প্রাচীন কবিতা- 
গুলি বিহারিলালের ছন্দের অনুকরণে লিখিত । বিহারিলালের গন্ক 
রচনাও অতি সুন্দর ছিল। অবোধ বন্ধ হইতে নিয়ে তাহার নমূনা 
উদ্ধ ত করিলাম । 

“অস্তাপি মাঈন এত সব্মসংগ্রাহী হব নাই যে অন্য জনের উপর 
একজন যহ অত্যাচার করিতে পারে, সকলেরি প্রতিকার আদালত 
হইতে সমাধা হইবেক। টাকা ধার দিলে শোধ দেওয়া, অন্যায় 
করিয়া জমি দখল করা, সম্পত্তি অপহরণ করা, মারধোর করা এ 
সকল ব্াপারের আইন সভা জাতি মাতের বিধি সরহিতাতে উল্লিখিত 
আছে। কিন্তু সেই সকল বিধি সংহিতাতে উপ্পখিত ব্যতীঠ অনেক 
অভ্যাচা্ন ঘটিতে পাবে, আইনের পক্ষে সে গুলির খবর লওয়া বড় 
দুরূহ বাংপার ; ঘণচ আইন খবর ল্তে পারে না বলিযা থে তত্ধার। 
অত্যাচারিত বাক্তিব যনে ক্লেশ হইবেক না ইহাও সম্ভব নহে।” 

বঙ্কিম যুগের পরে রবীক্রনাথ যে গদ্ধা রচনার প্রণালী প্রবন্ঠন 
করিয়াছিলেন | এই রূচনা-প্রথালী তাহারও আদর্শ । 

বিহারিলাল চক্রবর্তী ১২৪২ সালের ৮ই জ্যেষ্ঠ কল্লিকাতার জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহীর পিতার নাম দীননাথ চক্রবন্তী। বিহারিলাল সংস্কৃত 
নি কলেজে ৮ করিয়া কেবল সংস্কৃত ভাবা শিক্ষা 

করেন? ইহার প্রণীত “সারদামঙ্গল” “বঙ্গসুন্দরী” 
প্রভৃতি কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী । ১৩০১ সালের 
১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি পরলোক গমন করেন। বিহারিলাল একজন উচ্চ 
শ্রেণীর কবি হইলেও তাহার তেমন সমাদর হয় নাই। এতৎসম্বদ্ধে 
রায়সাহেব হারাপচন্ত্র রক্ষিত ঠাহার“তিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 


৪১৬ সারা সাময়িক সাহিতা | 


 স্যশোলাত সকলের ভাগ্যে শটে না) যশের যোগ (হইলেও হটেনা। 
নাম হওয়া বা মান পাওয়া! প্রকু্তই একটা বরাত। অর্থ ভাগা বা বিস্তা 
ভাগ্যও যেরূপ যশোভাগাও ঠিক তদ্ধপ। ইহার সাক্ষী কবিবর বিহারি 
লাল চক্রব্তী ... ... ... ফলতঃ বিহারিলালের “সারদামঙল” 
“সাধের আসন” “বঙ্গসুন্দবী”প্রভৃতি কাব্য ... ... বঙ্গ সাহিত্যের এক 
একটা রত স্বরূপ হইয়াও একরূপ লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া গেল, 
তাহার সন্ধান বা সংবাদও কেহ লইল না মনে হয়,_অথচ:তাহাদের 
শিল্প-প্রশিয়েরা এক একটা দিগ্গজ-_দেশযান্ত হইয়া পৃজা পাইতেছেন, 
০০5 যে বিহারিলালের সারদা মঙ্গলের ভাব ও ছায়া লইয়া 
প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম কাব্য আলেখ্য অঙ্কিত করেন, সেই 
*বান্মীকি গ্রতিভার”কবি এখন বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া শত শত শিল্ত প্রশিষ্ঠের পূজা ও সেবা পাইতেছেন, আর তার 
গুরুস্থানীয় দীন বিহারিলাল যেন ক্রমেই বিস্বতি গভে লীন হইতেছেন।” 

কবিবর বিহারিলাল সম্বন্ধে রবীন্তরনাথ নিঞ্জেই বলিয়াছেন 
“বিহাবিলালের মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ষাটা তখন 
এ পর্য্যন্ত দৌড়িত। হয়ত কোন দিন বা মনে করিয়! বসিতে পারি- 
ভাম ফে। তাহার মতই কাব্য লিখিতেছি_কিন্তব এই গর্ব উপতোগের 
প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির তত পাঠিকাটী (বৌঠাকুরাদী)। 
তিনি সব্ধদাই আমাকে এ কথাটা স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে 
'মন্দঃ কবিষশঃপ্রারধী আমি 'গমিষ্যামুপহান্ততাষ্‌।” 

গুরু ও শিয়্ের কবিতার তুলন! করিয়া এক জন শ্রেষ্ঠ কবি 
লিখিয়াছেন “রবি বাবুর কবিতা বসন্তের বাতাস টুকুর মত বয়ে যায় 
কয়ে যায় না; ছুয়ে যায়, নুয়ে যায় না। বিহারী বাবুর কবিতা সেরূপ 
নহে। উহা বয়েও যায়, করেও যায়। ছুয়েও যায়, হয়েও যায়।” 


অবোধ বন্ধু ৪8১৭ 





অবোধবন্ধুতে সম্পাদক “প্রন্থকত্রী”কে “গ্রন্থকার” বাচ্যে উল্লেখ 
করিয়া “ভাষ্য” লিখিয়াছেন--“আমরা স্ত্রীলোককে গ্রন্থকত্রী না বলিয়া 
গ্রন্থকার বলিয়াছি তাহাতে পাছে পাঠকবর্গ তাবেন যে আমরা 
ব্যাকরণের স্ত্ী-প্রত্যয় প্রকরণ পড়ি নাই, এই আশঙ্কায় এই ভাষ্য 
লিখিয়া দিতে হইল। আমাদের বক্তব্য এই যে, আজি কালি ইয়ুরোপে 
আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির ক্ষমতা লইয়া যে বাদানুবাদ 
চলিতেছে আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত । আমাদের 
বিশ্বাস আছে সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্বাংশে 
একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গে ধারণ এই বিষয়ে যাহা 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক । আমরা মনে করি যে অন্যান্ত বৈলক্ষণ্য 
কৃত্রিম, অস্থায়ী, অনিত্য, আগন্তক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক। 
সুতরাং গ্রস্থরচনা বিষয়ে লিঙ্গতেদ করা অনভিপ্রেত বলিয়ারীআমরা 
প্রত্যয়ের শরণাপন্ন হই নাই ।” 

বিহারিলাল তৃতীয় বর্ষ হইতে অবোধবন্ধুর কলেবর আরও এক 
কর্ধা বৃদ্ধি করিয় যূল্য ছুই টাকা করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রিকার 
গ্রাহক সংখ্যা বড় বেশী বৃদ্ধি হয় নাই। তৃতীয় 
বর্ধের শেষে যে হিসাব বাহির হইয়াছিল তাহাতে 
দেখা গিয়াছে_মাত্র স্থানীয় গ্রাহকগণ হইতে ১৩৮।* টাকা ও মফস্থল 
গ্রাহক হইতে ২৩* টাকা আদায় হইয়াছে। ডাক মাশুল খরচও বৎসর 
৩৭1১০ টাকার অধিক হয় নাই। সুতরাং গ্রাহক সংখ্যা যে ২** জনের 
অধিক হইয়াছিল, তাহা কোন মতেই মনে হয় না। পত্রিকাও যে 
আর অধিকদিন চলিয়াছিল তাহাও বোধ হয় না। 


পপ 


গ্রাহক। 


২৭-- 


ভ্রিত সাম্বন । 


সপসপ 0৯01 





১৮৬৮ থ্রী | ১২৭৪ বঙ্গা। 


১২৭৪ সালের মাঘ হইতে হিতসাধক মাসিক পত্র বাহির হয়। 
সুপ্সিদ্ধ প্যারীচরণ সরকারের সুরাপান নিবারধী সভা হইতে এই 
পত্র গ্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা “হিত সাধক” ও 

ইংরেজী “/011-1019], উভয় পত্রই এক শুভ 

উদ্দেশ্ত দিদ্ধির মানসে প্যারীচরণ পরিচালনা 

করেন। পত্রিকার আকার ছিল ক্ষুদ্র -ডিমাই ৮ পেজি ২৪ পৃষ্ঠা। 


পরিচালন 


বার্ধিক মূল্য এক টাকা। 
সৃচী। প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল +_ 
১। ভূমিকা ১ 
২। দেশাচার ৭ 
৩। কৃষিকার্য্যের আবশ্যকতা ১২ 
৪। উদ্ধত (এডুকেশন গেজেট হইতে ) ২১ 
৫| স্বরাপাঁন কি তয়ঙ্কর (কবিতা) ২৩ 


৬। এডুকেশন গেজেট হইতে মহিলার কবিতা উদ্ধত. ২৪ 
এই ক্ষুদ্র পত্রের ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকার শেষ কথা 
ছিল :--মুদরাঙ্কনের বায় নির্বাহ করিয়া যদি কিছু টাকা উদ্ধত 
থাকে তাহা আমরা সুরাপান নিবারিণী সভার কার্যে সমর্পণ করিব ।” 











স্বগীয় প্যারীচরণ মরকার। 


হিত সাধক। ৪১৯ 





“হিত সাধকের” পরমাঘু ছিল এক বৎসর মাত্র । সুতরাং যে 

আত্মরক্ষায়ই অসমর্থ সে পরের সাহায্য করিবে কি? 

১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ কলিকাতা চোরবাগানে প্যারীচরণ 

সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র 
স্কলারসিপ লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ 
করেন। ১৮৫৪ অন্সে তিনি হেয়ার স্কুলের হেড, 
মাষ্টার হন। অতঃপর ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের 
অধ্যাপক হন। ইনিই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যাপক । 
চোর বাগানে স্থুরাপান নিবারণী সভা করিয়! তিনি ইংরেজী ভাষায় 
ড1০1-/1919: ও বাঙ্গালা ভাষায় “হিত সাধক” এই দুই খানা মাসিক 
পত্র বাহির করেন। ১৮৫৬সনে এডুকেশন গেজেট বাহির হইকীর সন্ক্ 
ধারয্য হইলে গবর্ণযেন্ট তাহাকে তিনশত টাকা বেতনে “ডুকেশন 
গেজেটের” মম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এডুকেশন গেজেটে 
তাহার যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহাও তিনি “ছিত সাধকে” 
পুনরায় প্রকাশ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের 
কার্য ত্যাগ করিল্লেই গবর্ণমেন্ট ভূদেব বাবুর হস্তে এডুকেশন গেজেট 
ছাড়িয়া দেন। প্যারীাদ শিক্ষকত| কার্য্যে বিখ্যাত ছিলেন--এ 
বিষয়ে তিনি 41010 01 19 ৮১৮5) নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার 
গ্রদ্ীত [17৪৮ 7০০%, ৩০০1৭ 90০1 সর্ঝত্র স্বপরিচিত। 

১২৮২ সালে ইনি তুবনমোহন সরকার দ্বার] “বঙ্গমহিলা” নামেও 
একখান! মাসিক পত্রিকা বাহির করান। এ 
সালের ১৫ই আঙ্গিন (১৮৭৫) ৩* শে সেপ্টেম্বর) 

বছযূতর রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 


শিপন 


প্যারীচরণ 
সরকার। 


ৰঙ্গমহিরা। 


সভানন্বভ্ ॥ 


৩ ঈ ০ 


১৮৬৮ শীট | ১২৭৩ বঙ্গাব। 


১২৭৪ সালের ফাল্গুন যাসে “জ্ঞানরত্ব” বাহির হয়। এই পত্রের 
নাম ছল *জ্ঞানরত্ব। অর্থাৎ সাহিত্যাদ্ি ও নীতিগর্ভ মাসিক পত্র 1” 
বাবু সুরেন্্রলাল সোষ ছিলেন জ্ঞানরত্বের আদি 
সম্পাদক । পত্রিকার প্রথম ৫ সংখ্যা উক্ত সম্পাদক 
সম্পাদন করিয়া পত্রিকার সংঅব ত্যাগ করিলে বাবু গুরুচরণ গুপ্ত 
বাকী সংখ্যাগুলি সম্পাদন করিয়া বৎসর শেষ করেন। 
জ্ঞানরত্বের কণ্ঠে এই গ্লোকটী থাকিত-_ 
“অণুভাশ্চ মহ্তযশ্চশান্ত্রেতাঃ কুশল] নরঃ। 
সর্বতঃ সারমাদত্তে পু্পেত্যইব ষটুপদঃ।” 
জ্ঞানরত্ে ফড়দর্শন ব্যাধ্যা, সামাজিক প্রবন্ধ) ধর্ম ও নীতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ থাকিত। “বিলীসবতী” শীর্ষক একটী 
উপন্তাসও চলিয়াছিল। কিন্তু পত্রিকা খানা অধিক 


সম্পাদক। 


প্রবন্ধ | 


দিন চলে নাই। 
জ্ঞানরত্বের আকার ছিল বুয়েল ৮ পেজ ৪ ফর্ম বা ৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য 
বাধিক এক টাকা। 


জ্ঞানরতু। ৪২১ 
জানরত্বের উপন্তাস__বিলাসবতীর ভাষা এইরূপ ;_ 

“সহআংশু অন্তগত দেখিয়া যেমন তিমির কানন অধিকার 
করিল, তেমনি ভ্রমণকারিদিগের হদয়াকাশে আননদ্রূপ আলোক 
অন্তহিত হওয়াতে তয়রূপ অন্ধকার আসিয়া 
অধিকার করিল। তাহাদিগের যনে ভয় ও চিন্তার 
সঞ্চার হওয়াতে তাহারা একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। 
নিরুপায় হইয়া সেই ভয়ত্রাতা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে 
লাগিলেন। এতক্ষণ ক্ষুংপিপাসা ছিল না, এখন দারুণ ক্ষুধা 
তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইলেন। পথশ্রমের ক্লেশ শরীরকে ক্রিষ্ট করিতে 
লাগিল, সময় পাইয়া নিষধা তাহাদিগকে আশ্রয় করিল। তখন কোথায় 


যান, আগত্যা এক বৃক্ষমূলে উভয়ে উত্তরীয় বন্ বিস্তার করিয়া শয়ন 
করিলেন ।” 


এই সময় হইতে মাসিক সাহিত্যে উপন্তাস প্রকাশ করা একটা 
রীতি হইয়া দাড়াইতেছিল। 





ভাষার নমুনা | 


০জ্য ভিন্থিঙ্রুন ৷ 
১৮৬৯ ধ্ু্টীৰ। ১২৭৬ বঙ্গাব্দ । 


১৮৬৯ অকের জুলাই মাসে (১৯৭৬ সালে) “কলিকাতা ট্রেকট্‌ 
সোসাইটার যত্কে" স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা- 
|. দিগের নিমিত্ত জ্যোতিরিঙ্গন যাসিক পত্র 
বাহির হয়। 
ইহা একথানি খুষ্টানী পত্র হইলেও সে বিষয়ে অতি অল্প 
কথাই থাকিত। ঈগল পক্ষী, সিংহ, প্রক্কত বীর, ভোজবাজী, সর্পের 
প্রতি, প্রজাপতি, হস্তী, সন্তানের প্রতি মাতার 
কর্তব্য, অহল্যা, মৈত্রেয়ী, গা, কাক ও শৃগাল 
ইত্যাদি প্রবন্ধ পত্রিকার প্রথম বর্ষে ছিল। 
ষ্ট ধর্মের কথা একেবারেই থাকিত না এমত নয়, কবিতার 
মাঝে মাঝে 
“দুর্গমে ত্রাহি মে যীশু পতিত পাবন। 
যাতন। সহেনা প্রতো সংশয় জীবন।” 
প্রন্তিও থাকিত। ইহার ছাপা ও চিত্র বেশ সুন্বর ছিল। আকার 
ছিল ফুলস্বেপ ৮ পেজি ১৬ গৃষ্ঠা। 
এই পত্র কতদিন চলিয়াছিল জানি না; ইহার প্রথম বর্ষ (১৮৬৯ 
জুলাই হইতে ১৮৭০ জুন পর্য্যন্ত) আমর৷ মাত্র দেখিয়াছি । ১৮৭৮ 
সনের বঙ্গীয় গবর্ণষেণ্টের লাইব্রেরী তালিকায় ও 
ইহার নাম দুষ্ট হয়, তখন ইহা ৯ম বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছিল, সুতরাং জ্যোতিরিঙ্গন দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। ইহার 
পরিচালক ছিলেন রেতারেগ্ড এস. সি. ঘোষ। প্রতি সংখ্যা ১২** 
করিয়া ছাপা হইত। 


আলোচ্য বিষয় । 


বিবিধ | 








্বগীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ 


শুএভস্সাম্থিনী 1 


সাপাপেসস্প 0 ৯ 0 


১৮৭০ প্রা । ১২৭৭ বঙ্গাব। 


১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৭* অন) ঢাকার যুবক ব্রাঙ্মগণ 
ঢাকায় পূর্ববঙ্গ শুভ-সাধিনী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। 
সুরাপান নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, দরিদ্র ও 
রুম ব্যজিদিগকে সাহায্য দান ইত্যাদি ছিল এই 





শুভ-সাধি নী সভা | 


সতার উদ্দেশ্য । 
এই সতা হইতে ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে “শ্তত-সাধিনী” 
পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। শুভ-সাধিনীতে ধর্ম বিষয়ের আলোচনা! 
ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। 
ইহা ছিল একথানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল্য ছিল 
প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র। আকার ডিমাই। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বঙগচন্্ 
রায় লিখিয়াছেন যে “হ্বগায় কালীপ্রপন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদন 
তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুত-সাধিনীতে 
বিশেষ প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ 
'রায় কাগঞ্গের সম্পূর্ণ তার নিয়াছিলেন।” 
বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনন্য সাধারণ প্রতিতা-কিরগ তখনও 
বাঙ্গালার সাহিত্য প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়ে নাই । ১২৫* সালে ঢাকা 
জেলার অন্তত বিক্রপুরের ভরাকর গ্রামে কালী- 
প্রসূত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাষ 
৬শিবনাথ ঘোষ। বাল্যে কালীপ্রসরর ইরেজী বাঙ্গালা ও পা্সি ভাষায় 
শিক্ষালাত করিয়! ঢাকার ছোট আদালতে চাকরী গ্রহণ করেন। 


আলোচ্য বিষয়। 


সম্পাদক। 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ। 


৪২৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


১৯ িিসিসউসিিসিিসিসিপিসিসাসিসিসিসপিিপাসিসি 


ইজ পূর্বেই তিনি “গার্কারের জীবন চরিত ও আমেরিকার সত্যতা" 
নামে এক থানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময় তাহার “নারী জাতি 
বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রশ্থ প্রকাশিত হয়। তথন তিনি যেমন সুন্দর 
লিখিতে পারিতেন, তেমনি উদ্দীপনা পূর্ণ বৃতা প্রদান করিয়া শ্োতৃ- 
বৃদ্দকে মোহিত করিতে গারিতেন।" 

ঢাকা ব্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হইলে তিনি সেই সমাজে যোগদান 
করিয়া “শুভ-সাধিনী” বাহির করেন। এই সময় নাটরকার দীনবন্ধু 
মিত্র, সুলেখক গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতির সহিত ভাহার বন্ধুতা ঘটে 
এবং তাহার সাহিত্য গ্রীতি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে ধাকে। 

“গুত-সাধিনী” এক বৎসরের অধিক জীবন রক্ষা করিতে গারে 
নাই। “শুত-সাধিনী” উঠিয়াগেলে তিনি তীহার সমস্ত শক্তি ব্যয় 
করিয়া সাহিত্যের সাধনা করিতে থাকেন। সাধনার সুযোগও 
জুটিয়াছিল নুন্দর। এই মহাসাধনাই তাহাকে বা্গালার “কার্নাইল” 
নামে পরিচিত করিয়াছিল। তাহার প্রতিতা রশ্মি লইয়া। “বান্ধব” 
যখন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় মন আলোকিত করিতেছিল, তখন 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আর এক অতিনব যুগ। কালীপ্রসন্ন ছিলেন সেই 
নবীন যুগের অন্তম প্রবর্তক ! আমরা সময়ে সে যুগের আলোচনা 
করিতে গারিলে নিজকে ধন্য মনে করিব। 





ম্বঙ্গেন্জ । 
১৮৭* খ্রটাৰ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 


শভ-সাধিনী বাহির হইবার তিন মাস পরে ১২৭৮ অবের ১লা 
শ্রাবণ (১৭৯২ শকে) ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গত সতা হইতে সে 
সমাজের যুবকগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচার মানসে বঙ্গবন্ধু 
বাহির হয়। ব্রাঙ্গ সমাজ দুই তাগে বিভক্ত 
হইয়া গেলে বঙ্গবন্ধু “ঢাকা নববিধান” সমাঙ্জের মুখপত্র স্বরূপ পরি- 
চালিত হয়। পত্রিকার আকার ছিল-ডবল ফুলস্কেপ তিন ফর্শা। 
মূল্য ৩২ টাকা, ডাক মাশুল দেড় টাকা। টাকা নববিধান সমাজের 
শদ্ধাম্পদ আচার্য্য বঙ্গচন্্র রায় মহাশর আমাদিগকে “বঙ্গবন্ধু” সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধুত করিলাম । 
“বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ পাক্ষিক ছিল, তাহার পর সাপ্তাহিক হইয়াছিল । 
ইহাতে প্রথমতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্শ-বিষয়ক প্রবন্ধ 
লিখিত হইত। তাহার পর পুনরায় ইহা পাক্ষিক 
হয়। এখন “275” পত্রিকা যে আকারে বাছির 
হয়, এরূপ আকার হইত। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে “ইট” পত্রিকা বাহির 
হইলে বঙ্গবন্ধুতে রাজনৈতিক বিষয় লিখা হইত না। বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ 
একাকী আমাকে চালাইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। শেষ ভাগে 
৬কৈলাশচন্ত্র নন্দী, এবরদাকাস্ত হালদার, ঈশানচন্ত্র সেন, গিরিশচন্্ 
সেন, সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্য তাগে ও শেষ ভাগে 
ভাই ছুর্গানাথ রায়ও সম্পাদকের কার্ধ্য করেন। আমাদের অবস্থাস্তর 
হওয়াতে বঙ্গবন্ধু বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৮৭* হইতে আরস্ত. করিয়া ১৯০৭ 
পর্য্যন্ত নিয়মিত মত বাহির হইয়াছিল” 


পপ 


উদ্দেশ্য | 


বিবরণ। 


হানিনসহন্র পঞ্জিকা ॥ 


১৮৭০ খ্রীষ্টাব। ১৮৭৭ বঙ্গাব | 


১৮৭* অবে হালিসহর পত্রিকা নামে এক খানা মাসিক পত্রিকা 
বাহির হইয়াছিল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের জনৈক ভদ্র 
লোক কলিকাতা হইতে এই পত্রিকা! থানা বাহির 
করেন। হালিসহর পত্রিকা প্রথম মাসিক ছিল 
এবং তাহাতে সাহিত্যালোচনাই হইত। বাবু মদনমোহন মিত্র 
ছিলেন ইহার সম্পাদক। দ্বিতীয় বর্ষে এই পত্রিকা থানা পাক্ষিকরূপে 

পরিচালিত হইতে থাকে এবং ১৮৭৩ অবে ইহা] 

সাপ্তাহিক পরিণত হয়। সাপ্তাহিক হইয়া ইহ] 
ইঙ্গ-বঙ্গ দ্বিতাঁষিক হইয়া যায়। মহাভারতের ইংরেজী অন্থুবাদ্ক 
বাবু কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী ইংরেজী অংশের সম্পাদন তার গ্রহণ 
করেন। পত্রিকা চলিতে থাকে । 

১৮৭৩ অবের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের হালিসহর পত্রিকায় 
গবর্ণমেপ্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের আচ পাইয়া! তদানীস্তন লেপ্টেনাপ্ট 
গবর্ণর স্যার জঞঙ্জ কেন্ধেল হালিসহব পন্জিকার 
বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থক্রক নিকট এক 
কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। লর্ড নর্থক্রক স্তার জর্জ 
কেন্বেলের মস্তব্যর উপর তীক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পত্রিকার 
পরিচালকগণকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে ধমক দিয়া ব্যাপার 
নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে হালিসহর 
পত্রিকা বু ভাগ্যবলে স্যার জর্জ কেছেলের গ্রস্ত দেশীয় পত্রিক! 
দমনরূণ যুপকাষ্ঠ হইতে আত্ম রক্ষ! করিয়াছিল। 


পপ 


প্রচারের নিয়ম 


সম্পাদক 


পত্রিকার বিপদ | 


সাহিভ্য সুবুহন্য | 


১৮৭১ ত্রীষটাৰ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 


১৮৭১ অন্ধের ১লা জানুয়ারী শনিবার সাহিত্যমুকুরের জম্ম। 
কলিকাতা যিজ্জাফর্শ লেনস্থ গুপ্তযন্ত্র হইতে মুকুর মুদ্রিত হইত। 
পত্রিকায় সম্পাদকের, পরিচালক বা লেখকের নাম 
নাই। মুকুরের কণ্ঠে থাকিত 

“যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, 
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন ।” 

সাহিত্যযুকুর এক পয়সা যৃল্লের সাপ্তাহিক পত্র ছিল। আকার, 
রয়েল ৮ পৃষ্ঠা ফর্মার ১ করা করিয়া প্রতি সপ্তাহে বাহির হইত। 
ইহাতে সংবাদ থাকিত না, গন্য ও গদ্য প্রবন্ধ 


জন্ম । 


যুল্য, আকার ও সুচী । 
থাকিত। প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল; 
তৃমিকা ১ পৃষ্ঠা। 
উদ্দেশ্য টি 
সাহিত্য ও তৎপাঠের কল ২ গ 
বিভাবতী ( উপন্যাস ) তি 
ললিতকাব্য ৬” 


সাহিত্য মুকুরের ভাষা পূর্ববর্তী প্র-পত্রিকাগুলি হইতে অপেক্ষা- 
কৃত সরল ও সহজ ছিল । তাষার নমুনার জন্য 
কষুদু ভূমিকাটী উদ্ধ ৬ করা গেল। 

“সভ্যতার প্রধান উপায় বিদ্যা! এবং বিস্তার একমাত্র মূল শান্ত 
পাঠ। যে দেশ যত সভ্য সেধানে পুস্তক তত অধিক এবং অয়মূন্য 
দেখা গিয়া থাকে । ফলতঃ সভ্যতার প্রয়োজনীয় ভ্রব্য সকল যেখানে 


ভুমিকা । 


ক বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


সুলভ খানে সততা অতি নই অিটিত হয়। আধুনিক সত্যদেশ 
সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
স্ুসভ্য ইংলগ দেশ আজ কালকার সত্যশ্রেণীর প্রথম কিরূপে হইল 
তাহা যদি আমরা একবার মনোমধ্যে চিন্তা করিয়। দেখি, তাহা হইলে 
তখনই দেখিতে পাইব যে কেবল বিস্তা উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই সভ্যতা 
ও উন্নতির মূল এবং বিশ্ববিগ্ভালয়, নানাবিধ সৎসন্দর্ভ ও সাময়িক 
পত্রিকা প্রভৃতিই উক্ত বিষ্যা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতির মূল স্বরূপ । 
“আজকাল আমাদিগের দেশকেও সভ্যতা পথোন্ুখ বলিতে হইবে । 
এই সময়ে সকল দিক হইতে সভ্যতা সভ্যতা করিয়া গোলযোগ 
উঠিয়াছে, সকলেই সত্যতার নিমিত্ত উৎসুক, চারিদিক হইতে সমাচার 
পত্র ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সৎসন্দর্ড প্রচারিত হইতেছে । “স্ুলত” 
আজকাল সমাচার পত্র যথেষ্ট সলভ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সাহিত্য 
যেমন তেমনি আছে। আমরা এই সকল বিবেচনা করিয়া এই “মুকুর” 
খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রথানি যদিও আপাততঃ 
ষুদ্রাকৃতি, তথাপি আমরা ছোট বড় সকল লোকেরই মনোরঞ্জন 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” 
“অবকাশকালে নির্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকগণের 
মনোরঞ্জন” করাই ছিল সাহিত্য মুকুরের উদ্দেশ্্া। প্রথম সংখ্যায় 
ইহাতে যে শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল, পরবর্তী সংখ্যা- 
গুলিতেও ঠিক সেই শ্রেণীর প্রবন্ধ থাঁকিত। 
সাধারণতঃ প্রতি সংখ্যায় একটী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, একটা 
উপন্াসের কয়েক পরিচ্ছেদ ও একটী কাব্যের ছুই একটা সর্গ বাহির 
হইত। 


উদ্দেশ্ত। 


নিত্র গুক্কান্ণ । 


শপ 0 ঈ ০ পাশ 


১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 


১২৭৭ বঙ্গাবে কবি হরিশন্দ্র মিত্র তাহার “মিত্র প্রকাশ” বাহির 
করেন। ইহার পূর্বকাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু হিতৈষিণীর * বেতন- 
গ্রাহী সম্পাদক ছিলেন। হিন্দু ছিতৈধিণীর পরিচাললনকগণের সহিত 
মতভেদ হওয়ায় হরিশ্ন্ত্র হিন্দু হিতৈষিণীর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া 
“মিত্র প্রকাশ” বাহির করেন। মিত্র প্রকাশ প্রথম মাসিক পত্রিকা 
রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রথম বৎসর মামিক রূপেই 
চলিয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ধ হইতে তাহা পাক্ষিকরূপে পরিচালিত হইতে 
থাকে। 
মিত্র প্রকাশের একজন শ্রেষ্ঠ লেখকছিললেন জগন্বধু ভ্র। ইনি 
ুচন্দরী বধ কাব্য পিখিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। মিত্র প্রকাশে 

তাহার লিখিত “বঙ্গেশ রহস্য" উপন্টাসের চট্লিশ 
অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং “বিল্লাপ তরঙ্গিনী” কাব্যের 
অনেকগুলি বিশ্লাপ বাহির হইয়াছিল । 


লেখক। 





ঢাকা হিন্দু র্ লী সভা হইতে সেই সভার দুখ গ্ বরণ ১২৭১ সালে 
হিন্দৃহিতৈধিপী পত্রিকা বাহির হইয়াছিল কবি হরিশড্ ছিন্ছু হিতৈবিশীয় সম্পাদক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্ু ছিতৈষিণীর কারা ত্যাগ 

ি্ু চিতৈবিশী। করিলে বাবু আননচ্্ দেন খত ছিতৈযশীর সম্পাদক 
নিযুক্ত হয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্যন্ত হিশু হিতৈষিপী গরিচালিত হইগাছিয়। 


৪৩০ বাঙ্গালা সাময়িক দাহিত্য। 


নি কবি হরিতে জীবনী সংগ্রাহক প্রযুজ নিরিজাকান্ত দো, ঘোষ 
নিকট পাক্ষিক মিত্র প্রকাশের যে প্রচ্ছদ পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 
তাহা অবিকল মুদ্রিত করা গেল। এই প্রচ্ছদ 


একধাপ. পর্ধ হইতেই পত্রিকা খানার মোটামুটি যাবতীয় 
অবস্থা অবগত হওয়ার সাহায্য হইবে। 
ম্সিপ্র প্রকাম্ণ। 
সাহিত্য বিষয়ক পত্র। 
২য় ভাগ ৪র্থ সংখ্য। 


মিত্রপ্রিয়ানন্নবিধানদক্ষে মিত্রপ্রিয়োল্লাস নিবাঁসঃ শৃরঃ 
নানারসৈ খিত্রগুণপ্রকাশো মিত্রপ্রকাশোইয় যুদেত্যুদারঃ 


সূচীপত্র । 
বিষয় পৃষ্ঠা তত 
বঙ্গেশ রুহস্য ৮১ ১ 
প্রণয় পত্রাবলী ৮৮ ২ 
পেটুক পঞ্চানন ৯* ১ 
প্রেরিত পদ্ঘমাল! ৯৩ ২ 
কৌতুক কণা ৯৫ ১ 
সমালোচন ৯৬ ১ 
প্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত । 
ঢাকা গিরিশ যন্ত্র। 


এই সাহিত্য বিষয়ক পত্র এক্ষণ হইতে প্রতি মাসে ছুই বার 
প্রকাশিত হইতে ধাকিবে। ২৪ খণ্ডের অগ্রিম মৃল্য ৫২ টাকা। ডাক 
মাগুল বার আনা । প্রত্যেক থণ্ডের মূল্য ।০। সম্পাদক নিকট প্রাপ্তব্য | 
১২৭৮ ওরা মাঘ । ১৮৭২, ১৫ই জানুয়ারী |” 


হমাজ কর্পলি। 


শাাশাা9 ৯০ টি 


১৮৭১ খ্রীটা্দ। ১২৭৮ বঙ্গাব্দ । 


যোহর জেলার অন্তর্গত খুলনা হইতে ১৮৭১ খরষ্টান্দে সমাজ দর্পণ 
বাহির হইয়াছিল। খুলনা তখন যশোহর জেলার অধীন একটী 


মহকুমা। এই মহকুমার স্কুল সমূহের ডিপুটা 
ইনশ্পেক্টর বাবু যশোদানন্দন সরকার ছিলেন সমাজ- 
দর্পণের পরিচালক | ইহাতে সমাজ, সাহিত্য, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রবন্ধ থাকিত। সাময়িক বিষয়ের আলোচনা 
এবং সংবাদও থাকিত। সমাজ দর্পণ পাক্ষিক 
রূপে বাহির হইয়াছিল। 

সমাজ দর্পণের কোন এক সংখ্যায় “হাঞজারিবাগের বৈঠক” নামে 
্ার জর্্ কেম্বেল ও তাহার সেক্রেটারী মিঃ বারনার্ডকে বিদ্বপ করিয়া 
এক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
ছোট লাট যশোদানন্দন সরকারকে শিক্ষা বিভাগের 
কর্ম হইতে বিচ্যুত করেন। 

কর্মচুত হইয়া সরকার মহাশয় সমাজ দর্গণের কার্য্যসথল 
কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এবং সমাজদর্পণকে সাণ্াহিক 
মংবাদ পত্রব্ূপে পরিচালিত করিতে থাকেন। 
ইহার পর “সমানদর্পণ" যে আর অধিক দিন 
ীবিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হও! যায় নাই। ১৮৭৩ অন্দে 


পরিচালক | 


আলোচা বিষয়। 


পরিচালকের বিপদ। 


স্থান পরিবর্তন। 


৪৩২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


৮ পাউিসসাপপসিসপপিপিউিসিপিউসিএিসাপীপীপীপাপপিপাপীশপিপিসিপিপাশপিপিশিপিপিসিসিউপাপিপিপাতাি পিপিপি সিসি 


সার জর্জ কেনেন বাঙ্গাল! পত্রিকার যে তালিকা সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও সমাজদর্পণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। 

সমাজদর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৮ সালে বরিশাল হইতে পরিমল 
বাহিনী" বাহির হইয়াছিল। পরিমলবাহিনী কি পরিমল বহন 
করিতেন ঘামরা তাহা চেষ্টা করিয়াও অবগত 
হইতে পারি নাই। বাবু হরচন্ত্র রায় ছিলেন 
পরিমল্বাহিনীর সম্পাদক। পরিমলবাহিনী ঘন্ধ কেক বৎসর মাত্রই 
পরিমল বহন করিয়াছিল। বাকরগঞ্জ জিলার তাহাই প্রথম সাময়িক 
পত্রিকা । 


গরিমলবাহিনী। 


উপ্পসহস্া্ব ৷ 


১২৭৮ বঙ্গা্ের (ইংরেজী ১৮৭১-৭২ অধের) বিবরণ পর্যন্ত আমরা 
এই গ্রস্থ প্রদান করিতে চেষ্ট। করিলাম 

ইহার পর সময়ের অবস্থা ক্রমে পরিবর্ঠিত হইতে থাকে । এবং ক্রমে 
শুনিতে পাওয়া! যার যে আমাদের গবর্ণমেন্ দপ্তরে বাঙ্গালা পত্রিকার সুর 
গরিমাপ করিবার জন্ত যে এক থণ্ড “চিরকুট” (৪ 51 ০1 08001) 
রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার পত্রান্ক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তাহা সুবৃত বস্তায় 
পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপনাষ্টগবর্ণর স্তার জর্জ 
কেন্েল এই মারাতুক সংবাদ * গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থকককে গ্রদান 
করিয়া এমন্ন্ধে তাহার “তীন্দৃষ্ি” আকর্ষণ করিলেন। 

ইছার পূর্বে বাঙ্গাণা সাময়িক পত্রিকার বিরুদ্ধে আমাদের গবর্ণমেষ্ 
তেমন কোন গুরুতর মন্তবা লিপি বন্ধ করিবার অবসর পান নাই। যে 
ছুই এক খানার গ্রতিকূলে দুই একটা কথা বলা হইয়াছে, তাহার নহি 
তুলনায় ইংরেজী পত্রিকার পরিচালকগণের দোষ পর্বত গ্রমাণ। যাহা! 
হটক স্তার জর্জ কেছেলের এই প্রচেষ্টা লর্ড নরথকুকের “তীক্ৃটির' 





* গরিবর্তা কালে এই মারান্মক কধার উপর নির্ভর করিয়া! গ্তার এলি ইডেন 
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৪৩৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


বিষয়ীভূত হইল না বটে, কিন্তু তাহা বাঙ্গাল! সংবাদ পত্রিকা ব্যবসায়ী- 
গণের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্াম্রতী বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের পরিচালকগণের 
দৌধীন চিত্তেও একটা! সাময়িক ভয়ের ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। 
ফলে এই ভীতি প্রদর্শন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদ পত্রিকা 
পরিচালন ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। 

স্তার জর্জ কেম্তবেল হালিসহর পঞ্রিকার মুদ্রাকর প্রভৃতিকে সত 
করিয়! ছাড়িয়া দ্রিতে বাধ্য হওয়ায় বাঙালার সংবাদ পত্র মহলে হৈ চৈ 
পড়িয়া গেল। যুবক দল রাজনৈতিক ভাবে প্রমত্ব হইয়া ফতেজে 
লেখনী চালনা করিলেন-_বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় রাজনৈতিক সাহিত্য 
সৃষ্ট হইল। সাধারণীর জন্ম, অমৃতবাজারের সাপ্তাহিক প্রকাশ, দোম- 
প্রকাশে রাজনৈতিক সাহিত্যের সতেজ আলোচনা ইহার ফল। 

অন্ত দ্রিকে ডিপুটী ইনম্পেক্টর যশোদানন্দনের কর্শৃচুতিতে যে দল ভীত 
হইয়াছিলেন, ডিপুটী মাজিষ্টরেটে বঙ্কিমচন্ত্রের “বঙ্গদর্শন” প্রকাশ দশনে 
তাহাদের মনের ভয় কাটিয়া গেল। বহদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর 
এক নৃতন যুগ প্রবর্ভন করিল। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় স্তার রিচার্ড টেম্পল 
বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট হুইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠ 
পোষকতা করিতে অগ্রসর হইলেন--একদিন বেলভেডিয়ারে ও আর 
একদিন গঙ্গাবক্ষে রোটাসে বাঙ্গালী গ্রস্থকারগণের একটা শ্রীতি ও একটা 
সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন এবং 
নবীন লেখকগণকে বাঙ্গালা লিখিতে প্রলুব্ধ করিলেন। 

এই শ্রীতি ভোজন ও সান্ধ্য সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া 
আমরা এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব। স্বীয় রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় এই 
উতয় সম্মলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:-- 





উপসংহার। ৪৩৫ 


পাপা 


“১৮৭৫ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্টেনে 
গবর্ণর সার্‌ রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মিলনে 
নিমস্ত্িত হই। এ সন্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রস্থকারদিগকে 
নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। * * আমি যে ভারাটিয়া গাড়ীতে বেলভি- 
ডিল্নারে যাই, সেই গাড়ীতে প্র্িদ্ধ নাটককার মনোমোহন বন্ধু ছিলেন। 
তিনি আমাকে বলিলেন ছোটলাট বাহাদুরের লঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব 
তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন। 

* & আমরা গিয়া চাপরাসী প্রদত্ত আসনে বসিলাম। * * 
তাহার মধ্য দিয় ছোটলাট ও ছোটলাট পদ্বী প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দান 
করতঃ চলিয়৷ যাইতে লাগিলেন । * * যেমন তিনি আমাদিগের মধাদিয়। 
প্রতোকের করস্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গবরর্ণমেন্টের 
অনুবাদক রবিনসন্‌ সাছেব আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাঁহার নিকট 
দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গ্রন্থকর্তী অপেক্ষা ননোমোহন বশ্থ 
ছোটলটি সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। * * হেয়ার 
স।ছেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত “বঙ্গের সুখারমান” নাটকের 
কথা পাড়িয়া ছোটজাট তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন।” 
অন্তত্র_-"সার্‌ রিচার্ড টেম্পল তাহার রোটস নামক বিলাম তরণীস্থ 
সক্মিলনে (আগষ্ট ১৮৭৫ সাল) নদী ভ্রমণে উল্লিখিত গ্রস্থকর্তাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করেন। সে দিন অনেক বড় মানুযদিগকেও নিমন্ত্রণ কর! 
হইয়াছিল। সেদিন গরীব গ্রস্থকর্ত! ও বড় মানুষ লইয়। এক রকমের মিশ্র 
ৃশ্ত হইমাছিল। বড় মানুষদিগের মুখ্রীতে বিশ্বের চিছু আমর! অনুভব 
করিলাম। তাহার! মনে মনে করিতেছিলেন “এ বেটার। কোথা হইতে 
আইল।” * * বিলাস তরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত তাহা- 
দিগের জলযোগ জন্ত ছোটলাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। 





৪৩৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


পূর্বদিন বেল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটরী বাবু রাজেন্ত্রনাথ মিত্রকে 
বলিয়া তাহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিলি গ্রস্ত 
করান হইয়াছিল। সোডা ওয়াটার, লেমন্ড, আইসক্রিম, সন্দেশ ও 
নারিকেল যথেষ্ট ছিল। * * * আমি কিছু আহার করিতে মানস 
করিয়াছিলাম কিন্তু টেকটাদ ঠাকুর (প্যারীটাদ মিত্র) প্রকান্ত রূপে 
ইংরেজের তরণীতে জলধোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে 
বিরত হইলাম। * * ট্রামারে যখন ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল ও নদীর 
নিগ্ধ বাযু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। 
সগ্ুন্ক পার রিচার্ড টেম্পল সহান্ত বদনে প্রত্যেক ব্যক্তির করমর্দন 
করিয়া সাদর মন্তাষণ করিলেন” 

এইক.প রাজ সম্মানে সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়৷ বাঙ্গালার গ্রন্থকার 
গণ বাঙ্গালা নৃতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। 





বেল গেজেট 
দিগদর্শন 
সমাচার দপধ 
গম্পেল মেগেজিন 
সংবাদ কৌমুদী 
ল্রাক্দণ মেবধি 
সমাচার চন্ত্িকা 
সংষাদ তিমির নাশক 
সংবাদ হুধাকর 
জ্ঞানাম্বেষণ 
সংবাদ প্রভণকরর' 


মুধাকয় 
সংবাদ এত্বাফর 


নির্ঘন্ট। | 


ক- গ্রন্থে উল্লেখিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও 
সাময়িক সাহিত্য । 


(পূর্বাপর অনুমারে ) 


১৮১৬ ১ বতমর গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৬)৪+)৪১,৪৬,৯৩, 


১৮১৮ 


১৮১৮ 


১৮১৯ 
১৮১৯ 


১৯৮৩১ 
১৮৬১ 


২১ 


১ 


১৩ 


১১৯,১৩৬,১৯৭-১৯৯০০২০৬২১৯ 
রামপুর মিসন ১২,১৬,৪৬৮৩,৯৩,৯৪, 
৯৫/১৩৬,২৭০--২১৮,২১৯,২২৫,২২৭ 
জে. মার্সস্যান ৯৪১৯৫,১০২,১৩৬)১৫৫, 
১৮২,২২২) ২১৭২২, ২২৩ 
২২৫১২২৮ 
কলিকাতা! মিসন হাউস ৯৫২১৯ 
ভায়া দত্ত, গতবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ১৫,১৬/১০২) ১৫৫) ২১৭) ইইঠে, 
২২৯১২৩০১২৪০ 
শিবপ্রসাদ শর! ৩৬,৯৫। ২১৯-২৩৭, 
৩২, 
তবানীচরধ বন্যোপাধ্যায় ৯৬,১+২,১১৫, 
২২০২২৯)২৪০।৩১০)৩১৪১৩১৫)৩১৮ 
কৃকমোহন দাস ৯৬/১৫৫ 
প্রেমী রায় ৯৮ 
ঘক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৯৮,১৭৬) ১৫৬) 
২৩১-২৩$ 
ঈশরচন্ত্র ণ প্রভৃতি ৯৬--৯৮,১৭ 
১০২১ ১৫) ১১০১১২২৩২৬৭, 
২৬১--২৪৯। ২৭৩) ২৭৪১২৮০,২৯৩১৩১০। 
৩১৪; ৩১৮) ৩২১) ৩৫ ৪০৮৩৬০।৩৭৮)৩৮৩ 
পি. য়ায় ৯৮ 
বঙমোছন সিংহ ৯৮ 





৪8৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
সার মংগ্রহ ১. বেনীমাধব দে ৯৮ 
নমাচার সভারাজেন্্র ১৮৩১ মৌলবী আলিমোরা ১৮ 
শান্তর প্রকাশ ১. লঙ্ষমীনারায়ণ স্যায়ালঙ্কার ৯৮ 
বিজ্ঞান মেবাধীশ ১৮৩১ গঙ্গাচরণ সেন ৯৮ 
জানসিদধু তয় রমিককৃষণ মল্সিক ১০৬,১০৭ 
জানোদয় ১৮৩১ জানচন্র মিত্র ৯৮,১৬,১*৭)২৩$ 
গত্রাবলী ১৮৩২ রামচন্ত্র মিত্র ৯৮ 
সংবাদ রত্বাবলী ১৮৩২ মহেশচল্র পাল হতে 
সংবাদ সার সংগ্রহ বেনীমাধব দে ৯৯ 
সতাবাদী (ইঙ্গ-বঙ্গ ) ১৮৩৫ 
সংবাদ পুরচন্রোদয় ১৮৩৫২ হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি ৯৯ 
বাদ নুধাসিনকু ১৮৩৭ ১. কালীশঙ্কর দত্ত ৯৯ 
ংবাদ দিবাকর ১৮৩৭ ধমাস শঙ্গানারারণ বনু ৯৯ 
সংবাদ গুণাকর ১৮৩৭ মান গিরিশচন্দ্র বন ৯৯ 
সংবাদ সৌদামিনী ১৮৩৮ ২ বৎসর কালাচীদ দত্ত ৯৯ 
অংবাঁদ মৃত্যুঞ্জী ১৮৩৮ পার্ববতীচরণ দাস ৯৯,২৬১ 
জংবাদ ভশনরে ১৮৩৯ শ্ীনাথরায় প্রভৃতি ৯৯,১০,১০২,১০৫। 
১৭৬, ১১৯৪২৪২। ২৪৯। ২৫১) ২৫৬, ২৫৯+ 
২৬১২৬২--২৬৮/২৭৪১৩১৮ 
বাদ রমরাজ ১৮০৩৯ ১৭  গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য ৯৯-:১৭২, ১০৫, 
১১২৪২)২৪৯,২৫৬/২৬১,২৬৮-২৬৩৭৪ 
২৭৪) ৩০৬) ৩১/৩১১১৩১৮ 
বাদ অরুণোদ ১৮৩৮ ৬মাম রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৯৯ 
বদূত ১৮৩৯ রাজনারায়ণ মেল ৩১৮ 
বেঙ্গল গবর্ণমে্ট গেজেট (ইঙ্-বঙ্গ ) ১৮৩৯ ১৭ জে. মার্স প্রভৃতি ১** 
সংবাদ হুজনরঞ্রন ১৮৪5 হেরঘচরণ মুখোগাধ্যায় ৯৯২৭৪ 
ূর্ণিদাবাগ পত্রিক!] ১৮৪* ১ বৎসর গুরুদয়াল চৌধুরী ১৮৭ 
জান দীপিক! ১৮৮০১. ভবানী চটোগাধ্যায় ১৭ 
নিশাকর ১৮৪১ নালকমল দাস 
তারতবন্ধু ১৮৪২ শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় ১৭ 
বিদ্যাদর্শন ১৮৪২ অক্ষমকুমার দত্ত ১৭৭/২৭৪,২৭৫ 
বেঙ্গলশ্পেক্টেটার (ইজ-বঙ্গ। ১৮৪২ ২ রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ১*৬১১*৭, 
২৩৩৬৩৩৩৭৩৩৮ 
দূত ১৮৪৩১ নীলকমজ দাস ৯৯) ১৭৭ 


নির্ঘণ্ট । ৪৩৯ 


অয়নবাদ দর্শন ১৮৪৩3 শ্ীনারারণ রার (বরাকপুর) ১*৭।২৬৩ 
তত্ববোধিমী পত্রিকা ১৮৪৩ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ৪৯,৪৩।১*৬-- 
১৯৯/১১১।১১৪। ২৩১) ২৬৯২৯? 
৩৯৯১৩০৪ শাতত৬)৩১৫১৩১৮,৩১৪) ৩২১১ 





৩২৪,৩২৮ ৩২৯,৩৩১, ৩৫৭) ৬৭৮।৩৮৩। 
৩৯৭ 
বাদ রাজরাসী ১৮৪৪ ৬মাম গঙ্গানরায়ণ বন 
সরোবয় সরোজিনী ১৮৪৪ 
মিত্যধর্মমানুরঞ্জিকা! ১৮০৫ নন্াকুমার কবিরত্ব ১*৯,৩৯৯-৩৯৯ 


৩১৮)৩১৯,৩২১/৩৩৫,৩৯৭ 


সর্বরন রঙ্জিনী ১৮৪৫ প্রভাকর বন্থ হইতে ১৬,১৭৭ 

জান দীপক (দ্বিতাষিক) ১৮৪৬ মৌলবী আলী 

মার্তৃগ ১৮৪৬ 

জগঘন্ধু পত্রিক! ১৮৪৬ ২ বৎসর সীতানাধ ঘোষ ১৬,২৭৬,২৭৭ 

১৮৪৬ কৃফমোহন বশ্ট্যোপাধ্যায় ৩১৯-- 

৩২৬৩৩২৪ 

পাক্ষিক অরুণোদয় ( সচিত্র ) ১৮৪৬ 

পাও পীড়ন ১৮৪৬ ১ ঈশ্বর গুপ্ত ৯৬,১**১১০১,১২)১৯৫) 
১৭৯ ২৪৯,২৮৬,২৫৭/২৬৭/৩০৬।৩০৭ 

জ্ঞানদর্পণ ১৮৪৬ ৫ উমাচরণ ভটাচাধ্য ৩১১,৩১৮ 

জগন্দীপক ভাম্বর ১৮৪৭ মৌগবী রজবালী ১৯৯ 

ছুরন দমন মহানবী ১৮৪ মথুরানাথ গুহ প্রতৃতি ১৯৩৯৯, 
৩১১)৩১৮ 


কাবারহাকর ১৮৪৭ ১ উমাকান্ত ভটাচার্ঘ ১*৯২৭৪৩১১ 
জ্ঞানরগ্রন (দ্বিতাষিক) ১৮৪৭ ১ ঠৈতগ্থচরপ অধিকাপী 


বন্বপুর বার্তীবহ ১৮৪৭ গুরচরণ রায় ১৮৭,৩১৮ 

জ্ঞান সঞ্চারিণী ১৮৪৭ ২ গঙ্গানারায়ণ বন ৩১৮ 

সংবাদ সাধুরঞ্কন ১৮৪৭ উশ্বরচন্ত গুপয ২৪৭২৬৭১৩০১৮ 
সংবাদ দিবাকর ১৮৪৭ গঙ্গানায়ায়ণ বহু 

দিখিজর ১৮৪৭ স্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
হুজনবন্ধ ১৮৪৭ নষীনচন্তর রায় 

হিনদুবনধ ১৮৪৭ গমাস উদাঁচরণ ভদ্র ১*৯/৩৩৫৩৩৩ 
আকেল গুড় ম (দ্িভাধিক) ১৮৪৭ ব্রজনাথ বনু ১০৯ 


মনোরঞ্জন ১৮৪৭ গোগপালচন্ত্র দে ১১২: 
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জানচন্ত্রোগয় ১৮৪৮ ২মাস রাধানাথ বনু ১১২ 

জানরঙজাকর ১৮৪৮ ১ বৎমর তারিশীচরপ রায় ১১২ 

তৃঙ্গদূত ১৮৪৮ ১ আনন্দচন্ত্র শর্মা ১১২ 

সংবাদ অরুণোদয় ১৮৪৮ ১ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২ 
নিরামিংভোজী পঞ্জিকা ২৮ 

সংবাদ দিনমণি ১৮৪৮ ভমাম গোগালচন্্র রার প্রভৃতি ১১২ 

সংবাদ রত্ববর্ষণ ১৮৪৮ মাধবচন্ত্র ঘোষ ১১২ 

ংবাদ সৌনার্াসার ক্ষেত্রমোহন বল্যোপাধ্যায় ১১২ 

বারাগসী চন্্রোদয় ১৮৪৮ ২ বংমর উম্াকাস্ত তটাচার্য্য ১৮৭ 
কৌস্তত ১৮৪৮ ছেশচন্দ্র ঘোষ 

কাযস্থ কিরণ ১৮৪৮ রাজনারাক়প মিত্র ১১১,১৮৭ 
মুক্তাবলী ১৮৪৮ কাঁলীকান্্ ভট্টাচার্য ১১১ 
হিনুধর্স চন্রোদয় ১৮৪৭১. হরিনারায়ণ গোস্বামী ১০৯ 
চন্রোদয় ৩১৮ 

তৈরব হন ১৮৪৪ উমাকান্ত ভটাচারধ্য ১৯ 
রসমূদ্গয় ১৮৪৯ গোবিন্দচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ১৯,৩১৮ 
রূম সাগর ১৮৪৯ ৫€ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯,৩১৮ 
রস রদ্বাকর ১৮৪৯ ষ্ছুনাধ পাল 

রসরাজ ১৮৪৯ 

ছৃজন রঞ্রান ১৮৪৯ গোবিনদচন্দ, গুপ্ত 

মহাজন দর্গণ ১৮৪৯ জয়কালী বহ ৩১৮ 

কৈত্তত কিরণ ১৮৪৯ রাজনারায়ণ মি 

কাশিফ! ১৮৪৯ (এক সংখ্য। মাত্র) গোবিদাচত্ত্র দে 
বর্ধমান জ্ঞান প্রদদাকিলী ১৮৪৯ বিশ্বেশবর বঙ্যোপাধ্যায় ১১২ 
সত্যধর্দ প্রকাশিক! গোধিলচন্তর মনে ৩৩৫ 
সর্ধযাশুভকনী ১৮৫* ১ বতমর মতিলাল চটোপাধ্যান়্ ১১১/৩১২* 

৩৯৮,৩৯৮৩৭, 

সভাবর্য ১৮৫৪ ৫ কবে ডবলিউ প্রিখ ১৭৯ 
সত্যপ্রদীপ ১৮৪০১ এষ, টাউনলেও ১০৯) ১৮৮ 
সংবাদ বর্ধমান ১৮৫০ কালীদাস বঙ্যোপাধ্যায় ১৮৮ 
হর্ঘমান চল্ত্রোদয় ১৮৫৪ রাষতার়ক চট্পাধ্যায় ১৮৮ 
উপদেশক ১৮৫* বৎসর রেঃ জে) ওয়েঞজার ১*৯ 
ধর্মাধর্শ প্রকাশিকা ১৮৪, ফোরগয় ধর্পসভা ৩৩৫ 
স্ত্কিদচক ১৮৫৯ কা্লিধি দান ১১২ 





নির্ঘট। ৪8১ 

ঘুরবীক্ষণিক!] ১৮৫, 

ইবেঙিলি ১৮৫০ ১০৯ 

সত সঞ্চারিণী স্তামাচরণ বনু ১১২ 

সংবাদ নিশাকর নীমকমল দাস ১১২ 

জ্ঞানোদয় ১৮৫১ চক্্রশেধর মুখোপাধ্যায় ১১২ 

জ্ঞানদর্শন ১৮৫১১ আীগতি মুখোপাধ্যায় ১১২ 

কাশীবার্থা গ্রফাশিকা ১৮৫১ কাপীদাম মিত্র 

বিধিধার্ধ অংগ্রন্থা ১৮৫১ রাজেন্রলাল মিত্র ১২১০৯১১২৩২৪" 
৩৩৪)৩৫৭)৩৭২,৩৭৩,৩৭৪)৩৭৫ 

সংবাদ নুধাংপ ১৮৫২১. কে, এরম, বানাঞ্ধি ১১২,৩২৩ 

সাঙ্যদণ্ মার্তও ১৮৫২ যুগলকিশোর কুল 

বিদ্যার ১৮৫২ ভারাচরণ সিকদার 

মেদিনীপুর ও ছিজলী গার্জিয়ান ১৮৫২ এইচ, বেলি ১৮৮ 

শশধর ১৮৫২ 

ধর্ম রব ১৮৫২ ভারফনাথ দত্ত ১০৯, ৩৩০, ৩৩৩৬ 

জানারুপোদয় ১৮৫২ কেশবচন্র বর্দকার 

রসমাগর ১৮৫২ 

হুল পত্রিকা ১৮৫৩ তারানাধ দত্ব ১১২ 

বিশ্ববিলৌকন ১৮৫৩ ? 

সাদিক পত্রিকা ১৮৫৪ প্যারীচাগ মিত্র ১১৩৬৩৭-৩৪%, 
৩৮১ 

নুধাবর্ধণ ১৮৫৪ বাণিজ্য বিষন্ধক ১১২ 

সংবাদ বিভাকর ১৮৫৪ 

বঙ্গ বার্তাবহ ১৮৫৪ 

সর্ধগুতকরী ১৮৫৪ ৩৭5 

বঙ্গবিদধা ১৮৫৪ 

বঙ্গবিদা। প্রকাশিকা পন্জিকা ১৮৫৫ 

অর্ধার্ধ পুশচিন্্ ১৮৫৫ অঙ্ৈতচরণ আচা ১১৩৩$১-৩৪৩ 

খুড়ুফেশন গেজেট ১৮৫৬ মিঃ শ্বিধ প্রভৃতি ১৯৩/৩৭*,৩১৯)৩৯১। 
১৮৪১১ 

ভবোধিনী ১৮5৭ রাঙ্চত্র দিচ্ছিত ১৯১। ৩৬৪৭৩ 

সোষ প্রকাশ ১৮৫৮ ২৭ স্বার়কানাথ বিদযাড্ষণ ১৯১,১২৩/২১৫)৩১৪ 

মনোরন্তিকা ১৮৫৯ কষ্ত্র মনুসদার ৩৪১,৩৫০৬২৮। 


৩৫৯,৩৬২) ৬৬৭ 
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কাবিতাুদ্ধসাঁবলী ১৮৬১ ১ কষচত্র মজুমদার ১৯*। ৩৪৯। ৩৩৯. 
৩৬৭)৩৯২)৩৯৩ 

নববাবহার সংহিতা ১৮৬, রামচন্ত্র ছৌমিক ৩৬% 

ত্রিপুরা জান প্রসারিদী ১৮৬, কৈলাশচন্ত্র সরকার ৩৬৩৬ 

হুকুটায়া সংস্কার শোধিনী ১৮৬০ জগন্নাথ মরকার ৩৬৬,৩৬৭ 

গদা প্রন ১৮৬, মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩৭ 

বিজ্ঞান কৌমুদী ১৮৬০ অগমোহন তর্কালন্কার ১৩৩৪৩, 

ঢাকা প্রকাশ ১৮৬১ কৃষ্তন্ত্র মজুমদার প্রভৃতি ১৯১, ১৯২৮ 
৩৫৭--৩০৯)৩৬.৩৬২/৩৬৩/)৩৭২ 

রঙ্গপুর দিক প্রকাশ ১৮৬১ কাকিনা হইতে প্রকাশিত ১৯১১১৯৩ 

শুক্তকরী ১৮৬২৩. রামসদক্ ভট্টাচার্য ৩৬৮-৩৭১ 

চিক্ত রর্জিক! ১৮৩২১ ৬৯২৬৯ 

ব্লহদ্য সন্দর্ভ ১৮৬৩ ৮ রাজেন্ত্রলাল মিত্র ১১২,৩৩৩,৩৭২-৩৭৬ 

ভারত সংবাদ ১৮৬৩ আ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 

প্রাঘবার্ভ] প্রকাঁশিফা1১৮৬৩ ২২ হরিনাথ মজুমদার ১৯৩,১৯৪,৩৭৭-৩৭৯ 

বাঘাবোধিমী পা্রিক। ১৮৬৩ উমেশচনদ দত্ত ১১৩,১১৪,৩৮-৩৮৩ 

সতাজান প্রদারিনী ১৮৬৪ ৪১১ 

সত্যান্েঘণ ১৮৬৪ জগমোহন তর্কালঙ্কার 

শিক্ষাদপণ ১৮৪৪ তূদেব মুখোগাধ্যার ১৯১,৩৮৪৩৯১ 

হিনু হিতৈধিণী ১৪৬৪.১৪. হরিশন্তর মিত্র প্রভৃতি ১৯১,১৯২,৩৬৩, 
3২৯ 

ধর্মতত্ব ১৮৬৪ কলিফাত। ব্রাহ্মদমাজ হইতে ১১৩,১১৪, 
৩৯০-৩৯৯ 

হিনু রঞ্জিক। ১৮৬৫ রাজসাহী হইতে ১৯৩ 

বিদ্যোল্সতিশাধিমী ১৮৬৫ ১. হরচন্ত্র চৌধুরী ১৯১,৪৭০-৪০৩৬ 

মবপ্রবন্ধ ১৮৬৬ ৩ তিনকড়ি ঘোষ ১১৩।২৫৬,৪৭-৪০৮ 

চাক দর্পণ হরির মিত্র ১৯১, ৩৬২ 

চাক! বার্তা হায়াণচন্্র মাহ! ১৯১৬৭ 

পল্লি বিজ্ঞান ১৮৬৬ হরিশ্চন্ মি ১৯১) ৩৬৩ 

অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৬৬2 শিশিরকুমার ঘোষ ১৯১ 

বিজ্ঞাপনী ১৮৩ জগন্নাধ অগ্রিহোত্রী ১৯১,৪৯৪ 

জবকাশ রক্রিকা করিশ্ত্ত্র মিত্র ৩৬৩ 

অবোধ বক্ষু ১৮৬৭ বিহারিলাল চত্রবর্থা প্রস্তুতি ১১৩,৪১২” 


৪১৭ 


অবকাশ বন্ধু 
পল্লিবিজ্ঞাম 
হিতনাধক 
জ্ানরজ্ 

গদা মাসিক 
মাসিক গ্রকাশিকা 
স্গ্যোতিরিঙ্ষম 
ঘঅবল! বান্ধব 
সারহ্ৃত গন্ত 
শুক্তন্পাধিনী 
ঘঙ্গব 

প্রচারিকা 
ভারতবান্ধব 
হাবিদহর পত্রিকা 
হৃলভ সমাচার 
পাহিত্য মুকর 
মমবেদক 

সাহিত্য অগ্রনী 
বিছুষৃক 
মিত্র প্রকাশ 


আর্ধাধর্দ প্রকাশিকা 
ভারত রগরন 
চিকিৎস। দর্পণ 
পরিমল বাহিনী 
অমাজ দর্পণ 
বিশ্ব দর্গ 


১৮৬৭ 


১৮৬৮ 
১৮৬৮ 


১৮৬৯ 
১৮৬৭ 
১৮৫৯ 
১৮৭৪ 
১৮৭০ 
১৮৭৪ 
১৮৭৪ 
১৮৭৪ 
১৮৭০ 
১৮৭ 
১৮৭১ 


১৮৭১ 
১৮৭১ 
১৮৭১ 


১৮৭১ 


১৮৭১ 
১৮৭১ 
১৮৭১ 
১৮৭২ 


নির্ঘষ্ট। ৪৪৩ 


৩ 
১ 
১ 


৩৭ 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১১৩,৪৩৮ 
রাজমোহন চট্োপাধ্যায় $৯৯-$১১ 
প্যারীচরণ সরকার ১১৩,৪১৮,৪১৯ 
হুরেন্রলাল মোম ১১৩,৪২৯।৪২১ 
বিদ্যাধর দাস প্রভৃতি ৩৪৯,৩৬৭ 
রাজকৃফ শর্মা 

এস) দি, ঘোষ ১১৩,%২২ 
স্বারকানাধ গঙ্গোপাধায় ৪১১ 
রাঁসবিছারী লাস প্রভৃতি 

ফ্কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৯১,৪২৩,৪২$ 
বঙ্গচন্্র রায় প্রভৃতি ১৯১,৩৯৮,৪২৬ 
বর্ধমান হইতে ৩৯৮ 

চাকা হইতে ১৯১ 

মনমোহন মিত্র $২৬ 

কেশবচত্ত্র মেন ৩৯৮৩৯৯১৪২৬৮ 


২৭8২৮ 
১৯১ 


হরিম্চজ মি ১৯১, ৩৬৩। 3২৯, 
৪৩৫ 

ঢাকা হইতে ১৯১ 

ুর্শিষাবাদ হইতে 

ডাঃ বছুনাধ মুখোগাধ্যায় ১৯৩ 
ছরচন্ত্র রার ১৯২, &৩২ 
বশোদানন্দন সরকার 8৩১,৪৩২ 
গিরিশচন্তর মজুমদার 


88৪ 


মহাপাপ বাল্য-বিবাহ 
ছিত সাধিনী 
বঙগদর্পণ 

বার্তাবহ 

গ্রামদূত 

বালরপ্লরিকা 
মুশিগাবাদ পত্রিকা ১৮৭২ 
দেশ হিতৈষিণী 
জ্ঞান বিকাশিনী 
গল্লি পরিদর্শক 
ভগবততন্ব বোধিক। 
প্রজা হিতোষণী 
সাধারণী 

চদননগর পত্রিকা 
প্রত্নক্রনন্দিনী 
পাক্ষিক সমাচাঁয় 
কাচড়াপাড় পত্রিকা 
বিজ্ঞান বিকাশ 
বারৈপুর চিকিৎসা 
শ্রাযবামী 
ভগবংভকতিপ্রদাযিণ 


বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য। 





১৯২ 
১৯২ 
১৯২ 
১৯২ 
১৯২ 
১৯২ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩/৪৩৪ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৩ 


১৯৩ 








উতৎকল দর্পন ১৯৩ 
উত্কল দীপিকা ১৯৩ 
উৎকল পত্রিকা ১৯৩ 
বাদ বাছিকা ১৯৩ 
অরুণ ১৯৩ 
আদাম বিলাসিনী ১৯৩ 
আমাম মিছির ১৯৩ 
বঙগদরশন ২, ১১০। ১১৪) ১৯২) ১৯৪। ২৫৩, 
২৭৪। ৩৭৬) 6৩৪ 
আর্ধার্শন ২৭৪ 
বান্ধব ১৯২, ১৯৪) ৪২৪ 
প্রচার 
মধ ২৬৩ 
জ্ঞানাঙ্কুর ১৯২ 
দ্বৈভাষিকী ৩৩৬৭ 
ঢাক! দর্শক ১৮৭৫ 
বঙ্গমহিলা ১২৮২ ৪১৯ 
সমদশী ১৮৭৭ ৩৯৮ 
চার্রবার্তা $$ 
চারুমিহির 3৪ 


খ-গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী ও অন্যান্য 





পত্রিকার নাম সৃচী। 

আরোর! ১৩*  ওরিয়্যা্টাল এডভাইসার ১২৪) ১৫৬ 
আকবর-উল-আখাই ১৯৩; গরিয়্যা্টাল মিউজিয়াম ১২৭ 
ইংলিসম্যান ১৫৬। ১৬১) ২৩৪) ২৪১, ২৬৬ ; ওরিয়্যান্টাল ম্যাগা্রিন বা কলিকাতা 
উনকুল্লারার ৩২২, ৩২৩] ক্রনিকেল ১২৫ 
ইন্জিনিয়ার ১৫৬ | গরিয়্যাণ্টাল ছেরোজ্ড ১৪৭ 
ইতি! গেজেট ১২১) ১২২) ১২৯) ১৩৭) ] ওরির্যান্টাল ষ্টার ১২৮। ১৩৭ 

১৪১) 5৫3, ১৫৪) ১৫৫) ১৫৬, ১৬৬ কণ্টেম্পোরেরি রিভিউ চি 
ইংলিস মাকিউরি ৭. কলদিয়ান প্রেম গেজেট ১৩৭) ১৪৯ 
ইতডিয়া জর্দেল অব মেডিকেল সাইঙ্স ১৩২ ) কলিকাতা! একচে্ ১৩৭ 
ইতয়ান এগোলো ১২৭ ; কমানিয়াল এঢ্ভাইসার ১৬১ 
ইতিয়ান ওয়ারেজ্ড ১২৭,১২৮ ) কলিকাতা! এক্চেঞ্জ প্রাইমকারেট ১১ 
ইতিয়ান ডেইলি নিউন ১২৭ | কলিকাতা কোর়া্টপি রেজিষ্টার. ১৬২ 
ইয়ান মিরার ২৯৭) ২৯৮, ৩৯৯ | কলিকাত। কুরিয়ার ১২৮, ১৩৩, ১৫৯ 
ইিয়া রিতিউ ১৬২ 3৫৬, ১৬১ 
ইতিয়ান রেছিষ্টার ১৫৯ ; কলিকাতা ক্রনিকেল ১২৫ ১৫5 
ইই₹-( ঢাকা) ৪২৫ | কলিকাত| বীহিযান ইন্টেলিজেক্সার এবং 
ইষ্ট ইতি ১৫৫) ৮» * জবসায়তার ১৫১) ১৫৬/ ১৬২ 
ই ইতডিযা ইটনাইটেছ সার্ভিস জার্ধাল১৫৬ । কলকাতা গেজেট ১২৩) ১২৪) ১২৫, ১৩৭ 
ইষ্টারেন ষ্টার ১৬) ১৩৮ ১৫৬) ১৭৬, ১৭5) ৩৭৬ 
উইকলি একজামিনার ১৬১ | কলিকাত| জার্দাল ১৩৭, ১৩৮--১৪৬১১৪৮। 
উইকলি মিনার ১৪৯ ১৮৬) ১৮৭ 
উড়িবা। গেটিয়ট ১৯৩ | ফলিকাত! ডোমোটক রিটেইল প্রাইস 
একচেঞ্জ গেজেট ১৬১ | কারেন্ট এও মিসেলেনিয়াস রেজিষ্টার 
একটাদিউরেনা ৫ ১৫৪ 
এসিয়াটিক মিরার. ১২৮, ১৩১, ১৩৭ | কলিকাতা] মর্ণিংপো্ট ১৩৩, ১৩৭ 
এরসিয়াটিক মাগাজিন ১৩৭ | কলিকাতা মাস্থলি জার্নাল ১২৭, ১৫৬,১৬২ 


এসিয়াটিক মোসাইটি জার্াল ১*৮। ১ 
ওয়েল উইসায় ৪১৮, ৪১৯ 
গযিয্যা্ল অবসারভার. ১৫৪) ১৬১ 


কলিকাত। ম্যাগাজিন 
কলিকাতা রিভিউ 
কাছমি-আজম 


১২৭। ১৫৬ 
১৪৮) ১৫৪ 
১৯৭৫ 








8৪৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 
ফেখলিক এক্সপজিটার ১৬১ | বেঙ্গল জার্ধাল ১২৪)১২৬ 
কেলিডোন্ষোপ ১৫১ | বেঙ্গছ র্যানুয়েজ ১৫১ 
্বষটী্ান এডভোকেট ১৬১ | বেঙ্গর ম্পোর্ট মেগেজিন ১৫৬১১৬২ 
গবর্ণমেন্ট গ্রেজেট ১৩৭) ১৫২। ১৪, ১৫৫ (বেঙ্গল হরকরা1 ১২৭)১৩৩,১৩৭)১৪৯।১৫৪ 
গেজেট! ৬ ১৫৪,১৫৬)১৬১ 
গৌলদান্তি লাইজির ১৯৩ | বেঙ্গল হের়ান্ডা  ১৫৩)১৫৪)১৫৯/১৬১। 
জবনবুল ১৪১, ১৪৪) ১৪৮) ১৫১১) ৫৪১৫৬ ২৬৬ 
জাদীল অব নেচারেল হি ১৬২] বোদ্ধে কুরিয়ার ১৮, 
জার্দাল-ডেন-ন্কাতানস ৮১৯। ২২৩) | মন্থৃমি রিভিউ ১১ 
টাইম ১৩%। ১৬৮ | মনিং পোষ্ট ১৮১ 
টেটলার ১*। মার্কিউরি প্রেমমিটিকেল ৭ 
টেলিগ্রাফ ১২৮) ১৩০) ১৩২) ১৩৩ ; মা্কিউরিয়ীস বেলিকোদাম ৭ 
টেলেক্ষোগ ১৬২ । মার্কেন্টাইল এডভারটাইজার ১৬১ 
ঢাক নিউজ ৩৯৩ | মিরার অব দি প্রেম ১৫৪ 
নাইশিস্থ দেখচুরি ২১৬; মিরার অব নিউস ২২ 
নোট স্কট ৬. রাজসাহী নিউজ ১৯৩ 
গয়গম-এ-ছিন, ৫; রিফরমার ১৫৬১৩২২ 
প্রাইস কারে ১৩৭ | রিভিউ দি ১ 
ফিলান থপিষ্ ১৫৬ | রিজেটার ১৩৩ 
ফওড অব ইঞ্জযা]. ১৩৭, ২১৮,২২৫; জাফিং মাফিউরি ন্‌ 
বিদেশী ১৯৩) লিটেরারি ইপ্টেলিজেলস ১৩৪ 
ব্রিটাশ লায়ন ১৪৮ ) পিটেরারি গেজেট ১৪৯/১৫৪,১৫৬১৬১ 
বেঙ্গল আর্মি সি ১৫৬,১৬২ | ছ্রেটসম্যান ১৩৭ 
বেল কুরিয়ার ১৫৬ হ্বটস ইন দি ইট ১৪৯ 
বেঙ্গল ক্রনিক্যাল ১৪৯,১৫,,১৫৪,১৫৬ ; সাঁয়েল সিলেকমন ১৬২ 
বেঙ্গল গেজেট (ইং) ১১৯,১২*-১২৩,১২৮। | শোক্টেটার ১৪ 
১৬৮১৯৭ | হরকর ২৯১ 


(পপি 
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অকলেও ১০৪, ১৬৪ 
অভেবিয়াস সিজার ১৬৫ 
অক্ষয়কুমার দত ৯২, ৯৭) ১০৭। ২২৫) ২৪১, 

২৪২, ২৫২, ২৫৪) ২৭৩--২৯৯, ৩০০, 


৩৯৪, ৩৬) ৮ ৩১২) ৩১৪) ৩৬৯ 
অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় ৩৭৯ 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার ১১৪) ৩৪৭ 
অগষ্টাস সিজার ১৬৪ 
অঘোরনাথ গপ্ত ৩৯৮ 
অদ্বৈতচরণ আচ্য ৩৪৬ 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ২৩৯ 
অগজন মিঃ ১২৬ 
অভর়কুমার দত্ত ও ৪৭৯) 8১, ৪১১ 
অভযচন্ত্র পাড়ে ৩৪৭, ৩৪৮ 
অভযনচরণ মিত্র ৩৬২ 
অমর সিংহ ৩৫ 
আকবর (সম্রাট) ৫ 
আকিওলেকাদ ১৬৪ 
আনদ(কিশোর দেন ৪০৯ 

- আননকৃষ্ণ বন ২৮৬২৮, ২৯১ 
আননাচন্ত্র বেদাস্ববাণীশী.. ২৮৬) ২৮৯ 
জাননচন্ত্র মেন গুপ্ত ৪২৯ 
আনননাধ ঠাকুর ২৩১ 
আ4ট ১8৬) ১৪৭ 
ভার্দন্ড ২৬ 
আবঢ়ল করিম ৩৫৯ 
আবছুলগণি (থারে) ৪১৪ 
আবুল ফজম $ 
আতিণ লেঃ রঙ 
আমহাষ্ট লর্ড ৭৮ ১৪৬। ১৪৮, ১৪, 
আমুট রিচার্ড ১৭৮ 





আরার কুট মিঃ ১১৯ 
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